বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংদ্কৃতি 


[ প্রথম খণ্ড ] 


বর্ধমান ২ ইতিহাস ও সৎঞ্তি 


ভ্রীষজ্তেশ্বর চৌধুরী 


£ পন্সিবেশক £ 

পুস্তক হিলি 
২৭ বেনিক়্াটোল! লেন 
কনিকা ত-স 
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প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ঃ ১৯৯০ । 


পুকাশক 5 

শ্রীমতী আনন্দমন্ী চৌধুস্বী 
€&এ, শান্তিনগর বাই লেন, 
পোঃ ভন্্রকালী € উত্তরপাড়। ), 
ঘেলা-হুগলী । 


প্রচ্ছদ £ 

জীপৃর্থীশ সেন 

শত বি. কে, স্বীট, 
উত্তব্বপাড়া, হুগলী । 


অরুণকুমান্স হেস 
স্ব্যাভিক্যাল ইন্প্রেশন, 
৪৩৯ বেনিয়াটোলা লেন, 
কলিকাতা-৯ । 


উৎসগ 


্বগ্গায় অভয়াকালী চৌধুরী (বাবা ) 
ও 


শ্রীমতী হৈমবতী চৌধুরী (ম1) কে 


প্রথম অধ্যায় 
হ্বিতীয় অধ্যায় 
তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যা় 
পঞ্চম অধ্যায় 
বষ্ঠ অধ্যার 
সগচম অধ্যায় 
অষ্টম অধ্যায় 


বিহয়াদ,চী 


মুখবদ্ধ -- অশোক মির 
ভূমিকা _ 

দেশ পরিচিতি 

ভূমি পরিচিতি 

নদনদী ও জনজীবন 

প্রাচীন পর্ব 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
পথ-পরিচিতি 

জলপখ-পন্িচিতি 

একটি বিস্বত জনপদ £ গঙ্গারিডি 
নির্বাচিত গ্রন্থপন্জী 

নির্ঘনট 

বর্ধমান জেলার মানচিত্র 
বেনেলের মানচিত্র, ১৭৭৯ শ্রীষ্টাব 
আলোকচিত্র 
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চিন্রস.চী 


বীরভানপুরে র প্রস্তরায়ুধ (ীস্টপূর্ব চতুর্থ সহশ্রাব্য ) 

প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ ঃ বনকাটি 

ক্ুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ £ পাও্রাজার টিবি 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্ববপ্ত (্রীস্টপূর্ব ১*ম-৯৩শ শতক )2 এ 
পাও্রাজারটিবিতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল 

অজয়কুন্ুর নদের সঙ্গমস্থুল 

পোড়ামাটির মৃতি £ পাতঙুরাজার টিবি 
শীলমোহর (গ্রীস্টপূর্ব ১২শ-১৪শ শতক ) £ পাও্রাজার টিবি 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবস্বত প্রত্ববস্ত (্ীনটপূর্ব ১*ম-১৩শ শতক ): এ 
মৃৎপাত্রের গঠন ভঙ্গিম। £ এ 

বৌদ্ধ সুপ (৭ম-৯ম শতক ) £ ভরতপুর 

ধ্বংসপ্রাঞ্থ দেবায়তন ( *ম-১০য শতক ): গোশ্বামীথও্ড 

তীর্ঘস্করগণের মৃতি খোদিত প্রস্তর ফলক ( ৯ম-১*ম শতক ) £ সাতদেউলিয়। 
প্রাচীন শিখর দেউল ( ৯ম-১৭ম শতক ) £ সাতদেউলিয়! 

ইন্সেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (১১শ শতক ) £ দাইহাট-বিকিহাট 
জামগ্রামের সিংহলাঞ্ছন মৃততি 

যুগল তীর্থস্কর মৃতি £ রায়ন! 

অভিচারবিষ্ণু (৮ম শতক ): চৈতন্তপুর ( মঙ্গলকোট ) 

মাতৃকা মৃতি £ পাওুরাঁজার টিবি 

প্রস্তর নিমিত শিখর দেউল (৮ম শতক ): বরাকর 

দ্বশব'তার মৃতি খোদিত ছ্বারপার্খ্ব ( ৮ম-নম শতক ): দামুত্তা 

ঠজন তীস্কর শাস্তিনাথ £ বাবলাডিহি ( মঙ্গলকোট ) 

ব্রোগ্ত নিঘ্িত খষভনাথ মূতি (১১শ শতক ), কেলেজোড়া ( আসানসোল) 
বুদ্ধ মৃতি (৭ম-৯ম শতক ) £ ভরতপুর 

ব্রিভঙ্গ বিষু £ (১১শ শতক ) সিজন] ( মস্তেম্বর ) 

বৈশ্রবন-মৃত্তি £ (৮ম-*ম শতক) কাঞ্চননগর 

প্রস্তর নিখিত শিব মৃতি (১*ম শতক ): আদ্রাহাটা 

বর্ধমান জেলার প্রাপ্ত বিষুলোকেশ্বর মৃতি (১ম শতক)£ আশুতোষ 
মিউজিয়ামে রক্ষিত 


২৯ বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত চামৃণ্ডা মতি ( ১*ম শতক ) £ আশ্ততোষ মিউ:-এ রক্ষিত : 
৩০. বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত হরিহর মৃত (৯ম শতক): এ 

৩১ জগৎগোরী মৃতি £ মগ্ুলগ্রাম (মেমাৰী ) 

৩২ ন্ৃত্যরত গণেশ মৃতি (পাল যুগ )£ কেতুগ্রাম 

৩৩ বনুলাদেবী : কেতুগ্রাম 

৩৪ কস্কালেশ্বরী মৃত: কাঞ্চননগর 

৩৫ মনসা মৃতি £ মগ্ডলগ্রাম ( মেমারী ) 

৩৬ ইন্ড্রাণী মৃত্তিঃ কুড়মূন ( বর্ধমান ) 

৩৭ মামির সেতু ঃ নৈহাটী,সীতাহাটা (কেতুগ্রাম ) 

৩৮ শিল্পীর তুলিতে বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধনের দৃশ্য ( ৩০২.১০৫৫ ) 
৩৯ কঙ্কালেশ্বরীর নবরুত্ু মন্দির (১৮শ শতক): কাঞ্চননগর 

৪৭ হোসেনশাহী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (১৬শ শতক) £ নৃতনহাট 
৪১ বলরামের পীডা-দেউল (আঃ ১৭শ শতক): বোড়ো বলরাম 
৪২ রাজগঞ্জ অস্থল ( ১৮শ শতক ): বর্ধমান শহর 

৪৩ সর্বমঞ্গলা মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক £ বর্ধমান শহর 

8৪ টেরাকোটা ফলক £ বৈস্পুর (কালন? ) 

৪৫ োগাছ্য। দেবীর মন্দির (১৮শ শতকের ২য় দশক ) ক্ষীরগ্রাম 
৪৬ গোপালের শিখর মন্দির (১৬শ শতক): আমাদপুর ( মেমারী ) 


প্রচ্ছদ চিত্র £ 


সাতদেউলিয়ায় প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে খোদিত জৈন মৃতি। 
উপরে উপবিষ্ট খষভনাথ ও তৎসহ বৃধলাঞ্ছন এবং নিয়ে কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে 
দগ্ায়মান ১৪৮টি তীর্ঘক্কর মৃতি খোদিত। 


কৃতজতা স্বীকার £ 

ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ, নৃতন দিন্তী, চিত্র নং ১ ২, ৩, ১২ 

আকিয়োলজিক্যাল ডাইরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চিত্র নং ৪, ৫, ৭, ৮) ৯১ ১০,১৯ 

মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী : বর্ধমান বিশ্ববিদ্ঠালয় চিত্র নং ২১) ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ 

আশুতোব মিউজিয়াম : কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়, চিত্র নং ২৮, ২৯ ৩০ 

জৈন ভবন, কলিকাতা ( সম্পাদক : গণেশচন্দ্র লালওয়ানী ), চিত্র নং ১৩, ১৬ ১৭ 

মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ( বোড়ে। বলরাম ), চিত্র নং ৪১ 

বায় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস, কর্তৃক গৃহীত ও তার কনিষ্ঠ কন্া 
ডাঃ সঙ্গীত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজগ্সে প্রা, চিত্র নং ৩১-৩৬, ৩৯) ৪০, ৪৫, ৪৬ 

অমল রায়, ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ (ভুবনেশ্বর সার্কেল ), চিত্র নং ২২ 

তারাপদ প্লাতরণ, চিত্র নং ১৪, ৪৩, ৪৪ 
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মুখবন্ধ 


ছাত্রাবস্থায় ভাষাচার্ধ স্থনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ে ও লেখায় জর্জ 
গ্রিয়ারসনের ভাষার শ্রেণীবিভাগ বিষয় আলোচনা বদিও পড়েছি, তবুও সে-বয়সে 
গ্রিয়ারসনের মূল বই পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। প্রথম স্থযোগ হয় ১৯৫১ 
সালে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসকর্মাস্তে যখন পশ্চিমবঙ্গের ভাবাগুলির শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত 
হই, এবং সেই উপলক্ষে আমার ভাষাগুরু শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বতীন্দ্রমোহুন দত্ত 
(ষমদত্ত ) আমাকে গ্রিয়ারসনের বই দেখতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার বিরাট ও অক্ষয় 
কীতির প্রথম খণ্ডটিতে (অন্য সমস্ত খণ্গুলি প্রকাশিত হবার পর একেবারে শেষে ) 
শ্রিয়ারসন তীর প্রচেষ্টার একটি সারাৎ্সার লেখেন যেটি ২য় সংজ্ঞার্থে প্রথম খণ্ড । 
বৃদ্ধ বয়সে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজের কথা লিখতে গিয়ে বলেন, কি 
করে তিনি ভাষালোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ডাবলিন বিশ্ববিদ্ভালযে 
পড়াশোন। করান সময়ে তার অধ্যাপক তাকে ভাষাবিষয়ে বিশেব অনুপ্রাণিত 
করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পর ভারতবর্ষে এসে তিনি এদেশের 
প্রতি খণবদ্ধ কতজ্ঞতায় চিন্তিত হন, খণ তিনি কিভাবে শোধ করবেন! নিজের 
অধ্যাপকের কথা ম্মরণ করে তিনি ভাষাতত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। সেই সঙ্গে 
তার মনে পড়ে, তারগুরু বলেছিলেন, “যে কাজের জন্ত উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
পাও, সে-কাজ ত তুমি প্রাণ দিয়ে যথাসাধ্য করবেই? কিন্তু মনে রেখো, মাস্থষ 
হিসাবে ষদি নাম রেখে যেতে চাও তাহলে এমন কাজে প্রবৃত্ত হবে যার জন্য তুমি 
পারিশ্রমিক আশ করবে না, তোমার কাজই হবে তোমার একান্ত পুরস্কার 
এবং সেই কাজের জন্যই ভবিষ্যত তোমাকে মনে রাখবে ।* ১৯৬১ সালের ভারতীয় 
সেন্সাসের ভানপ্রাণ্ত হয়ে আমি ভারতের সর্বত্র আমার সুযোগ্য সহকগিদের 
গ্রিয়ারসনের এই বাণী ম্মব্রণ করিয়ে একটি পত্র লিখি এবং তার আশ্চর্য সফল ফলে। 
১৯৬১ সালের আগে ভারতের সেন্সাস সপ্ধলিত করে মোট বইয়ের সংখ্য! প্রকাশিত 
হতো, উব্ব পক্ষে দেড়শ” । ১৯৬১ সালে আমার সহকমির1 ভারতের জাতীয় জীবনে, 
জনগণন1 ও তার বিশ্লেষণ ও বিন্তাসের খগ্গুলি ছাড1, আরে! বাইশটি বিষয়ে মোট 
চোদ্দশ” বই লেখেন ও প্রকাশিত হয়। মন্দি্ন, মেলা, কষুন্রশিল্প, হস্তশিল্প, লোকাচার, 
লোকশিল্প, সমাজতত্ব, অর্থনৈতিক শিল্পগত নগরায়ন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বহু 
গৃঢ় বিধয়ে বিস্তারিতভাবে সর্বভারতীয় চিত্র, প্রতিটি প্রদেশে আলাদ] করে প্রকাশিত 
হয়। তারা ভারতের একটি বিশ্বকোষ প্রস্তত করেন বললেও অতুযুক্তি হবেনা। 
এবং এসব কাজের জন্য তারা এককড়িও বেশী পারিশ্রমিক পাননি, বরং চাকুরি- 
জিবনে উন্নতি বা স্বীকৃতি পেতে তাদের অনাবশ্টক বিলম্ব হয়। ভাষার ক্ষেত্রেই 


গুধুবলি। আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত নিগম ও তাঁর সহ্কর্মার! হ্থনীতিকৃমারের 
উৎসাহোক্তির ফলে গ্রিয়ারসন-রুত বিন্তাসের ব্যাপক পরিবর্তন করেন, যাব স্বীকৃতি 
বিশ্বের ভাষাতত্ববিদর1 অকুঠভাবে দিয়েছেন। তাছাড়া সকলের প্রয়াসে এমন 
অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষার বিশদ ব্যাখ্যা হয়েছে ষা' পূর্বে কখনও হয়নি। উপরন্থ 
পণ্ডিতবর স্বকুমার সেন ও তীর সমকক্ষ পণ্ডিতদের সহযোগে এমন ছুই খণ্ড 
ভারতীয় সংবিধানের সবগুলি ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ পুনপিখিত ও মুদ্রিত 
হয়েছে বা আগে আদৌ সম্ভব হয়নি। অথচ এই ধরনের কাজের উপযোগী সংস্থা 
ভারতের নানাস্থানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে সেখানে এসব কাজ কোনদিনই হাতে 
নেয়! হয়নি। শ্রীযুক্ত নিগম, ডাঃ মহাপাত্র এবং অন্তান্তর1 নিরহঙ্কারে, নীরবে, 
সবিনয়ে এসব কাজ এমন সুষ্ঠ,ভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং করছেন, যা শুধু এদেশের 
পণ্ডিত মহলে নয় সার! পৃথিবীতে আগ্রহের সাড়া পাওয়া! গেছে। 


মুখবন্ধে এই প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্টে ভারতের সেম্সাস কম্সিদের 
কাজের ঢাক পিটানে! নয়। শ্রীষজ্েশ্বর চৌধুরী যে মহৎ ধজ্ঞে নিতান্ত একা! প্রবৃত্ত 
হয়েছেন, তাকে আস্তরিক শ্রদ্ধা জানানোই আমার অভিপ্রায় । ইউকো ব্যাঙ্কের 
কলিকাতাস্থ একট] শাখা অফিসের অন্ঠান্ত সহকমিদের সঙ্গে তার প্রতিদিন কাটে; 
যিনি বিন! পারিশ্রমিকে এই মহৎ ব্রতে নেমেছেন, তিনি যে অন্ত সাধারণ ব্যাঙ্ক- 
কমাঁর মত তার মাইনে পাওয়া কাজে গাফিলতি করবেন না, তা আমি আন্দাজ 
করতে পারি। আমি যখন. সরকারী কাজে প্রবৃত্ত হই তখন যামিনী রায় 
মহোদয় আমাকে বলেছিলেন, 'যেকাজে তোমার অন্ন আসবে তাতে কখনও 
গাফিলতি করবে না, বাবা, তাহুলে তোমার &নতিক ও চারিত্রিক অবনতি হবে, 
এবং তোমার অভীগ্সাধীন কাজেও ফাকি পড়বে ।, 


শ্রীষজেশ্বর চৌধুরী, “বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
পাণুলিপি আমাকে পড়তে দিয়েছেন তা সবটি দেখে ও মোটামুটি পডে আমি বিশেষ 
চমৎকুতবোধ করেছি । তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যেমোট তিন খণ্ডে কাজটি 
সম্পন্ন হবে। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সততা ও গবেষণ1 কাজে অতি উত্তমশ্রেগীর 
উদ্যমের প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠায় আছে। আমাদের দেশে গবেষণ যে এত পন্থু হয়ে 
আছে, তার প্রধান কারণ সততার অভাব ও বিন] শ্বীক্কতিতে পরশস্বাপহরণ করার 
প্রবৃত্তি। এটি সব দেশেই আছে, তবে এদেশে এই প্রবণত! ও প্রবৃত্তি তৃঙ্গে। অন্ত- 
পক্ষে ত কথাই নেই, বিনয় ঘোষ ও বাদ যান না। মৌলিক গবেষণার মূল কথাই হুল, 
পরের প্রতিটি উক্তি অকপটে ও বিস্তৃতভাবে শ্বীকার করা। শ্রীযজেশ্বর চৌধুরী তাই 
করেছেন এবং প্রতি পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ রেখে গেছেন। অনেকে বলবেন, এটি 
সংকলন । এ প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক টি, এস. এলিয়টের একটি কথ! খুবই 
উল্লেখযোগ্য । একদা তিনি কোন সমালোচক সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ধিনি এত 


[ ছই ] 


লোকের উক্তি এত অকপটে, এত সুন্দর এবং মনোজ্ঞ, এবং স্বানকালপাত্র নিখু'ত- 
ভাবে বিচার করে উদ্ধৃতি করতে পারেন, তার মনশ্বিত। ও মৌলিক চিস্তাক্ষমতা 
্বীকার না করে উপায় নেই। 

শ্রী চৌধুরী একাহাতে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় কত বড় প্রয়াসে প্রণোদিত হয়েছেন 
তাশুবু তিনি বাতীরাই সম্যক হ্বায়ঙ্গম করতে পারবেন, ধারা এ ধরনের কাজ 
কিছুটা! করেছেন। ১৯৫৬ সালের সেন্সাদের পর যখন আমি প্রতি জেলার 
গেজেটিয়ারের নৃতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার হাতে শুধু যেযাবতীয় বই 
ও মু্রিত রচনার অবারিত সম্ভার ছিল তা নয়, প্রতিটি তথ্যের সাম্প্রতিক মূল্যের 
বা যাথার্থ্ের যাচাইকল্পে আমার অন্তত পঞ্চাশজন সহকর্মী প্রতি জেলার নানা 
স্থানে ব্যাপৃত ছিলেন ধাদের খণ বইয়ে শ্বীকার কৰে আমি সার্ক বোধ করি। 
উপরন্ত আমার ছিল প্রতি জেলায় অবাধে সর্বত্র বিচরণ ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে 
আলাপ ও অন্বেষণ করার স্থযোগ স্থবিধ!। সম্প্রতি পশ্চিমবঙের জেলায় জেলায় 
নিজ নিজ জেলা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রচুর দেখা যাচ্ছে । এবিষয়ে সর্বপ্রকৃষ্ট জেলা 
মুশিদাবাদ। বহরমপুরের স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রপ্রাণরঞ্তন চৌধুরী এবিষয়ে 
পথিকৃৎ পদের অধিকারী । তিনি বহু রচয়িতা, পণ্ডিত ও গবেষক একত্র করে 
ইতিমধ্যে মুশিদাবাদ জেল! সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও স্থললিত মন্তব্যপূর্ণ কয়েক খণ্ড বই 
প্রকাশ করেছেন। যজ্েশ্বর বাবু খ্বরং লিখেছেন, তিনি যে কঠিন ব্রত গ্রহণ 
করেছেন, একা উদযাপন কর] ঠিক সম্ভব নয় । বিশেষ করে তিনি যখন সাম্প্রতিক 
অবস্থার বিবরণ ওবিক্সেষণে আসবেন । তবুও তিনি যে নিজের মাতৃভূমির প্রতি 
অসীম শ্রদ্ধায় ও আগ্রহে গিরিলঙ্খনের মত দুঃসাহসিক কাজে ইতিমধ্যেই এতখানি 
সাফল্য লাভ করেছেন, তার জন্ত তাকে অভিনন্দন জানানোই আমার এই 
সামান্ত মুখবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ । 


৫*৫, যোধপুর পার্ক, অশোক মিত্র 


কলিকাতা-৭০০০৬৮। 
১লণ মেঃ ১৯৯০ । 


| তিন 1 


ভূমিকা 


ধর্মমঙগলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বর্ধমানবাসী ঘনরাম চক্রবর্তীর রচনায় আছে--- 
“বর্ধমান দেশ ভাই সভাকার নাভি'। স্থুকবির এই আত্মঙ্াঘায় কল্পনা বিলাসের 
কোন চিহ্মাত্র নেই। স্বপ্রাচীনকাল হতে বর্ধমানের পুরাতাত্বিক, পৌরাণিক ও 
এতিহাসিক স্থখস্থতিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলিত হয়ে অবক্ষয়ের প্রহর গুণছে) 
বর্ধমানের প্রাক্ইতিহাসের কাল অতিক্রম করে রাজনৈতিক যুগের 
ইতিহাসসহ আর্থ-সামাজিক আলোচন1 ও সংস্কৃতির বিচ্ছিন্ন সুত্রাবলীকে একত্রে 
গেঁথে কালক্রমান্ুপর্যায়ভিত্তিক ইতিহাস রচনার যথেষ্ট সম্ভাবন। ছিল। সাময়িক 
প্রয়োজনে এর অংশবিশেষের উপর সময়ে সময়ে ক্ষীণ আলোকপাত কর। হলেও 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকত? বজায় রেখে কোন গ্রন্থ এযাবৎকালের 
মধ্যে রচিত ব' প্রকাশিত হয় নাই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
পত্িমগ্ুলে বর্ধমানের গুরুত্ব এতই অধিক যে, এ জেলাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মূল 
অংশের যেকোন ইতিহাস রচন1] করলে তার অঙ্গহানির যথেষ্ট সম্ভাবন। থেকে 
যাবে। প্রকৃত অর্থে, বর্ধমানের কোন পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস না থাকায় মাতৃ- 
ভূমির প্রতি দায়বদ্ধ খণের কথা ম্মরণ করে শ্রমসাধ্য শুভ প্রয়াসের প্রচেষ্টায় 
অগ্রসর হয়েছি। 

আঞ্চলিক ইতিহাস বচন] প্রসঙ্গে ইংরেজদের অবদানকে অস্বীকার করলে 
সত্যের অপলাপ কর] হয়। একাজে প্রধান পথ্থিকৎ হলেন বুকানন হামিলটন, হেনবী 
ব্রকম্যান, উইলিয়াম হাণ্টার, হেনরী বেভাবিজ প্রমুখ বিদেশী মনীষিবুন্দ। হান্টারের 
59020150108] 4১০০০০10091 1320891? (২০ খণ্ড ) ও 41111091191 09826106515, 
( ২৬ খণ্ড) প্রকাশিত হলে, সেগুলি থেকে প্রান্তিক সুত্র গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অঞ্চলের 
স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রবণত! দেখা গেছে । বিংশ শতকের প্রথম দশক হতে 
জেল] গেজেটিয়াবগ্ুলি সম্পাদনার ও প্রকাশনার পর এ আদর্শে চিত স্থানীয় 
ইতিহাল প্রকাশের উদ্যমসমূহ প্রশংসনীয় ছিল। নামে ইতিহাস হলেও এগুলি 
জেল! গেজেটিয়ারকে অনুনরণ করেছিল মাত্তর। তবে ব্যতিক্রম যে ছিল ন? 
এমন নয়। এবিষয়ে সতীশচন্দ্র মিত্রের রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাসের 
উদাহরণ দেওয়] যেতে পারে । বইটি রচনায় লেখক শুধু কৃতিত্বের স্বাক্ষরই রাখেন 
নি, সেটি যে একাস্তই মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে “স বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, দেশীয় আদর্শাচুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় রচিত “ক্ষিতীশ 


বংশাৰলী চরিত” হল এদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসের এক প্রাচীনতম নিদর্শন । 

গ্রন্থাকাযে বর্ধমান সম্পকিত প্রথম গ্রস্থটি রচিত হয়েছিল উনবিংশ শতকের 
শেষভাগে । এর মধ্যে ১৮৯১ খ্রীপ্টাবঝে বর্ধমানের জেলাশাসক ডা. 8. 0101,819-এর 
রচিত 50195 [71560171081] 800 [261001081 48096013 01 005 30112) 
[01907065,। পুস্তকটির পরিশিষ্ট অংশটি ( ১৮৯9 গ্রস্টাবে প্রকাশিত ) এঁতিহাসিক ও 
জাতিতত্বের একটি যৃল্যবান সরকারী প্রতিবেদন হলেও এর অনেকাংশ পুরোপুরি 
মেনে নেওয়ায় অনস্থবিধা আছে। অন্তদ্িকে ও. 0, ঘ. 7১6061500. কৃত বর্ধমান 
জেল] গেজেটিয়ারে এই জেলা সম্পর্কিত বহু তথ্য প্রকাশিত হলেও এটি ইতিহাসের 
সহায়ক গ্রন্থ মাত। সীমান] পুনবিস্তাসের ধারাবাহিক ইতিকথার উত্তর পেতে হলে 
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মনোমোহন চক্রবর্তাঁর 4 97011017021 ০01 0116 ০1210693 
1) ঠ1৩ 01050106102, 01 701500%5 20 95059], 1757-1916, গ্রন্থটি ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই। তাছাড়া! শহর বর্ধমানসহ অন্যান্ত শহর সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা 
দিয়েছেন ভোলানাথ চন্দ, রেভাঃ জেমস্‌ লঙ প্রভৃতি লেখকের1। 

বাংল! ১৩২২ সালে নগেন্্রনাথ বস্থ রচিত “বর্ধমানের পুবাকথা" এবং সাহিত্য 
পর্বিষদ পত্রিকায় বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উজানী-মঙ্গলকোট বিববণী 
যে ইতিহাসের ধার] অন্ুদরণে রচিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১৩২১ 
সালের (১৯১৫ খ্রীস্টাবে ) চৈত্র মাসে কাশিমবাজাবের মহারাজা মনীন্দ্রচন্্র নন্দীর 
(পৈতৃক নিবাস মাথকণ ) অক্ষপ্রেরণায়, মহারাজাধিরাজ ন্তার বিজয়চাদ মহুতাবের 
উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হুরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে বর্ধমান 
শহরের গোলাপবাগে অনুষ্টিত হয়েছিল “অষ্টম বলীয় সাহিত্য সম্মেলন” । মুল 
সভাপতি ব্যতীত সেদিনের সভায় বঙ্গের উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জের যে সমাবেশ ঘটেছিল 
তা৷ একমাত্র কলিকাতা ছাড়। অন্তত্র দেখা যায় নাই। বঙ্গের স্ধীবৃন্দ কর্তক পঠিত 
প্রবন্ধাবলী সাহিত্যসভার ম্মারকগ্রস্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ স্থবুহৎ 
গ্রন্থে বর্ধমান সম্পকিত বছ অজান]1 তথ্যের সন্ধান পাওয়া! যায় । এই সময়ে রাজা 
বনবিহারী কাপুরের অনুপ্রেরণায় (ইনি বিজয়টাদের পিতা) ও রাজবাড়ির 
দগ্তরখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাি ও অন্যান্ত মূল্যবান তথ্য সরবরাহের সাহায্যে 
রাখালদাস মুখোপাধ্যায় রচনা করেন “বর্ধমান রাজবংশানুচরিত” ( বর্ধমান, 
১৩২১ সাল )। তবে প্রচুর তথ্যসস্ভারে এটি অলঙ্কত হলেও বইটি প্রকাশের মুখ্য 
উদ্দেশ্ঠ ছিল বর্ধবান রাজবংশের গৌরবজনক অধ্যায়গুলিকে বিধৃত করা। 

সথদীর্ঘকালের মধ্যে সমগ্র জেল নিয়ে ইতিহাস রচনার কোন শুভ প্রচেষ্টা 
না হলেও ইতঃস্কত বিক্ষিগুভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। 
তন্মধ্যে জন্মভূমি, প্রন্থন, শক্তি, দামোদর, পল্লীবাসী প্রভৃতি পত্র-পঝ্িকার নাম 
উল্লেখযোগ্য । বিগত শতকের শেষভাগ হতে 45800  30০169, 111018) 
4১000170815) ০9190656৮15, 36068] 719882106, 05100160614 808210৩, 


| ছয় ] 


ইত্যাদি এবং বর্তমান শতকে 99088] 7830 & [53600 [1701911 17190011081 
35921165115, 109৫6) 25৮15৮১3119 & 021552 [২69621০1) 9০991505, 
সাহিত্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রবাসী, মাসিক বন্থমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র- 
পত্রিকায় বর্ধমান সম্পকিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এছাড়া বর্ধমান, কাটোয়?, কালন। ব1 অন্তস্থান হতে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাগুলির 
তবল্প স্থায়িত্বের জন্য প্রকাশিত বিষবস্তগুলি কালের অতলতলে তলিয়ে গেছে। 
ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক প্রকাশিত 18012121019 1170102) [20161901018 
1000 1 05811091219, /৯1001500 11019) 1180181) 4৯101)850910959 : 4৯ 2২০1৩, 
11760601-03610018123 [২০০০1 ইত্যার্দি সরকারী প্রতিবেদনে বর্ধমান জেলায় 
আবিষ্কৃত পুরাতত্ব, শিলালিপি ও তাত্রশাসনাি সম্পকিত উপাদান হতে তথ্যনিষ্ঠ 
ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। 

জাতিতত্ব বিষয়ে “সেব্সাস রিপোর্ট" ছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থগলির মধ্যে ডাণ্টন, 
রিজলে, নগেন্দ্রনাথ বন্থ, অশোক মিত্র, হর্িচরণ বন্ধু, সঞ্জীবকুমার বন্ধুর রচনা- 
সমূহের যথেষ্ই অব্দান আছে। শ্রীঅশোক মিত্রের সম্পদনায় 06035 1721) 
3০০10 13010%/21) 10150100, 1951, 1055 2100 083699 ০01 স্/০5£ 736059]1 ও 
পশ্চিমবঙ্গের পৃজাপার্বণ ও মেলায় (৫ম খণ্ড) বধধমানের কয়েকটি বিশেষ দিকের 
উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্ত তথ্যান্ুসন্ধান ব্যতীত ওল্ডহামকে 
অন্থসরণ করতে গিয়ে জাতিতত্ব বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বিনয় ঘোষ অনেক 
অসংলগ্ন তথ্য দিয়েছেন। 

বর্ধমান সম্পকিত রাজনৈতিক ও এঁতিহাসিক অনেক ঘটন1, কবি গঙ্জারাম 
দত্তের মহারাষ্্পুরাণ, ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, সিয়র মুতাক্ষরিণ, রিয়াজু-স- 
সালাতিন, তারিখ-ই-বাংলা, তারিখ-ই-বাংল1 মহ্ব্বত্জঙ্গ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হলেজানাযায়। 4৯, 0, 3০5/9: রচিত 71501 01 381858801 7২৪) নামক 
পুস্তিকায় পাটুলি-নারাণপুরের জমিদারগণের উক্ত স্থান ত্যাগের পর হুগলী জেলার 
বাশবেডিয়! ও শেওড়াফুলিতে তাদের প্রতিষ্ঠার কাহিনী জানা যায়। 

১৯৫৪ গ্রীন্টাব্ে বর্ধমান শহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষ্যে 
নারায়ণ চৌধুরী ও বলাই দেবশর্শ। সম্পাদিত ম্মারকগ্রন্থে বর্ধমান বিষয়ক ৫/৬টি 
মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হুয়েছিল। তাছাড়া কলিকাতান্থ বর্ধমান সম্মিলনীর 
স্মার ক গ্রন্থ দুটিতে জেলার বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে রচিত বহু প্রবন্ধে নৃতন নৃতন দিকের 
পন্ধান পাওয়]যায়। বাংলা ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধমান পরিচিতি*, 
যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অন্কলচন্ত্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী । তবে 
গ্রন্থের প্রথমভাগ অর্থাৎ রাজনৈতিক ইতিহাস পিটারসনের গেজেটিয়ারকে ছাড়িয়ে 
যেতে পারে নাই। সংস্কৃতি ও লোকতত্ব সম্পকিত অধ্যায়গুলির উপর তার স্ম্দর়- 
ভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন । 


[ সাত ] 


সমসাময়িককালে বর্ধমান জেল! সম্পকিত ইংরাজী ও বাংল ভাষায় রচিত 
পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “ছুর্গাপুরের ইতিহাস” ( প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ), 
“কাটোয়। দর্শন (ডঃ কালীচরণ দাস), 'কাটোয়ার ইতিকথা, ( বস্কিম ঘোষ ), 
পূর্বস্থলীর ইতিকথা” (জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্ধ), “বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস” (আবদুল 
গণি), শ্ীপাট কুলীনগ্রাম",'9161 110 ড%655801819,1715 0081109 ৪00 08105121] 
চ75111980) (101. 4৯" ভা 01009019015 0১ 105 2%0852010105 ৪6 81000 
চ২.8]181 1015191 (0, 05109550191), ও “চর০%7181) 761509001০, (001, 9198 
2. 98178811) এবং গবেষণা রত বর্ধমানের ছুই কৃতী সম্তান ডঃ গোগীকান্ত কোডাব 
(বর্ধমান জেলার মেলা £ সমাজতাত্বিক পর্যালোচনণ” ) ও ভঃ আবদুস সামাদ-এবর 
বর্ধমান রাজবংশের সাহিত্যান্রাগের কাহিনীর বিষয়স্থচী বিশেষ দিকের 
আলোচনাকে নির্দেশ করেছে । লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও জেলার বচনাকারগণের 
মধ্যে ডঃ রফিকুল ইসলাম ও মহঃ আয়ুব হোসেন আজও তাদের সংকলন ও 
গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্বতত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মৃতিশিল্প ও লোকশিল্প 
নিয়ে এফাবৎকালের মধ্যে কোন গ্রন্থ রচিত ন। হলেও বিখ্যাত পপ্ডিতগণের বচন? 
হতে বিষয়ভিত্তিক উপাদান সংগ্রহ কর যাবে, তবে সেই সঙ্গে গ্রাম গ্রামাস্তরে গিয়ে 
সমীক্ষারও প্রয়োজন আছে। সম্প্রতিকালে 'বর্ধমান জেলার পুরাকীতি ও সংস্কৃতি” 
এবং “বর্ধমান চর্চা নামক ছু'খানি সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি সীমিত বিষয়ের উপন্র 
আলোকপাত কর! হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা 'রাঢ়ের 
গ্রাম দেবতা”, প্রয়াত এতিহাসিক ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্তালের '99০181 11011169 
০ 73670891 ও “বাংলার কীর্তনের ইতিহাস" (মৃত্যুর পর প্রকাশিত ) গ্রন্থে 
বর্ধমানের ধর্ম, গ্রামদেবতা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্যের 
সঙ্ধান পাওয়াযায়। 

বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে লাল মাটির বুকে। প্রত্রক্ষেব্রগ্ুলির 
অসীম গ্রুত্ব থাক! সত্বেও দুঃখের বিষয় হল এই যে, একমাত্র বীরভানপুর ব্যতীত 
এগুলির কোন পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাসহু কোন প্রতিবেদন আজ পধন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
অথচ এ কাজের দায়িত্বে ভারতের পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গ পুবাতত্ব অধিকার, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঞালয়ের হ্যায় দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জডিত 
রয়েছে। তাছাড1 সরকারীভাবে মেদিনীপুর (ছু'খানি গ্রন্থ ) সহ ৬টি জেলার 
পুরাকীতি বিবয়ক গ্রন্থ ও ত্রিশ বছবেন মধ্যে ১৩টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত 
হলেও বর্ধমানের পুরাকীতি ও গেজেটিয়ার প্রকাশের কোন উদ্যোগ নাই এবং আশ্ত 
প্রকাশের কোন সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না। 

স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটা ক্রটি থেকে যাবার 
সম্ভাবনা রয়েছে । এটি হল অন্বিধাজনক আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গৌরব- 
জনক তথ্যকে তুলে ধরার প্রবণতা! এবং সে কারণেই আঞ্চলিক ইতিহাস প্রায়ই 


[ আট ] 


একদেশদশাঁদোষে দূষিত হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক গৌড়ামিকে 
জাকড়ে ধরে এতিহাসিক বিঙ্লেষণকে বিপথে চালিত করতে বা আড়ালে রাখতেও 
পিছপা হন ন1। এবিষয়ে স্তার যছুনাথ সরকারের সতর্কবাণীটি উল্লেখ করার 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি, যা আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর পূর্বে 
বর্ধমান শহরে বাংলার সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে দাড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 
"ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান । যে পরিমাণে অতীত জগৎ 
সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষার করিবে, ষে পরিমাণে অতীত উপদেশগুলি বর্তমানে 
লাগাইতে পারিবে, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণমন উচিত পথে ধাবিত 
হুইবে। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাড়াইয়! থাকে। প্রকৃত 
ইতিহাস অতীতকে জীবস্ত করিয়! সামনে উপস্থিত করে। অতীতকাঁল সম্বন্ধে 
অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্ররুত উদ্দেশ্ত। প্রামাণিক 
ঘটন] হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ ।...ইতিহাস লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জী 
দিতে বাধ্য । আইনের পুস্তক যেমন গুড়ীগ্তডী অক্ষবে ছাপ] নজীবের উল্লেখপূর্ণ 
না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বার্জাইস অক্ষরে ফুটনোট আবৃত হওয়। 
আবশ্যক, ইহ1 পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা ন1 থাকিলে গ্রন্থের 
মূল্যহানি হয়।” 

স্থানীয় অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত তথ্যসমৃহকে সম্বল করে বর্ধমানের 
ইতিহাস,সংস্কৃতি ও পুরাতত্বরকে কালের ক্রম অনুসারে সাজালে যে ফসল আসবে তা 
থেকে এই প্রাচীন জনপদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে এবং সম্যক বিশ্লেষণের দ্বার] বঙ্গ- 
সংস্কৃতি ও ইতিহাসে বর্ধমানের অবদানের কথা জান? যাবে । সমগ্র বিষয়টির 
গুরুত্ব ও বিশালত্ব চিন্তা করে এবং কাজটি যে যথেষ্ শ্রমসাধ্য ও অসাধ্য জেনেও 
এই বিরাট ও মহৎ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ব একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সচেষ্ট হই। 
শুভান্ধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা অবশ্যই আমাকে সাহস দিয়েছে। 
ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উপর সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বজায় 
রেখে কোন লিখিত গ্রন্থ রচিত হয় নাই। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে বিচার 
করলে দেখ! যায়, যৌথ উদ্যোগের ক্ষেতে বর্ধমান হল অন্থতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র। 
বর্ধমান জেল] সম্পকিত কোন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণও প্রায় অনুপস্থিত বল৷ চলে। 

রাঢ়ের মধ্যমগ্ডলে অবস্থিত বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থটি 
স্থধীজনের হাতে তুলে ধরার পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করি যে, আমি কোন 
পুরাকীতির প্রত্বস্থল আবিষ্কার বা কোন প্রাচীন লিপি অথবা পুঁথির সম্পাদনা 
কার্ধ করি নাই। অতি সাধারণভাবে ছ-দাত বছর ধরে গ্রাম-গ্রামাস্তরে ঘুরে 
জেলাবাসীর সঙ্গে মিশেছি এবং পরিভ্রনণ ও মেলা-মেশাকে সম্বল করে এবং সেই 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের ধারার সঙ্গে বর্ধমানের সংস্কৃতির যোগহ্ত্রকে খুজে 
বের করার চেষ্টা করে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাকে সার্থকরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 


[ নয় ] 


“বর্ধমান ও “বর্ধমান” উভয়বিধ বানানকে অনুসরণ কর] হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা অথবা 
প্রাচীন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'বর্ঘমান* এবং অন্তত্র বর্ধমান+ শকের ব্যবহার কর] হয়েছে। 

জেলাটি আয়তনেও যেমন বিরাঁট, তেমনি এর ভাগ্ারে আশ্রয় নিয়ে আছে 
অফুরস্ত তথ্যরাজি। অবসর সময়ে ও ছুটির দিনে গ্রাম-গ্রামাস্তরে ঘুরে ঘুরে তথ্য 
সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাকীতিগুলির ফটোগ্রাফ নিতে শুরু করি, যাতে এ 
নির্দশনগুলি কালের কুটিল আবর্ডে ধ্বংস হলেও প্রমাণ বা] নজির হিসাবে উত্তর- 
স্রিদের জন্য শ্তিচিহত্বরূপ রেখে দেওয়1 যায়। তথ্য সংগ্রহের সময়ে শারীরিক 
কষ্ট যে পরিমাণ হয়েছে তা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়েছে জেলাবাসীদের সহৃদয় 
ব্যবহার ও আস্তরিক শুভেচ্ছায়, এরজন্য তাদের সকলকে আমার আস্তিক কৃতজ্ঞতা 
ও ধন্যবাদ জানাই। জেলাবাসীদের অন্রগ্রহে কোনদিনই পথসন্ধান, আহার, 
বাসস্থান ও অন্তান্ত সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হই নাই। একাজে প্রথম হতেই 
ধাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করেছি তন্মধো আমার শ্বগ্রামবাসী অগ্রজ- 
প্রতিম শ্রীসঞ্জীবকৃমার বন্ধু, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (বর্ধমান ), শ্রীনৎ কুমার চক্রবর্তী, 
€ক্ষীরগ্রীম), ভঃ কালীচরণ দাস (কাটোয়। ), শ্রীঅচিন্ত্য মল্লিক ( জাতীয় গ্রন্থাগার ), 
মহম্মদ আয়ুব হোসেন ( রাজুয়] ), আনন্দ্যল্। মহম্মদ আকবর, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামস্ত 
(বর্ধমান ), শ্রীশরদিন্দু সামস্ত (নন্দীগ্রাম ) প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগা । এই 
সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকে ও অন্যান্যদের আমার আস্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই। একাজে নিংশ্বার্থভাবে সকল সময়ে অনুপ্রেরণা] ঘুগিয়ে চলেছেন আমার 
প্রতিবেশী শ্রীঅমিয়কূমার ঘোষ ( উত্তরপাড1), অধ্যাপক শ্ভ্রীপর্বেশ্বর চৌধুরী 
(ক্ষীরগ্রাম ) ও সহকর্মী শ্রীগৌতম মল্লিক (শ্রীণ্ড)। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
আমার অধুনা বাসস্থান উত্তরপাড়। একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং এ কাজের 
জন্য এখানকার গ্রণীজনের নিকট নিরস্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেছি, 
বিশেষ করে শ্রীতারকনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীশহ্কর দত্ত, গ্রাহির্ময় ঘোষ, শ্রীিলীপ- 
কুমার বন্ধু, শ্রীভবেশ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য । 

প্রারভিক পর্বে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর শ্রীনারায়ণ 
চৌধুরীর সম্পাদনায় "বর্ধমান পত্রিকায় “বর্ধমানের নদনদী,, “অগ্রন্থীপের 
গোপীনাথ' “বর্ধমানের ইতিহাস প্রসঙ্গে ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 
অতঃপর শ্রীতারাপদ স্তর! সম্পার্দিত “কোৌশিকী” পব্রিকায় “ইন্ত্রাণীর পুরাকীতি” 
প্রকাশিত হলে, বিষয়টি স্থধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল বলে দাবী 
করতে পারি। উত্তরপাড়ার “আনন গোগীর সাহিত্য-মুখপজে বর্ধমান বিষয়ক 
অনেক প্রবন্ধ ব্যতীত 'দশক', “পথে প্রান্তরে”, পপ্রফুল্প' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত রচনাগুলি পরিমঞ্জিত হয়ে গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। 

১৯৮৯ ধ্রীষ্টাঝের মার্চ মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয় ও [হাব7৯013এর যৌথ 
উদ্বোগে এবং অধ্যাপক ডাঃ ডি কে, চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় 47511888৩ ০? 


[ দশ ] 


8010৮/10* আলোচনাচক্রে বর্ধমানের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, নদনদী 
অর্থনীতি, লোকউৎসব প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু-গুণীজন আলোকপাত করেছিলেন। 
উদ্যোস্তাদের আমন্ত্রণে “বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর নদনদীর প্রভাব" বিষজষে 
বতৃু'তাদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, য] বর্তমান গ্রস্থের তৃতীয় অধ্যায়ে নিবদ্ধ 
হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১০ই মার্চ তারিখের “দি স্টেটসম্যান” 
পত্রিকায় বন্তৃতাটির বিষয়বস্তু আলোচিত ও প্রশ্রংসিত হয়েছিল। জেলার ইতিহাস, 
সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক এরূপ আলোচনাচক্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অন্বীকার্য। 

গ্রাম-গ্রামান্তরে সংগৃহীত তথ্যরাজি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য 
শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হতে ক্রমাগত তাগিদ আসতে শুরু হয়। দীর্ঘদিনের 
শরমসান্য প্রচেষ্টার দ্বার তথ্য সংগ্রহের যেমন বেদনাও আছে, তেমনি সেগুলিকে 
প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেবার আনন্দও আছে । বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত 
অধ্যায়গুলি সম্পর্কে ু'এক কথ বলারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি । 

বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ষেকোন আলোচনার প্রারস্ভিক পর্বে 
বাট পরিচিতির দূপরেখ। আলোচন। করে বর্ধমান পরিচিতির পর্যালোচনা করলে 
সমগ্র বির্য়টি পূর্ণীঙ্গ রূপ লাভ করবে। তবে হাতপূর্বে ইতিহাসের আলোকে বাঢ় 
সম্পকিত তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয় নাই। মৃল বিষয়কে ন! 
জেনে তার অংশবিশেষের পর্যালোচনা করলে প্রতিপাছ্য বস্তর যথেষ্ট অঙ্গহানির 
সম্ভাবন। থেকে যায়। তাই একালের বরেণ্য এ্তিহাসিক আরনন্ড জে. টয়নবির 
মন্তব্যকে পাথেয়ন্থরূপ গ্রহণ করে বর্ধমানের ইতিহাস শুরু করার পূর্বে রাঢ় সম্পক্ষিত 
তথ্যাবলীকে তুলে ধর! হয়েছে । টয়নবির ভাষায় বলা যানর-__ণা। 01061 0০ 
01006151210. 01) 10215, ৬০ 10051 1119 00০03 001 20601101) 00010 06 
11016, 0608156 (1015 ৮1)019 15 019 61 01500 ৮11)101) 15 100611151615 
10 105910% (4৯ 50005 01 7715101%, ৬017. 1.0. 26 )। 

ভৌগোলিক পরিচিতিসহ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে আধুনিক 
বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য গ্রস্থটিকে তিন ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে, যাতে এক নজরে সমগ্র জেলাটিকে চেনা যায়। প্রাচীন বর্ধমানের বধিষুঃ 
গ্রাম-গঞ্জসমূহ নদীতীরেই গডে উঠেছিল এবং কৃষি বাবসা-বাণিজ্য, প্রাচীন 
অর্থনীতি ও জনবিন্তাসের উপর প্রভাববিস্তারকারী নদনদীগুলির অবদানের 
কথ! ম্মরণ বেখে নদনদী প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচন? কর। হয়েছে। প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগ সম্পর্কে অনেক কথা বলার ইছ1 থাকলেও সমগ্র রাঢ়ের প্রত্বস্থলগুলির 
কোন সমীক্ষা প্রকাশিত হয় নাই ব1 সীমিতক্ষেত্রে কয়েকটা প্রত্বস্থলের প্রতিবেদন 
হাতে এসেছে । রাড়ের প্রাচীনতা বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য গঙ্গাত্বিডি 
জনপদের তথ্যভিত্তিক আলোচনারও প্রয়োজন আছে । 


[ এগার ] 


দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়ভূক্তির পরিকল্পনায় বাট-বঙের রাজনৈতিক ইতিহাসের, 
খারাবাহিকতার সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক, বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস, বগা হাঙ্গাম, 
বর্ধমানের ভূমি-রাজন্ব ও ভূমি সংস্কার, কৃষি-শিল্প, যৌথ অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা, 
জনজীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ইত্যাদি অন্তর্গত করার ইচ্ছা আছে। বর্ধমানে 
বর্গ হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ কবি গঙ্গারাম দত্তের “মহাবাষ্ট পুরাণ, এই খণ্ডে 
সংযোজন করার বাসন। আছে। 


তৃতীয় খণ্ডের পরিকল্পনার অন্তগত বিষয়-স্থচীতে গ্রাম-বিবরণীসহ বর্ধমানের 
সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচন। করা হবে। এছাড়। “দেখি পুরী বর্ধমান", "বিলুপ্ত 
জনপদ ইন্দ্রাণী, শাকগীঠ ক্ষীরগ্রাম ও কেতুগ্রাম, অস্বিকা-কালন1, মঙ্জজকোট, 
গৌরাঙ্গপুর, বোডো! বলরাম, সেলিমাবাদ, চুরুলিয় প্রভৃতি স্থানের বিশেষ বিবরণ 
তালিকাভুক্ত করা হবে। এই বিরাট জেলার পুরাকীতির প্রামাণ্য তালিক। সম্পাদন 
করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্তব্য কর] যায় যে, আড়াই ভাজার গ্রাম 
সমবায়ে গঠিত জেলার পুরাকীত্তির তালিকা প্রণয়নের ভবিষ্যৎ কর্মস্থচী সংযুক্ত 
প্রচেষ্টার যাধযমে উদ্যোগ নেওয়! ভলে দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ হতে পারে। 


আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জডিত না থাকলে গবেষণামূলক 
গ্রন্থ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বহু অস্থবিধা আছে। মূল্যবান গ্রস্থাগার ও সমমম 
গ্রন্থাগারিকের সহযোগি তা ভিন্ন এপ গ্রস্থরচন1 করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ন] থাকার জন্য প্রথম প্রথম কিছু অস্থবিধা ও অসহযোগিতা 
লাভ করলেও অধিকাংশ স্থানে অকৃ& সমর্থন আর সহযোগিতা লাভ করেছি। 
গবেষণাকার্ষে বনু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপন্তিক ব্যবহারের শযোগ পেয়েছি 
উত্তরপা্ড! জয়রুঞ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীতে এবং এর গ্রস্থাগাবিক শ্রীনির্মলচন্ত্র চৌধুরী 
ও তাত সহকর্মীদের নিকট সকল সময় যে সহ্বদ্রয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্য 
তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । ইতিহাস ও পুরাতত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে 
আফ্িয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার ( কলিকাতা শাখ। ) গ্রস্থাগারিক অনুজ- 
প্রতিম শ্রীদেবপ্রিয় দাশগুপ্তের সহমোগিতা ও তার সহকর্মীদের মধুর ব্যবহারের 
অন্য আমি চিরক্তজ্ঞ। গবেষণাকার্ধে রেফারেন্স বই সংগ্রহের প্রচুর সমস্যা থাকা 
সবেও নিজস্ব সংগ্রহ ব্যভীত তারাপদ পাতর।, শ্রঅমিত রায়, ডঃ পূর্েন্দুনাথ নাথ, 
প্রতারকদাস মিত্র, শ্রীস্থ্ধীন দে প্রভৃতির নিকট হতে সহযোগিতা লাভের জন্য 
তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে, বর্ধমান জেলার 
বিভিন্ন স্থান হতে প্রকাশিত পত্র-পত্তজিকার পুরাতন সংখ্য। কোন গ্রস্থাগার কর্তৃপক্ষ 
সংরক্ষণের তেমন প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি কত্পেন না। এ বিষয়ে কিছুটা অভাব পূরণ 
করেছেন শ্রীসত্ীবকৃমার বন্ধু, মহম্মদ আয়ুব হোসেন, ডঃ গোপীকাস্ত কোঙার মহাশয়। 
এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট 


1 বার ] 


লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং চন্দননগব, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রন্থাগার হতে 
যথেষ্ট সহযোগিত। লাভ করেছি। 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রাগৈতিহাসিক পর্ব”টি রচনার বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করেছেন শ্রীন্বধীন দে। তিনি এই স্থবৃহৎ অধ্যায়টির পাগুলিপি আগাগোড] পাঠ 
ও পথনির্দেশ করায় বিষয়বস্তর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ উভয়ই যে বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে 
কোন সন্দেহ নাই। প্রবীণ বয়সেও অমৃল্যসময় দান করে অত্যন্ত আস্তরিকতার 
সঙ্গে পাওুলিপির ভাষ। ও সম্ভাব্যস্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন আমার 
শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচাধ এম. এ, ভি. ফিল। 
আর সকলের নেপথ্যে সকল সময়ে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তারাপদ সাতর! 
নিরলসভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন । শ্রর্সাতরার সাহায্যের ফলে বিন। 
রেশে গ্রন্থটি প্রকাশনার জটিল আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। কিন্ত মুদ্রণ যন্ত্রের 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজসাধ্য নয় এবং এ বিষয়ে সকল ক্রটির দায়দারিত্ব 
আমার । এ ছাড়? শ্রীপ্াতরার নিজস্ব সংগ্রহ ও ফোটোকপিগুলি ব্যবহার করতে 
দেওয়ায় গ্রস্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হয়েছে । এদের নিকট আমার সকল সময়ে 
অবারিত দ্বার এবং ব্যক্তিগত খণের শেষ নাই। এসকল স্ুঞ্াতগ্ঠিত বিজ্জজনেরা 
ধন্তবাদের কোন আশ ন। ব্বাখলেও এদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তত্বিক 
ধন্যবাদ জানাই। 

মূল পাতুলিপি হতে প্রেসকপি তৈরী করার ন্যায় দুরূহ ও বিরক্তিজনক 
কাজের দাত্রিত্ব হতে অব্যাহতি পেয়েছি আমার সহকমাঁ অনুজপ্রতিম শ্রীপ্রশান্ত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীরাধাবিনোদ পালের সহযোগিতায়। আমার 
অন্যান্ত সহকর্মী.দর নিকট ইতেও সকল সময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও উৎসাহ 
লাভ করেছি। 

বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের মূল্যবান মুখবন্ধ রচন? করেছেন 
প্রীঅশোক মিত্র আই. সি. এস. অবসরপ্রাঞ্ধ)। প্রবীণ বয়সেও অতি মুল্যবান 
সময় ব্যয় করে সমগ্র পাওুলিপি পাঠ ও প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধনের উপদেশ 
দান করে গ্রস্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। তার প্রতি আমার সম্রদ্ধ 
ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায় ষে, শ্রীমিত্রের বাল্যজী বন 
ও কর্জজীবনের একাংশ অতিবাহিত হয়েছিল বর্ধমানে এবং সেকালের বর্ধমানের 
মান্তুষের নিকট “অশোক মিত্র" ছিল একটি পরিট্িত নাম। এই দিক হতে বিচার 
করলে তিনিও বর্ধমানের মাটির কাছে দায়বদ্ধ আছেন। 

গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য র্যাডিক্যাল ইন্প্রেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকৃমার ঠেস 
ও তার প্রেসের কম্ণবৃন্দ এবং পুস্তক বিপণির স্বত্ব।ধিকারী শ্রীঅন্গপকৃমার মাহিন্দবের 
সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই । বর্ধমানবাসী শ্রপৃ্থীশ সেন (অধুনা 


ডু তের ] 


উত্তরপাড়! ) এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
করেছেন। 

গবেষণামূলক দুন্ধহ ও সময়সাপেক্ষ কাজের জন্য সর্বাগ্রে সময় ও মনঃ- 
সংযোগের প্রয়োজন । সকল প্রকার সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে 
আর সেই সঙ্গে অনুপ্রেরণ। যুগিয়ে কাজকে সফল করে তোলার জন্য সাধারণভাবে 
খণ স্বীকার করে আমার সহধমিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরীকে ছোট করতে চাই 
না। এরূপ ত্যাগ ম্বীকারের জন্ত যে বিশেষ আন্তরিকতার প্রয়োজন আছে সে 
বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার কোন অবকাশ নাই। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্ততের কাজে 
আমার কন্ত1 কুমারী বূপশ্র! ও পুত্র শ্রীমান জ্যোতির্য়ের নিকট হতে যথেষ্ট সাহায্য 
লাভ করোছ। 

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ীর মানুষ বর্ধমান জনপদে বসবাস করে আসছে। 
তাই এর ইতিহাস ও সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই প্রাচীন জনপদকে 
জানতে তথ্যভিত্তিক আলোচনাকে অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । একক 
প্রচেষ্টা ও সীমিত আধিক সঙ্গতি নিয়ে এবূপ বিরাট কাজের প্রথম খণ্ডের রচনার 
দায় দায়িত্ব কতখানি পালন করতে সক্ষম হয়েছি, সে বিচারের ভাব পাঠকের। 
তবে আথিক দায়-দায়িত্বের কিছুটা সুরাহা হলে হয়ত গ্রন্থটিকে আরও কিছুটা 
উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বর্ধমান £ ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি'র প্রথম খণ্ডে প্রারস্ভিক পর্বের যে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত কর! 
হয়েছে এর দ্বারা বর্ধমান তথা বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিগণ যদি আগ্রহান্িত হন বা 
তাদের নিকট এটি আদৃত হলে আমার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করি, আর সেই 
সঙ্গে ন্মরণ করি, “জননী জন্মভূমিশ্চ শ্ব্গাদূপি গরিয়সী” | 


ভদ্রকালী ডেত্বরপাড়া ) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী 


মহালয়া, 
১লা, আশ্বিন, ১৩৯৭ সাল। 


প্রথম অধ্যায় 
দেশ পরিচিতি 


পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলটি “রাঢ়” নামে পরিচিত তার প্রায় যধ্যবতাঁ অংশে 
বর্ধমান জেলার অবস্থিতি। বর্ধমান জেলা ২২০৫৬ হতে ২৩০৫৩ পর্বস্ত উত্তর 
অক্ষাংশ এবং ৮৬০৪৮ হতে ৮৮০২৫” পূর্ব ভ্রাঘিমা রেখার মধ্যে বিস্ভতৃত। 
কর্কটক্রাস্তি রেখ। (২৩২০ উত্তর অক্ষাংশ ) হ্র্গাপুর, গুসকরা, পোষল1, জামালপুর, 
মেড়তল! প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। বর্ধমান জেলার 
উত্তর ভাগে নদীয়, মুশিদাবাদ, ও বীরভূম জেলা, দক্ষিণে পুরুলিয়া, বাকুড়া ও 
হুগলী জেলা, পূর্বভাগে ভাগীরথী নদী, হুগলী ও নদীয়! জেল। এবং পশ্চিমে 
বরাকর নদ, মানভূম ও সাওতাল পরগণ] জেলা অবস্থিত। তবে জেলা 
অধিকাংশ স্থানে বরাকর, দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী নদী প্রাকৃতিক সীম! রচিত 
করে অন্তান্ত জেলা হতে তাত অবন্তানকে পৃথক করেছে । একই প্রাকুতিক 
আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত হয়েও নবদ্বীপ নদীয়] জেলার অন্তভূত্ত কেন, এ প্রশ্থের 
উত্তর প্রসঙ্গে বল! যায় যে, ২৫* বছর পূর্বেও নবদ্বীপ ছিল ভাগীরখীর পূর্ব তটে। 
বর্তমানে পরিবতিত ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলম্বরূপ যে অবস্থা দেখ। যায়, 
তার বাবর বিচার করলে উত্তর পাওয়া যাবে না। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হতে 
ববাকর নদের পূর্ব তীর পর্বস্ত পূর্ব-পশ্চিমে জেলার টৈর্ঘ্য ২০৮ কিঃমিঃ । পশ্চিম 
ভাগে অজয় নদের দক্ষিণ হতে দামোদরের উত্তর কুল পর্যস্ত ভূভাগের সর্বনিক্ব 
বিস্তৃতি প্রায় ২ কিঃমিঃ । আবার জেলার পূর্বাংশে সর্বাধিক বিস্তৃতি দেখ! যায় 
উত্তরে কুল] নদী হতে দক্ষিণে দায়িন্যা পর্বস্ত অংশে । এই অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় 
১০৫ কিঃমিঃ। সমগ্র জেলার আয়তনের হিসাব করলে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমা- 
ঞ্চলের ভূমিভাগের অন্ুপাতের পরিমাণ হল ৭০:৩০ । সেকারণে হান্টার, পিটারসন 
প্রমুখ মনীবিগণ মন্তব্য করেছেন যে, বর্ধমান জেলার মানচিত্রের আকৃতি অনেকটা 
হাতুড়ীর স্তায়। আসানসোল ও ছূর্গাপুর মহকুমার ভৃখগ্টি হল হাতুড়ীর হাতল 
এবং বর্ধমান, কাটোর়? ও কালন! মহকুমা! এই হাতুড়ীর মাথান্ন সদৃশ । 

হ্থলতানী আমলে, মোগল যুগে ব। মুশিদকুলি খা-র শাসনকালে সমগ্র জেলা 
পরিমাপেন্ব কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া বার না। এঁ সময়ে ভূমি হতে 
উৎপাদিত শস্কে্র উপর ভূমি-রাজশ্য নির্ধারিত হত। কিন্তু ১৭৬৯ এস্টান্দে চাকলা 
বর্ধমানের দেওয়ানী লাভের পর ইষ্ট ইত্ডিয়া1 কোম্পানি স্বাজন্ব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন 
কৌশল অবলম্বন করে। ১৭৬৫ গ্রীন্টাঝের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, লগ্ুনের ডিরেক্টর বর্গের 


২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এক পত্রে কলিকাতা সহ কোম্পানির অধিকৃত চাকল। তিনটির প্রকত আয়তন 
নির্ধারণের নিমিত জরিপ কাধ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনটি চাকলার 
জরিপের কথা বল! হলেও, কোম্পানির মুল লক্ষ্য ছিল চাকলা বর্ধমানের উপর । 
কারণ, সারা বাংলাদেশের মধ্যে আলিবদ খান আমলে সর্বাধিক রাজস্ব চাকলা 
বর্ধমান থেকে আদায় হত। এ বৎসরেই জেমস্‌ বেনেলকে সার্ভেয়ার নিযুক্ত করে 
কলিকাতায় পাঠান হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে সেয়ার জেনারেল নিষুক্ত 
হয়েছিলেন। ১৭৮৪ থ্রীপ্টাবে প্রকাশিত রেনেলের বিপ্পোটে দেখা যায় সমগ্র 
চাঁকলার পরিমাণ ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল এবং এ রির্পোটের ভিত্তিতে ১৮৫৪-৫৭ 
খ্রীষ্টাবে অনুষ্ঠিত সার্ভে রিপোর্টে বর্ধমান জেলার আয়তন নির্ধারণ কর] হ্য়। 
১৮৭৯ খ্রীন্টাবে বর্ধমান জেলার স্থান বিনিময় কার্য শেষ হয় এবং ১৯১* খ্রীস্টাবে 
প্রকাশিত জেল! গেজেটিয়ারে পাওয়া যায় বর্ধমান জেলার মোট আযদ্বতন ২৬৮৯ 
বর্গমাইল। সার্তে রিপোর্টে আছে সমগ্র জেলার আয়তন ২৭০১ বর্গমাইল। 
সম্ভবতঃ নদীতীরবতাঁ স্থানসমূহের ভাঙ্গনের ফলে ভূভাগের আয়তনের 
পরিমাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। 

১৯৮১ শ্ীষ্টাবঝে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টে জান] যায় জেলার মোট আয়তন 
৭০২৪ বর্গ কি:মিঃ ভূভাগের মধ্যে ৪৭৫৪ বর্গ কি:মি: অঞ্চলে ৪৯টি শহরের 
অবস্থিতি এবং অবশিষ্ট ৬৫৪৮৬ বর্গ কি:মি: জুড়ে গ্রামাঞ্চল গডে উঠেছে। 
জনগণনানুসারে জেলার মোট লোকসংখ্যা ৪৮,৩৫,৩৮৮ জনের মধ্যে পুক্ুষ ও 
স্ত্রীলোকের সংখ্য] যথাক্রমে ২৫,৪৮,৬০৩ জন এবং ২২,৮৬,৭৮৫ জন। পুরুষের 
সংখ্যা আঁধক হওয়ার প্রধান কারণ হুল, কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল প্রসারণের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্ঠান্গ অঞ্চল সহ বিহার, ওণ্ডশা, মান্্রাজ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি 
স্থান হতে কধোপলক্ষে প্রচুর শ্রমিক-কর্মচারীর আগমন ও বসবাস স্থাপন । 
ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব হতেই দেখা বায় এই জেলায় আদিবাসীসহ বিভিন্ন 
গোষ্ঠী ওজাতি বসতি স্থাপন করে আপছে। এদের আদি বাসশ্কান যে এ অঞ্চলেই 
তাতে সন্দেহ নাই । আজও নোট জনসংখ্যার শতকরা ৩* ভাগ তফদসিলী ও 
উপজাতীয় গোষ্ঠীর আধিবাসী। 

বিগত ১৯৫ বহরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ 
শহ্কের মধ্যভাগে বর্ধমান জেলায় শহরের সংখা? ছিল মোট ৪টি, যথ1 £ বর্ধধান, 
কালনণ, কাটোগা এ দাইহাট। শহ্রগুলির অনস্থিতি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে এবং 
পরিবহন ব্যবস্থার প্রান অবলম্বন চিল নদীপথ। বর্তমানে নদীগুলির অবস্থ। 
শোচনীয় হওয়ায় নদীতীরবতাঁ গ্রাম ও শহরগ্ুলি পূর্বেকার সমুদ্ধিলাভে 
বঞ্চিত। কালনা, গ্রাইহাট ও কাটোয়ার নদীতীরবত্তা গঞ্গুলি লুপ্ত হয়ে 
গির়েছে।  অপরণপক্ষে স্বলপরিবহনের উন্নতি হওয়ায় পুরাতন গঞ্জগুলি 
লুপ্ক হলেও বধমান ও কাঁটোরা শহর দুটি নৃতন ত্কপ নিতে শুরু 
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করেছে। ১৮৬৯ খ্রীস্টাবে কয়লাখনি অঞ্চলর মধ্যে প্রথম শহর রানীগণ্ত এবং 
১৮৯৬ থ্রীষ্টার্ষে আসানসোল শহরের পত্তন হয়। ১৯১০ খ্রীন্টাব পর্যস্ত 
জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মোট ৬টি। বার্ণপুর ও কুলটিতে লৌহ-ইম্পাত 
কারখান। ও অগ্ডালে রেলওয়ে কলোনী স্থাপনের ফলে ১৯৩১ সাল পর্ধস্ত আরও 
৩টি নূতন শহরের পত্তন হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় হুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল 
গঠন, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখান] ও দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার 
ফলে আরও কয়েকটি খহরের পত্তন হয় বওমান শতকের ষাটের দশকে এবং 
১৯৭১ খ্রীপ্টাবধে মোট শহরের সংখ্য1 হয় ২২টি। কিন্ত দশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা 
৪৯টিতে গিয়ে পৌছায়। সমগ্র জেলায় শহরের সংখ্যার হিসেবে দেখা যায়, 
দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার ৪২টি শহর গড়ে উঠেছিল এবং এদের মধ্যে 
বানীগঞ্জ ব্যতীত কোনটিই ১০* বছরের অধিক পুরাতন নয়। অপরপক্ষে কৃষি 
অঞ্চলে প্রাচীন ৪টি শহর ব্যতীত নৃতন শহর পত্তন হয়েছে মান ৩টি (মেমানী, 
গুসকরা, পান্থহাট ) অর্থাৎ মোট আয়তনের £ অংশ নিয়ে বিস্তৃত কৃষি অঞ্চলটিতে 
এটি মাত্র শহর হযেছে এবং ১৪০০ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চলের মধ্যে আছে ৪২টি শহর । 
খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর নিয়ে বিস্তুত দক্ষিণ অঞ্চলে একটিও শহর নাই। 
আবার কৃষি অঞ্চলের ৪টি বিন্দুতে অর্থাৎ, কাটোয়া, বর্ধমান, কালনা ও গুসকর। 
ছাড়া বিস্তৃত অঞ্চলে কোন শহর পত্তন হয় নাই। অপরপক্ষে মঙগলকোট, শ্রীথণ্ড, 
ক্ষীরগ্রাম, কুলীনগ্রাম, কেতুগ্রাম, চাঙুলি, পাটুলী, অগ্রদ্ধীপ, সমূদ্রগড়, বাঘনা- 
পাড়া, সেলিমাবাদ, কোটশিমুল, জাডগ্রাম, দামিন্ত।, খগুঘোষ, বায়না প্রভৃতি 
ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বলরূপে খ্যাত প্রাচীন ও বধিষ্ণ গ্রামগুলি আজ ক্ষরিষুও। 

সমগ্র জেলায় ৬৫৪৮৬ বর্গ কিঃমিঃ নিয়ে গ্রামাঞ্চল এবং এর অধিবাসী 
সংখ্যা ৩৪,১৪,২১৯ জন এবং ৪৭৫৪ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চলে ১৪,২১,১৬৯ জন 
অধিবালী নিয়ে ৪৯টি শহর গডে উঠেছে । যোট ২৬৭৯ টি গ্রামের মধ্যে ১০৯টি 
মৌজায় জনবসতি নাই, অর্থাৎ জেলার গ্রাম সংখ্যা ২৫৭০টি। ৪০টি শহরের 
মধ্যে বর্ধমান, আসানসোল, কালন।, কাটোয়া, দঈাইহাট ও রানীগঞ্জ ঘিউনিসি- 
প্যালল শহর, ছুর্গাপুর, নিউটাউনশিপ ও কোকওভেন নোটিফায়েড এলাকা 
এবং অবশিষ্ট ৪২টি নন্মিউনিসিপ্যাল শহরুব্ূপে ঘোধষিত। জেলার সামগ্রিক 
উন্নয়নের নিমিত্ত আছে জেল পরিষদ এবং জেল পরিষদের অধীনস্থ ৩৩টি ব্লক, 
৩১টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ২৯৪টি ভঞ্চল-পঞ্য়েত । 

জেলার সদর শহর বর্ধমান (২৩০১৪ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৭০৫১ পৃঃ 
দ্রাধিমাংশ ) বাকা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। রেলপথে 
ও সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গ তথ! ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান শহরের 
যোগাযোগ আছে । বর্তমানে ষেস্থানে শহরটি বিস্তৃতি লাভ করেছে, ২*০-৩০০ 
বছর পূর্বে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলপুর্ণ। অতীতের বর্ধমান শহরকে খু'তে 


৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হলে রাজবাড়ীর পশ্চিম অঞ্চল হ'তে শুরু করে কাঞ্চনগরের পথে যেতে হবে) 
নবাবহাটের ১৯৯ শিব মন্দির ও তালিতের গড় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
১৮৩২ শ্রীষ্টাঝে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ১৮৫৫ গ্রস্টাৰে রেলপথের সম্প্রসারণ 
ও অফিস আদালত স্থাপনের ফলে শহরটি পুবদিকে বিভৃতিলাভ করতে 'করতে 
বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে । শেরশাহের ও আওরঙগজেবের আমলের 
মসজিদ, পীর বহরাম ও খাজ। আনোয়ারের সমাধি, খাজবাড়ি, বর্ধমানেশ্বর 
শিব, নবাবহাটের শিবমন্দির, সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, কৃষ্ণসায়র, কমলা- 
কান্তের কালীবাড়ি, বি্যাস্ুন্দর কালী, বাকার ব্রীজ, কস্কালেশ্বব্রী মন্দির, গোবিন্দ- 
দাসের বাসগুহ, বিজয়তোরণ প্রভৃতি পুরাকীত্তির নিদর্শনাবলী বর্ধমান শহরের, 
গৌরবকে বধিত করেছে। সবোপরি মেহেরউদ্লিসা, শের আফগান ও 
সেলিমের কাহিনী বর্ধমান শহরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে। 
শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে ৬টি মহুকুমায় বিভক্ত কর1 হয়েছে, 
যথা : বর্ধমান (২), আসানসোল, দুর্গাপুর, কাটোয়া ও কালনা। মহুকুমাগুলিকে ক্ষুদ্র 
ক্ুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করে থানার সৃষ্টি হয়েছে। থানার আয়তনের অন্থপাত 
সবত্র সমান নয়। প্রয়োজন অনুসারে থানা এলাকা কোনটি ক্ষুত্র, আবাক 
কোনটি বৃহৎ । চিত্তরগ্রনের সায় ২১ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র থানার 
সট্টি যেমন হয়েছিল, পক্ষান্তরে ৫৬০ বর্গ কিঃমিঃ আযরতনবিশিষ্ট আউসগ্রাম 
থান। এলাকাও রয়েছে । পর্যালোচন] করে দেখা গেছে যে, শিল্পাঞ্চলে নান? 
ধরনের উপভ্রব অধিক হওয়ার জন্য এ সকল স্থানে থান! এলাকার পরিধি ক্ষুদ্র; 
কিন্তু কযিপ্রধান এলাকায় উপদ্রব ও অশান্তি কম হওয়ায় আউসগ্রাম, ভাতাড, 
বর্ধমান, মেমান্রী, মঙ্গলকোট, রায়ন। প্রভৃতি বৃহৎ এলাকাভূক্ত থানাও রয়েছে । 


মহকুমাভিত্তিক থানার তালিক! £ 


১ ২ ৩ ৪ ৪ 
থানার নাম আয়তন গ্রামসংখযা জনবসতি- শহুনের লোকসংখ্য? 
কিঃমি: (মৌজা) বিহীন মৌজা সংখ্যা 
মহকুমা-বর্ধমান উত্তর 
বর্ধমান ৪০৬*৯ ১৫৩ ১০ ১ ৩১৬১১৪১৩ 
ভাতাড় ৪১৪*৪ ১০৭ ২ ১ ১১৭৯৮২৩৩ 
আডউশগ্রাম ৫০৬'২ ১৪৯ ৭ ১ ১১৭৪১১২১ 


গলাশ ৩৭৩.১ ১২৫ ১ ৮ ১৭৩,৫৯২ 


মহকুমা--বর্ধমান দক্ষিণ 
মেমারী ৪২৭,১ 
জামালপুর ২৬২.৯ 
রায়ন। ৪৭৮৬ 
খগ্ডঘোষ ২৬০৩ 
যহুকুমা--আসানসোল 
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মহুকুমা-ছুর্গাপুর 
দুর্গাপুর ১৬০*১ 
নিউ টাউনসিপ ১৩৩ 
কোক ওভেন ৪৭৬ 
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৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


উপরের তালিকা-স্থচী হতে শাসনকার্ধের প্রয়োজনে জেলা বিভক্তি- 
করণের পরিচয় পাওয়া! যায়। বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্ব ইতিহাস 
এবং অতীতের শাসনবিধির ক্রমবিবতনের ধার] বর্ধমান জনপদে যে প্রভাব 
স্ষ্টি করেছিল তার আলোচনার ক্ষেত্র অতি বিশাল, কিন্ত অপ্রতুল উপাদানের 
জন্ত সে আলোচন। সংক্ষেপে করা হচ্ছে। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বেদে 
জনপদের উল্লেখ না থাকলেও পরবতাঁকালে রচিত বৈদিক সাহিত্যে জনপদের 
পরিচয় আছে ।5 পানিণির অষ্টাধ্যায়ীতে গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। পানিপির একটি সুত্র (৭/৩/১৪ )হতে জানা বায় পূর্দেশে এ 
সময়ে গ্রাম ও নগরে জনবসতি ছিল। অর্থশাস্ত্রে জনপদনিবেশ অধ্যায়ে (১৯শ 
প্রকরণ) বধিত আছে জনপদের একক অর্থাৎ শেষ বিভাগ গ্রাম এবং সেখানে 
অন্যন একশত ও সর্বাধিক পাচশত ঘর লোক বাস করত । আটশত গ্রাম 
সমবায়ে "স্থানীয়? এবং চারশত গ্রামের সমষ্টি “ভ্রাণমূখঃ | ছু'শত গ্রাম নিয়ে “কার্বাটিক" 
ও দশখানি গ্রামের সমবায়ে “সংগ্রহণ' স্থাপিত ছিল। মৌর্ধযুগে ক্রমপর্যায়ে 
জনপদ বিভাগটি হ'ল, রাজ্য ( কোন বিশেষ অঞ্চল )-স্থানীয়-দ্রোণমুখ-কার্বটিক 
ব1 খার্ধবটিক-সংগ্রহণ-গ্রাম ।২ স্বন্দপুরাণে কুমারিকা খণ্ডে প্রত্যেকটি জনপদের 
অধীনে গ্রামসংখ্যার উল্লেখ পাওয়া! যায়। অঙ্ুত্বরনিকায়, মহাবস্তঅবদান, 
স্থত্বনিপাত ও ভগবতী স্ত্রে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। এগুলি যোড়শ 
মহাজনপদ নামে প্রসিদ্ধ 1৩ 

গুপ্ত ও গুধত্তোর যুগে খোরিত তাত্রশাসন ও শিলালেখতে জনপদ ও 
তার অধীনস্থ বিভাগগুলির কিছু উল্লেখ আছে। বর্তমানে যে অর্থে প্রদেশ 
বোঝায় তা এ সময়ে তূক্তি নামে পরিচিত ছিল। ভুক্তির অধীনস্থ অঞ্চলগুলি 
বিষয় বা মণ্ডল; আবার তৃক্তির অধীনস্থ তুক্কির উল্লেখও আছে ।& বিষয় বা 
মণ্ডলের অধীনস্থ ছিল বীথি,* কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বীথি অপেক্ষা মণ্ডল 
চ্ষুদ্রতর জনপদ ।৬ বীথির অধীনস্থ ছিল গ্রাম এবং গ্রাম ছিল শাসনকার্ষের 
ক্ষুদ্রতম একক, অর্থাৎ কোন জনপদের গঠনপ্রণালীতে গ্রাম ছিল রাস্ত্ীয় 
বিভাগের ক্ষুদ্রতম অংশ। নিদিষ্ট কোন জনপদকে নির্দেশ না করে বুহত্বর অর্থে 
কোন আঞ্চলিক জনপদের উল্লেখও শিলাঙ্গিপিতে পাওয়া যায় । রাজেন্র চোলের 
তিরুমালর় গিত্রিলিপিতে" উত্তির লাম ও তক্কন লাঢম-এর উল্লেখ শাসন বিভাগে 
বণিত কোন জনপ্ূদকে না বোঝালেও একটা বিশেষ অঞ্চলকে চিহ্নিত করা 
হয়েছে। 

্রীষ্টপূর্ব যুগে “বর্ধমান” নামক কোন জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
করনুব্র, আচারহবথত্র ও জৈন উপাঙ্গে রাঢ় দেশের উল্লেখ আছে এবং এই জনপদ, 
রাজমহলের দক্ষিণ হতে কপিসা নদীর উত্তর তীর পর্যস্তব্ভিত ছিল। তাত্রশাসনে 


দেশ প্রিচিতি ণ 


বর্ধমানতৃক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে গোপচন্ত্রের মল্পসারুল শাসনে ।” 
গোপচঞ্জের পূর্বে কুমারগুপ্ডের দামোদরপুর তাত্রশাসনে (৪89 গ্রী:) পুগু.বর্ধনভূক্তির 
উল্লেখ আছে। মনে হয় গুপ্তযুগেই বাংল! দেশ ছুটি তুক্তিতে বিভক্ত ছিল এবং 
শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য তৃক্তি ছুটির স্থ্টি হয়েছিল। মল্পসারুল তাত্রশাসনে 
বাঁথি নামক ক্ষুত্রতর জনপদের উল্লেখ আছে। অন্তান্ত তাঅশাসনে বর্দমানভূক্তির 
অন্তর্গত দণগ্তৃক্তি, উত্তর বাঢ় ও পশ্চিমখাঁটিক1 নামক অঞ্চল “মণ্ডল” নামে অভিহিত 
হয়েছে। গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাত্রশাসনে ও শশাঞ্চের এগরা তাত্রশাসনে 
“বিষয়” নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়] যায় এবং এটিই ব্তমানে “জেলা শবের 
সমার্থক। দানকৃত গ্রাম ও চতুম্পার্শস্থ আঞ্চলিক নাম হ'তে প্রমাণিত হয় বে 
গুপ্তযুগে শাসনকাধে গ্রামগুলির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় ছিল ন।। 

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় গিরিলিপি হ'তে অনুমান কর] যায় যে, বদ্ধমান- 
তৃক্তি হুভাগে বিভক্ত ছিল, যথ! £ উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ বাঢ়। পুরাণ, মহাভারত, 
ও সমসাময়িক সাহিত্যে সুন্ধ, সুঙ্ষোত্তর, ব্রহ্ম, প্রন্থন্ধ জনপদের উল্লেখ হ'তে উত্তর 
ব্াটকে ব্রহ্গ ব1 সুক্ষোত্বর ও দক্ষিণ রাঢকে সুহ্ধ নামে অভিহিত করা যায়। 
বর্তমান জেলাটি অতীতে হ্ুন্ধ ও ব্রহ্ম ব1 স্ুক্ষোত্তর উভয় বিভাগের অন্তর্গত ছিল 
বলে মনে হয়। 

বরাহমিহিবের বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত «বর্ধমান জনপদ অপেক্ষ। তাত্রশাসনে 
বণিত বর্দমানতুক্তির বিস্তৃতি ছিল অধিক। তাত্রশাসনে যে অঞ্চলটি বদ্ধমান- 
ভূক্তির অন্তর্গত ছিল, বুহৎসংহিতায় সেই অঞ্চলেই তাত্রলিপ্ত ও বর্ধমান নামক 
ছুটি জনপদ্দের অস্তিত্ব দেখান হয়েছে। স্বন্দ পুরাণের উক্তি অনুসারে চৌদ্দ 
হাজার গ্রাম নিয়ে বর্ধমান জনপদটি গঠিত ছিল। বর্দমান ভৃক্তি অর্থেই প্রযোজ্য 
হতে পারে, অন্যথায় এ কথাটি পুরাণকারের অতিশয়োক্তি। পাল ও সেন 
আমলে ব্ধমানতৃক্তির অধীনস্থ ক্ষুত্র জনপদগুলি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হলেও 
অর্থশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বিভাগ ও উপবিভাগের ক্রমগ্ুলি 
বলবৎ ছিল। 

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচবিতে যে জনপদগুলিব উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কয়েকটি 
আংশিক ও পূর্ণ রাজ্য বর্ধমানের অন্ভৃক্ত ছিল, যথা £ অপারমন্দার, উচ্ছাল, 
নিদ্রাবলী, ঢেকুর, শিখরভূম প্রভৃততি। একাদশ /স্বাদশ শতকে গৌড় রাজ্যের 
মধ্যে রাড জনপদের অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়। যায় এবং বাঢ় জনপদ উত্তর ও 
দক্ষিণ ছুটি বিভাগে পরিচয় লাভ করে।১ ণতবকাত-ই-নাসিরী'তে রাল 
অঞ্চলের উল্লেখ আছে--য] রাঢ় দেশের নামাস্তর। 

মুসলমান আমলে প্রথম দু'শো বছরে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার জন্য বিভাগ 
বা জেল! গুরভৃতির অস্তিত্ব বা গুরুত্ব ছিল না। মুসলমান শাসকের] গোৌড়ের 
স্থলতান*_-এই মাত্র ছিল তীদ্দের পরিচয়। পরবর্তাকালে লক্ষ্ণাবতী হ'তে 
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সমগ্র বঙজদেশ শাসন কর! সম্ভব না হওয়ায় স্থবর্ণভূমি ও সঞ্চগ্রামে উপ-শাসন 
কর্তীর কার্ধালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে সাজলা-মঙ্ধবাদ১* নামে একটি 
উপবিতাগের উল্লেখ পাওয়া! যায়; এর অধিকাংশ স্থান বর্তমান বর্ধমান জেলার 
অন্তভূক্তছিল। ষোড়শ শতকে বাংলার স্থলতান বা শাসকের ক্ষমতা সম্কৃচিত 
করার জন্ত শেরশাহ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র বঙ্গদেশকে 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। এছাঁড়। শেরশাহের আমলে উপবিভাগ বা 
বিকেন্্রীকরণের কোন প্রামান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এর পূর্বেই বর্ধমান, 
কালনা, সেলিমাবাদ ও মঙ্গলকোটে সম্ভবত; কাজী ব1 ফৌজদার শ্রেণীর কর্মচারী 
নিযুক্ত হয়েছিল। 

যোগলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র সাশ্রাজ্যকে ১৫টি স্থবাম্ব বিভক্ত 
কর1 হয় এবং ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টার্ধের মধ্যেই বাংল! স্থবাকে ১৯টি সরকারে 
পরিণত কর! হয়। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সরিফাবাদ, সরকার 
স্থুলেমানাবাদ, সরকার সাতর্গাও এবং সরকার মাদারণের উল্লেখ আছে। ১১ 
বর্তমান জেলা যোগল আমলের ৪টি সরকারের প্রায় মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত 
হওয়ায় চার সরকারের অধীনস্থ পরগণাগুলির অস্তিত্ব ১৮৫৫ খ্রীস্টাঝের রাজদ্ব 
মানচিত্রে পাওয়া যায়।১১ক বর্ধমান নামে কোন সরকার ছিল না; সরকার 
সরিফাবাদের অস্তর্গত মহল বর্ধযানের উল্লেখ আইন-ই-আকবন্বীতে আছে 
এবং এর রাজত্ব ছিল ৪৬৯০৩ আকবরশাহী ( ক্সৌপ্য ) মুব্রা। স্থবাত্ অন্তর্গত 
সরকার ও সরকারের অন্তভূক্ত পরগণ! নামক উপবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল 
হুষুক্ূপে রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং কোন একজনের হাতে রাজস্ব আদায়ের অধিক 
ক্ষমতাকে সন্কৃচিত করা1। তাছাড়া সাআজ্যের দুরতম প্রদেশে বিদ্রোহ দেখ! 
দিলে বিজ্রোহ দমনের নিমিত্ত এ সকল পরুগণ1 ব। সরকার হ'তে সাহায্য লাভের 
উদ্দেস্ট ছিল এই বিভাগের মুখ্য কারণ হিসাবে অস্মান করা যেতে পারে। 
এই সময়ে বর্ধমানে ফৌলদারের কার্ধালয় ছিল। পরবর্তাকালে জ্াহাজীর, 
শাহজাহান, সৃলতান স্থজ1! ও আওরঙজজেবের সময় পর্যস্ত সরিফাবাদ, স্রলেমানা- 
বাদ ও মাদারণ বা সাতর্গাও সরকারের অন্ততূক্ত মহল বা পরগণাগুলির 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুশিদকূলি বা জাফর খা 
বাংলার ম্বাদার বা নাজিম নিযুক্ত হয়ে টোডরমল্প ও সুলতান সুজায় 
বন্দোবস্তের পরিবর্তন সাধন করেন। জাফর খা-র সময়ে সমগ্র বাংলা স্থবাকে 
১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হয় এবং ১৭৮০ ্রীস্টাব্ পর্ধস্ত এই চাকলাগুলির অস্তিত্ব 
ছিল। চিরস্থারী বন্দোবস্তের পর চাকলাগুলির আয়তন হাস করে জেলা, 
আখ্যা দেওয়! হয়েছিল। বাংল! ন্ুবার অন্তর্গত চাকল1 বর্ধমান আয়তনে 
দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হলেও এই ঢাকল! হতে সর্বাধিক রাজগ্থ আদায় হত। সমগ্র 
সরিফাবাদ, হুলেমানাবাদের অধিকাংশ ও সাতগীয়ের কয়েকটি পরগণ1 এবং 
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যাদারণের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে বর্ধমান চাকলা গঠিত হয়১ং এবং ৬১টি পরগণা 
এই চাকলার অধীনস্থ ছিল।১৩ জাফর খাঁর মৃত্যুর পর নবাব স্থজা-উদ্‌-দিনের 
আমলে বর্ধমানের জমিদার কীতিচাদ আরও কয়েকটি পরগণ। অধিকার কৰে 
বর্ধমান চাকলার আয়তন বুদ্ধি করেছিলেন । এই সময়ে বধ্মান চাকলার বিস্তৃতি 
ছিল উত্তরে মৃশিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিয়দংশ এবং দক্ষিণে কপিসা নদীর 
( কাসাই ) তীরবতীঁ অঞ্চল ধরে বূপনারায়ণ নদের মোহনা পর্বস্ত। পূর্ব ভাগে 
ভাগীরথী নদীর পশ্চিমকুঙ্গ (সাতসৈকা পরগণ। বাদে ) ও সরস্বতীর পশ্চিমকৃল 
হ'তে পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্ধস্ত এক বিশাল তৃখণ্ড। ইই& ইগ্ডিয়! কোম্পানির 
আমলে বিষুধপুর জমিদারীর কিয়দংশ বধ্মান চাকলার অন্ততূ্ত হওয়ায় বঙ্গ- 
দেশের মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্বম চাকল1। ১৭৬৫ গ্রীষ্টাবে সম্রাট শাহ আলমের 
নিকট দেওয়ানী লাভের পর সরম্বতী নদীর পূর্বক্ল ও সাতসৈকা পরগণা, 
বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই চাকলার আয়তন আরও বেড়ে যায়।১৪ রাজদ্ব 
আদায়ের ক্ষেত্রে ভাগীরখীর পশ্চিমকৃঙ্গ বধমানের অস্ততূক্ত হলেও শাসনকার্ধে 
এই অঞ্চন ২৪ পরগণা জেলার অধীনস্থ ছিল। বিশালায়তনের চাকলাটির শাসন 
ও রাজন্ব আদায়ের জন্য ১৭৬৬ খ্রীস্টাকে ১৮ই অগস্টের এক পত্জরে বধমানের জন্ 
এক ব্যাটেলিরন সৈগ্ঠ রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করে লগুনের ডিরেক্টরবর্গের নিকট 
অনুমতি চাওয়! হয়েছিল।১৫ এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির নধিপঞ্জে 
জনপদটিব বিশালতার জন্ত বহৃক্ষেত্ে 301৫520 [১০9510০5-এর উল্লেখ পাওয়া 
গেছে। জাফর খার আমলে বধণ্মান চাকলার অন্ততূক্ত পরগণাগুলির নামের 
কোন তালিকা পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সময়ে প্রার্ধ রাজত্ব বিষয়ের তথ্য ও 
দর্বশেষে প্রাপ্ত বাংলা ১২১ সালের (১৭৯৩ এ্রস্টাব ) পুলিস ট্যাক্সের রিটার্ণ থেকে 
চাকল! বর্ধমানের পরগণাসমূছের নামের তালিক। পাওয়। যায় ।১৬ 


বর্ধমান সাহবাদ পাটুলী কৃবিজপুর 
খণ্ডঘোষ বাঘা সমরশাহী সেনপাহাড়ী 
সেরগড় গোপভূম সেলামপুর চম্পানগরী 
ছুটিপুর নলহি বগড়ী মজফরসাহী 
রানীহাটি হাডেলী মনোহরসাহী আজমৎসাহী 
বাইপুর অন্থোয়। পলাশী ফৈজুলপুর 
ইজ্জাণী ধেঞ মহম্মদপুর আমিরাবাদ 
চন্রকোণ। রদ ব্রাঙ্মণভূম জাহাজিরাবাদ 
তুরপট চিতুয়া জাহানাবাদ মগ্ডলধাট 
সাতসৈকা বোড়ো বন্ড পাটমহল 
বালিগড়ি পাওুয়! এক্তারপুর সেলিমাবাদ 
বন্দিপুতত পৈনান খোসলপুর হাতেলী মাদ্দারণ 
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চৌমহু আরস। বালিয়। মজফরপুর 
পাইকান হাতীকান্দ। চন্দননগর শাহশিলা মপুর 
ধাড়সা শিখরভূম খালোড় জয়পুর 
বালীচু। 


উপরোক্ত তালিক৷ হতে হেস্টিংসের সময়ে শিখরভূম পরগণ! চাকল৷ বর্ধমান 
হতে বিষুক্ত করে পাঁচেতের সঙ্গে যোগ কর! হয়েছিল এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
সময়ে বিষুণপুর পরগণা বধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। গঞ্জ মুরশিদপুর (কাটোয়।) 
পরগণা না হয়েও পরগণার গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ উক্ত তালিকায় ইন্দ্রাণী 
ও গঞ্জ মুরশিদপুর পৃথকভাবে দেখান আছে। 

ই ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের প্রথম ভাগে রাজত্ব আদায়ই ছিল 
কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরবতাঁকালে 
জেলার সীমানা নির্পিত হয়। ১৭৭৩ থ্রীস্টাবের ১লা জানুয়ারী গভর্ণরের এক 
আদেশবলে পাঁচেৎ (পঞ্চকোট ) ও বিষুপুরের জন্য পৃথক কালেক্টরী অফিস 
স্থাপিত হয়েছিল ।১৭ কিন্তু ১৭৯৩ শ্রীপ্টাবে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর ভিবেক্টর- 
বর্গের নির্দেশে গভর্ণর, জেনারেল ও কাউন্সিল স্বষ্ুভাবে বঙ্গদেশ শাসনের 
প্রয়োজনীয়তা অন্তরভব করে। বর্ধমান চাকলার ন্যায় এক বিশাল অঞ্চলকে 
শাসন করা এবং উক্ত অঞ্চলে রাজন্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত কমচারীদের এবূপ 
কোন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাও ছিল না। ১৭৮৪ শ্রীস্টারধে মেজর রেনেলের 
সার্ভে রিপোর্টে জান] যায় সমগ্র চাকলার আয়তন ছিল ৫১৮৪ বর্গমাইল ।১৮ 
রেনেলের রিপোর্টে আরও পাওয়। যায় যে, সমগ্র চাকলার গ্রামসংখ্য! ছিল আট 
হাজার এবং গডে প্রতি পরিবারে ৪ জন হিসাবে লোকসংখ্যা ধরে মোট 
লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৬০১,০০০ জন। এ সময়ে প্রতি বর্গমাইলে বর্ধমান চাকলায় 
২৬৩ জন লোক বসবাস করত। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্ধে ১ল৷ জুলাই গভর্ণর জেনারেল 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে কালেক্টর মাশার (76196: ) আঙ্মানিক ভিত্তিতে 
তৎকালীন বধণমানের লোকসংখ্যা গণনার যেব্যবস্থা! করেছিলেন তাতে দেবা 
বায, এ সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 
রেনেলের সময় অপেক্ষ। মার্শারের সময়ে জেলার আয়তন কমে গিয়েছিল। 

১৭৯৩ খ্রীস্টাবে কাউন্সিলে প্রস্তাব রাখ! হয় যে, বধ্মান জেলার উত্তর ও 
পুর্ব সীমা, অজয় ও ভাগীরথীর প্রবাহ পথ ধরে চিহ্িতকরণ কর] হবে। কেতুগ্রাম 
থানাকে (মনোহরসাহী পরগণ। ) বধমান হতে বিচ্ছিন্ন করে বীরভূমের সঙ্গে 

ধুক্তিকরণ এবং নবধীপ শহরকে নদীয়! হতে বিচ্ছিন্ন করে বধ মানের সঙ্গে 
সংযোগ কর হুবে। কিন্তু বাস্তবে উক্ত প্রস্তাব রূপায়িত হয় নাই। জস্ভবতঃ 
নদীয়। সাজের প্রবল আপত্তিতে এই প্রস্তাব কাধে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধ? 
স্বরূপ ছিল।১» দ্বাধীনতার পরেও নবদীপকে বর্ধমানের সঙ্গে যোগ করার 
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প্রস্তাব বাস্তবে বূপায়িত হওয়ার পথে বাধার তৃষ্টি কর! হয়; বার ফলে উক্ত 
প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হতে পাবে নাই। 

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্ব পর্যন্ত পাচেৎ ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ বাদে চাকল' 
বধমানের আয়তনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৭৯৩ খ্রীস্টাবে বদ, 
ব্রাহ্মণভূম, চন্ত্রকোনা ও চেতুয়া পরগণা মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত কর] হয়, 
যদিও এ পরগণাগুলি বধ্মান রাজের জমিদাবীর অন্তভূক্ত ছিল।২* চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিষুপুর ও জঙ্গলমহল বধ'মানের সঙ্গে যুক্ত 
হয়। কিন্তু শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য এ সালে ২৭শে ডিসেম্বরের এক আদেশ- 
বলে রায়পুর, শ্যামন্বন্দরপুর, খররাসোল, ফুলকুস্থমা, সিমলাপাল, ভেদিয়াদেই 
এই ছয়টি জঙ্গলমহলকে বধমান জেল! হতে বিচ্ছিন্ন করে মেদিনীপুর জেলার 
সঙ্গে যুক্ত কর! হয়। ১৭৯৪ শ্রীস্টাবের ১১ই জুলাই সাতসৈক! ও সরম্বতীর 
পূর্বতীর অঞ্চল বধমানে যুক্ত হয়। পূর্বেই বল! হয়েছে যে, জেলার বিশালতার 
জন্য একজন কালেক্টরের পক্ষে শাসনকার্ধ পরিচালনার অস্থবিধার জন্য ১৭৯৫ 
শ্রীষ্টাবে ৩৫নং ব্রেশুলেশনের ক্ষমতাবলে পৃথক হুগলী জেলার (বর্তমান হুগলী ও 
হাওড়া জেলা) সৃষ্টি হয় এবং একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনস্থ রাখা হয়৷ 
১৮২১ খ্রীস্টাৰ পর্যস্ত হুগলী জেলার কালেক্টরী অফিস স্থাপিত হওয়ার পূর্বে 
এ জেলা বর্ধমানের কালেক্টরের অধীন ছিল। এ বৎসরেই বগডী পরগণা 
বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৭ শ্রীস্টাব পর্ষস্ত বিভিন্ন সময়ে বধণমান ও হুগলীর 
সীমারেখার পরিবঙন কর] হয়েছিল এবং এই সময়ে পাতুয়াসহ অন্যান্ত কয়েকটি 
ছিট মহলের অংশ বর্ধমান হতে হুগলীতে স্থানাস্তরিত করা হয়। 

১৮০৫ শ্রীপ্টাঝে আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে পার্বত্য অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি 
পৃথক জেল! প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ১৮*৫ খ্রীন্টাব্ে ১৮নং 
রেগুলেশন বলে জঙ্গলমহল জেলার স্যট্টি হয়। বধমান জেলার সেনপাহাড়ী, 
সেরগড়, কোতলপুর বাদে বিষুপুর পরুগণা ও মেদিনীপুর জেলার ৬টি পরগণা 
জঙ্গল মহলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮০৬ ্রীস্টাবে নই অক্টোবরের এক আদেশ- 
নামায় অজদ্বের প্রবাহপথটি বধণমান জেলার উত্তরাংশের পশ্চিমভাগ ও বীরভূম 
জেলায় দক্ষিণাংশের সীমারেখাকূপে চিহ্হিত হয়েছিল। রাজ্য আদায়ের 
ব্যয়ভার হ্থাসের জন্য জঙ্গলমহলকে পুনরায় ১৮০৯ খ্রীপ্টার্ষে বধ্মানের সঙ্গে 
সংসুক্তি ঘটান হয়েছিল এবং একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনে বীকুড়াতে 
সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। 

হুগলী জেল ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্বে বধমান হতে পৃথক হলেও ১৮২ খ্রীস্টার্ 
পর্ধস্ত এই জেল! বধান কালেক্টরীর অধীনস্থ ছিল এবং ১৮২১ খ্রীস্টাকে হুগলীর 
জন্ভ পৃথক কালেরবী অফিসের সি হুয়। 
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১৮১২ খ্রীস্টাকে কোতলপুর থানাকে বধণমানের অধীনে রাখা হয়েছিল। 
ছু” বৎসর পরে ১৮১৪ শ্রীষ্টাকে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের প্রস্তাবে লেফটন্তাণ্ট 
জ্যাকসনকে এই অঞ্চলের জেলাগুলির সীমান। পুনধিন্তাসের দায়িত্ব অর্পণ করায় 
তিনি সীমিতভাবে পুনবিন্তাসের রিপোর্টে একজন ম্যাজিষ্রেটের অধীনে বীকুড়। 
জেলা শাসনের প্রস্তাব পেশ করেন।২১ কিন্তু এই প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে 
রূপারিত হয় নাই। 

বরাভূমের রাজ! বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ পুঅ লছমন সিং ভূমিজ সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন এবং লছমনের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে ইংরাজ সরকার 
তাকে গ্রেপ্তার করলে বন্দী অবস্থায় তিনি মেদিনীপুর জেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
ফলে ১৮৩৩ গ্রীস্টার্ে লছমনসিং-এর পুত্র গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে (১৮৩২-৩৬ খ্রীঃ) 
পুনরায় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখ! দিলে সেনপাহাড়ী, সেব্গড় ও 
বিষুপুরকে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য সীমান্ত এজেন্সী গঠিত হয়, অর্থাৎ 
জঙ্গল মহল হতে বিচ্ছিন্ন করে শাসনকার্ষের পুনবিন্তাসকল্পে বধণমানের সঙ্গে 
যুক্ত কর। হয় ( রেগুলেশন নং ১৩)। 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্বে পৃথক পশ্চিম বধ্মান জেলার স্থষ্টি হলে বধ্মানের 
কালেক্টরের অধীনে একজন জয়েপ্ট ডেপুটি ম্যাজিট্রেট নিযুক্ত কর! হয়। তিনি 
বিষুঃপুর, কোতলপুর ও ইদ্দাসের কর্থৃত্বে ছিলেন। পুনরায় ১৮৩৭ শ্ীন্টাবঝের 
ওর] জুলাই-এর এক আদেশবলে বীকুড়া নামক একটি নৃতন জেলার স্থষ্টি কর] হয়। 
১৮৪৮ খ্ীস্টাব্বে আউসগ্রাম, পোখন]1 ও ইন্দাস অঞ্চল বাকুড়া হতে বিচ্ছিন্ন করে 
বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্ত ১৮৫১ খ্রীন্টাঝে ইন্দাস ও বুদবুদকে 
বাকুড়ার অন্তর্ভক্ত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যায় যে, ১৮১৪ গ্রীস্টাবে 
লেফ: জ্যাকসনের (14. 801500 ) তত্বাবধানে বধ্মান জেলার থানা ও 
মহক্মাগুলি জরিপ করে জেলার সীমান! পুনর্গঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে 
জেলার অভ্যন্তরস্থ ও বছিঃসীমান! পরিবর্তনের বিষয়গুলি পরবতাঁকালে বিবেচিত 
হয়েছিল। 

১৮৫৫-৫৭ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত সার্ভে রিপোর্টে এই জেলার আয়তন ছিল 
১৭,২৩,২৭ একর ব1 ২৬৯২'৬9 বর্গমাইল এবং এ রিপোর্টের ভিতিতেই সমগ্র 
জেলাকে ২১টি উপবিভাগে বিভক্ত কর হয়। শাসনকার্ষের উপযোগিতার 
প্রতি লক্ষ্য রেখে নবগঠিত বিভাগগুলি মহকুমার সংজ্ঞা লাভ করে। অবশ্য 
বর্ধমানের সদর মহকুমার স্যন্টি ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে। ১৮৪৬ শ্রীস্টাবে 
বুবু, ১৮৪৭ শ্রীস্টাবষে জাঙ্ুয়ারী মাসে কাটোয়া, এ বৎসর মে মাসে 
রানীগঞ্জ ও জুন মাসে জাহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগ ) মহকুমা! সদর 
কার্ধালর স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬ শ্রীন্টাবে সেপ্টেখর মাসে কালনা শহ্যটিও 
একটি মহকুমা! সদরক্কপে পরিচিতি লাভ করে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যায় যে, 
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এই সময়ে কাটোরা, দাইহাট ও কালন] শহর তিনটি নৌবাপিজ্যের উপযোগী 
স্থান হিলাবে অন্তর্দেশীয় বন্দররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।২২ মহকুমার 
অধীনস্থ বিভাগগুলি পরগণা নামে অভিথ্ত হলেও এঁ বিভাগসমূহ বর্তমান 
সংজ্ঞান্ারে থানায় কূপাস্তরিত হয় এবং নিম্নলিখিত থানাগুলি মোগল আমলের 
পরগণা অপেক্ষা! আয়তনে বৃহত্তর হলেও প্রায় সকলক্ষেত্রেই পূর্ব নাম বজায় 
ছিল।২৩ এই লময়ে শাসন ও'বাজন্বের উপবিভাগগুলি পৃথক ছিল ন]। 


১। অস্থিকা ২। আজমৎসাহী » ৩) ইন্দ্রাণী 
৪। খগুঘোষ ৫। গোপভূম ৬। চম্পানগব্ী 
৭। ছুটিপুর ৮। জাহাঙ্গীরাবাদ ৭। ধেঞা 

১০। নলহি ১১। মনোহরশাহী ১২। বাঘ 

১৩। বর্ধমান ১৪। রানীহাটি ১৫। সমরসাহী 
১৬। সাতনৈকা ১৭। সেনপাহাড়ী ১৮1 মজঃফবরসাহী 
১৯। সাহাবাদ ২০। সেরগড় |২১। হাভেলী 


শাসনকার্ষের স্থুবিধার জন্য ১৮৭২ খ্রীস্টাবঝে বধ্মান, কাটোয়1, কালন?, 
জাহানাবাদ, বুদবুদ ও রানীগঞ্জর-এই ৬টি মহকুমা! নিয়ে বর্ধমান জেলা গঠিত 
ছিল এবং এই বছরে প্রথম জনগণনায় সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার পরিসংখ্য! 
পায়! যায়। ৬টি মহকুমার লোকপংখ্। ছিল ১৮,৬১,৬৬৩ জন। এ সমস্কে 
বর্ধমান জেলার মোট ৩৫১৩ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ৫১৯১টি গ্রাম ও শহবের 
সংখ্য। ছিল ৬টি। মহকুমার উপবিভাগ অর্থাৎ থান নামের প্রথম পরিচয় ঘটে 
এই সময়েই (পরগণার পরিবর্তে 'থানা* নাম ব্যবহৃত হয় )। অবশ্য পূর্বের ন্যায় 
রাজন্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পরগণ1 বিভাগের প্রচলন অবলুপ্ত হয় নাই। মহকুম- 
ভিত্তিক জেলার অন্তর্ভুক্ত থান। বিভাগের নিয়রূপ পরিচয় পাওয়া! যায় £ 
বধ্ধমান ( আনরতন--৮৪১ বর্গ মাইল ) £ বধমান, খগডঘোষ, ইন্দাস, সেলিমাবাদ, 

গা্ুরিয়া ও সাহেবগঞ্জ । . 
কাটোয়। (আয়তন-_৪০৭ বর্গ মাইল) £ কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট। 
কালন] ( আয়তন--৪৩১ বর্গ মাইল): কালনা, ভাতুরিয়! ও মন্তেশ্বর। 
জাহানাবাদ (আয়তন--৬৪১ বর্গ মাইল) £ জাহানাবাদ, কোতলপুর, গোঘাট 
ও ন্বায়ন1। 
বুদবুদ ( আয়তন-৬৭১ বর্গ মাইল) £ বুদ্ববুদ, আউসগ্রাম ও লোনামুখী। 
রানীগঞ্জ ( আযুতন-৫৩২ বর্গ মাইল )£ বানীগঞ্জ, কাকস। ও নিয়ামৎপুর । 

১৮৭২ খ্রীষ্টাঝের ১৭ই জুন বধমান মহকুম] হতে ইন্দাস খান, বুদবুদদ মহকুমা 
হুতে সোনামৃখী থান ও জাানাবাদ মহকুমা হতে কোতলপুর খানা বধান 
থেকে বিছির করে বাকুড়া জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হ্য়েছিল। ১৮৭৯ ধস্টাবে 
জাহানাবাদ মহুকুমার অন্তর্তৃক্ত জাহানাবাদ ও গোঘাট খারা ( মহকুমা সঙ্গরসহ ) 


১৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হুগলী জেলায় যুক্ত হয় এবং রানন1 থানা, বধ্ধমান সর মহকুমার অংশরূপে 
পরিগণিত হয়। এ বৎসরেই ২৭শে সেপ্টেপ্বর বুদ্বুদ্দধ মহকুমার অবলুপ্ঠি 
ঘটেছিল। এইভাবে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে স্থান বিনিময় কার্য ১৮৮৩ খ্রীস্টাবব পর্যস্ত 
চলেছিল এবং গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্চ, সেলিমাবাদ, নিয়ামৎপুর ও ভাতুরিয়! বাদে 
অন্তান্ত থানাগুলির পরিচিতি এ সময় হতে অপরিবতিতরূপে চলে আসছে। 
কিন্ত ভূমিরাজন্ব নিধণারণ ও আদায়ের ক্ষেজে ১৮৫৪-৫৫ হ্রীস্টাব্সের পরগণ1 বিভাগ 
আজও বলবৎ আছে । ১৮৮৮ খ্রীন্টাব্ের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্ধীপ অঞ্চল আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে বধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টার্ষে আসানসোল শহরটি 
পৌরসভার অধীনে আমে এবং রানীগঞ্জের পরিবর্তে ১৯০৬ খ্রীস্টাকে আসানসোল 
মহকুম। শহরে রূপান্তরিত হয়।২$ 

১৯১* খ্রস্টাৰে প্রকাশিত ডিগ্রিক্ট গেজেটিয়ারে ৪টি মহকুমাসহ ২৩টি থানার 
উল্লেখ আছে » যথা : 
বধমান-বধমান, মেমারী, জামালপুর, রায়না, খগ্ডঘোষ, গলসী, কাকস। ও 

আউসগ্রাম। 
আসাননোল--আসানসোল, রানীগঞ্জ, অগ্ডাল, জামুবিয়া, ফরিদপুর, হুগাপুর, 
কুলটি, বন্ধাবনী ও সালানপুর। 

কাটোয়া_কাটোয়া, কেতুগ্রাষ ও মঙ্গলকোট। 
কালনা-_কালন।, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর। 

১৯১৯-২০ শ্রীন্টাবে বধমান জেলাস্থ নিয়লিখিত ৬টি মিউনিসিপ্যালিটি 
শহরের তথ্য জানা যায় 


স্থাপিত জনসংখ্য। রেটপেয়ারণ মোট জনসংখ্যার 

সঙ্গে রেট পেয়ার্সদের 
অন্থপাত 
বধণমান ১ল1 এপ্রিল, ১৮৬৫ ৩৫৯২১ ৭১৮৮১ ২১.৯% 
কালনা ১ল] এপ্রিল, ১৮৬৯ ৮১,৬০৩ ২,৬৪৪ ৩১,৩% 
কাটোয়া ১ল1 এপ্রিল, ১৮৬৯ ৬,৯০৪ ২১৪৮৮ ৩৬৩% 
ধাইহাট ১লা এপ্রিল, ১৮৬১৯ ৫,৩৪২ ১১৩৮৩ ২৫৮০) 
রানীগঞ্ ১লা এপ্রিল, ১৮৭৬ ১৫,৪৯৭ ১১৭৫১ ১১*৩% 


আসাদসোল ১লা অক্টোবর, ১৮৯৬ ২১,৯১৯ ২,৬০৬ ১১*৪% 


০০১ 


৯৪১১৮৬ ১৮৭৯৯ ১৯৯০০ 
উপরোক্ত তথ্য হতে জান! যায় যে, ব্রানীগঞণ্জ ও আলানসোল শহরে স্থায়ী 
বাসিন্দা ছিল অল্প, অর্থাৎ এ শহরে বহিরাগত চাকুরীজীবীর সংখা অধিক হওয়ায় 
তারা রেটপেয়াগ তালিকার আওতা [বহিভ্‌ ত জনসংখ্য। 


দেশ পরিচিতি ১৫ 


উত্তরোত্তর জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জেলার পশ্চিম অঞ্চলে কয়লাখনি, কলকারখান। 
ও ডি-ভি-সি-র বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার ফলে থানাগ্ুলির ওপর অত্যধিক চাপ 
পডতে থাকে । ফলে কালক্রমে থানার সংখ্যা বুদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। 
স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পর্যায়ে জেলার অন্তভূক্ত থানাগুলির আয়তন বা 
শাসন বিভাগের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন কর! হয় নাই। কিন্তু উপরোক্ত 
কারণে আসানসোল মহকুমার প্রশালনিক ব্যবস্থার ওপর অত্যধিক চাপ ও 
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গঠিত হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিশেব 
প্রয়োজন উপলব্ধি করে হুর্গাপুর মহকুমার স্থষ্টি হয়। গলসী ও আউপগ্রাম থানার 
কিয়দংশ নিয়ে বুদবুদদ থান।, আলানমোল ও কুলটি থানার কিয়দংশ নিয়ে হীরাপুর 
থানা এবং সালানপুর থানার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করে চিত্তরপ্তন শিল্পাঞ্চলের জন্ 
চিত্তরঞ্জন থানার স্ঙ্টি হয়। ১৯৮১ শ্রীন্টাবে হূর্গাপুর থানাকে ভাগ করে হূর্গাপুর, 
কোকওভেন ও নিউটাউনশিপ নামক তিনটি থান! গঠিত হয়েছিল। অনুরূপ 
কারণে বধ্মান সদর মহকুমাকে দু'ভাগ করে বধমান উত্তর ও বধমান দক্ষিণ নামক 
ছুটি মহকুমার স্যষ্টি হয় ১৯৮০ শ্রীন্টাঝে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ খ্রীন্টাবের ২৭শে 
জুলাই রায়না থানার ১৪৭ নং মৌজা (০66০86107 [ব০. 3920 7১...) হুগলী 
জেলার আরামৰাগ মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বধমান জেলার আয়তন ৬ বর্গ 
কিঃ মিঃ পরিমাণ হাস পেয়েছে। 

অধধশতাবীর সংখ্যাতত্ব বিচারে জেলার অতীত ও বর্তমানের তুলনামূলক 
চিত্র পাওয়। যায় : 


১৯৩১ ১৯৭১ ১৪৯৮১ 
মহকুমার সংখ্যা ৪ ৫ ৬* 
থানার সংখ্য। ২৩ ২৭ খন 
গ্রাম সংখ্যা ২৬৩১ ২৬০৯ ২৫৭৩ 
শহরের সংখ্যা ৯ ২২ ৪৯ 
জনসংখ্য। ৫১৭৫১৬৯৯ ৩৯১১৬৯১৭৪ ৮৮১৩৫৯৩৮৮ 
* ১৯৮৮ শ্ীটাবে বধ মান সদর থানা দুভাগে বিভক্ত হওয়ায় মহকুমার সংখ্যা 


১টি বেড়েছে। 

তুলনামূলক সংখ্যাতত্ব হতে বেখা যায় ষে, গ্রামসংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 
এই ক্রমহাসমানের কারণম্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জেলার পশ্চিম অঞ্চলে 
“শিল্পাঞ্চল গঠিত হওয়ায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি শহুরাঞ্চল গঠিত হয়েছে। 
কিন্তু কষি অঞ্চলে এই পরিবর্তন ধারার কোন প্রভাব নাই। 

বর্ধমান জেলার বিভাগ ব1 উপবিভাগের জল্লনাকল্পন৷ কিন্তু এখানেই থেমে 
যায় নাই। ১৯৮৬ থ্রীস্টাঝে ১৭ই অক্টোবর “আনন্দবাজার পত্রিকার এক খবরে 
প্রকাশ যে, “আসানসোল জেলার দাবি আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে"। ১৯৫৬ 


১৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সালে আসানসোলকে নিয়ে পৃথক জেল! গঠনের দাবি উঠলেও ।পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই দাবি মেনে নেন নাই। কিন্তু ১৯৮:-৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সন্রকারের মুখ্যমন্ত্রী 
এই দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিত্রের নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি স্থপারিশ করে প্রতি বিশ লক্ষ জন- 
সংখ্যার জন্য পৃথক জেলা গঠনের এবং এ অভিমত অনুসারে বর্ধধান, মেদিনীপুর ও 
২৪-পরগণা জেলা ভেঙ্গে আরও তিনটি নৃতন জেঙ্গা গঠনের স্থপারিশ কর 
হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে ২৪-পরগণা জেলাকে চু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। 

পৃথক আসানসোল জেলার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু বাদান্বাদ হয়ে গিয়েছে। 
এ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার কর! হচ্ছে যে, প্রশাসনের স্বার্থে জেলাকে 
ছু'ভাগ কর যেতে পারে । জেলাকে ভাগ করে যদি প্রশাসনিক অবস্থা সুষ্ঠ করা 
যায় তাহলে ৫৬টি জেল! নিয়ে গঠিত বিহার রাজ্যের মূল সমন্যা সমাধান হয়ে 
যেত কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নাই। আদানসোল হতে বধমানের দূরত্বকে 
যথেষ্ট বড় করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কেতুগ্রাম 
থানার জন্য একটা পৃথক জেলা গঠন করা হোক; কারণ কেতৃগ্রামের দূরতম 
অঞ্চলের সঙ্গে বধ্মানের যোগাযোগ ব্যবস্থা আসানসোল হতে অধিক কষ্টসাধ্য ৷ 
দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে যে নগর উন্নয়ন পরিষদ আছে পূর্বাঞ্চলের অন্ত্র ভা 
অন্ুপস্থিত। কলিকাতা হতে কোচবিহারের দুরত্ব অধিক এবং রাজধানীর সঙ্গে 
কোচবিহারের কষ্টসাধ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী মুশিদাবাদ জেলায় হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। 
যেমন সম্ভবপর নয় নাগপুবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থানান্তরিত কর]। 

পৃথক আলসানসোল জেলার দাবিদারগণ কেবলমাত্র কয়লাখনি, শিল্লোন্য়ন 
ও ডি. ভি. দি-র প্রতি লক্ষ্য রেখে এই দাবী তুলেছেন। তার একেবারেই কৃবি 
অঞ্চলের অবদানের কথা ভুলে গিয়েছেন এবং পৃথক জেলাবূপে বিভক্ত হুলে' 
ছুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের বাইরেও শিল্লোন্নয়নের দাবী আসবে এবং কৃষি 
অঞ্চলেও কলকারখান! স্থাপনের দাবি উঠলে তা নস্যাৎ করা যাবে না। কিন্তু শত 
প্রচেষ্টাতেও দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলকে প্রারুতিক প্রতিকূলতার অন্য 
কষি অঞ্চলতৃক্ত কর1 সম্ভবপর হবে না । নৃতন জেলাটির অর্থনীতি কেবলমাত্র 
খনি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল হলে যদি কোন কারণে অর্থনৈতিক বিপরধধয় 
আসে তাহলে সমগ্র জেলাটির জনজীবন বিপর্যস্ত হবে, কারণ শত চেষ্টায় এই 
জেলাকে কৃষি অঞ্চলভূক্ত কর সম্ভব নয় বলেই। সেক্ষে তে আসানসোল জেলার মোট: 
আয়তন হুবে মাত্র ১৯** বর্গ কিঃ মিঃ অঞ্চল নিয়ে । সেদিক দিয়ে বিচার করলে 
দেখ! যাবে যে, তুলনামুলকভাবে প্রশাসনিক ব্যয় হবে অত্যধিক! অপরপক্ষে 
১৯৯* বর্গ কিঃমি অঞ্চল নিয়ে যদি একটা জেল] ( আসানলোল ) গঠনের দাবীকে 
মেনে নেওয়1 হয় এবং বর্ধমান মহুকৃমার অধিবাসীগণ যদি দাবী তোলেন যে এই: 


দেশ পরিচিতি ১শ 


মহুকুমাকেও পৃথক জেলার মর্যাদ1] দেওয়। হোক, তাহলে সে সময়ে রাজ্য সরকার 
কি এই দাবি মেনে নিতে পারবেন? বধণমান মহুকুমীর আয়তন প্রায় ৩১৯৯ 
বগ” কিঃমিঃ অর্থাৎ আসানসোল-হুর্গাপুর অপেক্ষা অনেক বেশি । সংখ্যাতত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আসানসোল-দুর্গাপুর মহুকুমার যৌথ লোক- 
সংখ্যা ১৮৭৪ লক্ষ এবং কেবলমাক্র বধণ্মান মহকুমার একক লোকসংখ্য। 
১৬৩-৮৫ লক্ষ । 

নূতন আসানসোল জেলার স্থষ্টি অপেক্ষা শিল্পাঞ্চলের যে সমস্তাগুলি প্রবল 
আকারে বেড়ে চলেছে পেখুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অধিক। 
এই সমস্যাগুলির সমাধান ন। করার জন্য শিল্পে সঙ্কট ও তার ফলে কর্মসংস্থানের 
সমস্যা বেডে চলেছে । কয়লাখনি অঞ্চলে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রধান সমস্যা । 
কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি দফতরের রিপোর্টটি এখনও কার্ধকরী হয় নাই। 
শিল্পাঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমাকে নিয়ে 
পৃথক জেলা গঠন কর হলে সাময়িকভাবে শিল্পাঞ্চলের মানুষ হয়ত উপরূত হবে 
ঠিকই, কিন্তু পুনর্বাসন, জমিব্বপান্তর, ধ্বস ও খনিছুর্ঘটন1 এসব মূল সমস্যার যদি 
সমাধান ন। হয় তা*হুলে পৃথক জেল স্যঙি করে খনি ও শিল্প অঞ্চলের সমস্যার 
সমাধান করা সম্ভব হবে না। তা'ছাডা ক্রমবধমান জনসংখ্য' বৃদ্ধির ফলে 
খনি অঞ্চলে যেভাবে বাসগূহ্‌ নির্মীণের সমস্যা দেখ! দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে 
ষদি প্রায় ৬০* বগণমাইল অঞ্চলের অধিকাংশ করলা তুলে নেওয়া হয় তাহলে 
বাসস্থানের সন্কট এড়াতে এই অঞ্চলের লোককে হয়ত আরও পূর্বে সরে 
যেতে হবে। 

সাংস্কতিক পরি্িমগ্ডলের কথ বিচার করলে দেখ। যায় ভারতবর্ষের প্রায় 
প্রত্যেকটি জেলাই বিচিত্র সংস্কতির ধারক ও বাহক। পশ্চিমবঙ্গের সীমাস্তবতীঁ 
জেলাগুলির সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাজ্রার পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। তাস্ছলে বীরভূম ও বীকুড়ার সায় ছোট জেলাগুলিকেও 
বিভাগ কর! প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর নয়। ভৌগোলিকভাবে 
বিভাগ করে পৃথক জেল স্ষ্টির পূর্বে চিন্তা করা প্রয়োজন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য রক্ষা এবং এই ধরনের অর্থনীতি কেবলমাত্র খনি ও শিল্প নিয়ে 
এদেশে গড়ে উঠতে পারে না। যতই শিল্পোক্নরন হোক ন1। কেন আমাদের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি হল কৃষি নির্ভরতা । সে কারণে 


বৃহত্তর স্বার্থে অঞ্চলগুলিকে এভাবে গঠিত করতে হবে যাতে কষি ও শিল্প সমাজ- 
জীবনে পরস্পরের সহায়ক হয়ে ওঠে। 
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দেশ পরিচিতি ২৩ 
পরিশিষ্ট_-২ 
১৯৮১ সালের সেল্সাস রিপোর্টে র ভিত্তিতে তুলনামূলক তথ্য 
বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ 

আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ) ৭৩২৪০ ৮৮,৭৫২*০ 
জনসংখ্য। ৪৮১৩৫১৩৮৮ ৫১৪৫১৮০১৬৪৭ 
গ্রামীণ জনসংখ্যা ৩৪,১৪,২১৯ ৪,০১,৩৩,৯২৬ 
শহরের জনসংখ্যা ১৪,২১১১৬৯ ১১৪৪১৪৬১৭২১ 
তফসিলীজাতিভুক্ত জনসংখ্যার হার ২৫"০৯% ২১*৯৯%০ 
উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যার হার ৫.৭৫০/ ৫,৬৩০/ 
শিক্ষিতের হার ৪২৪৩ ৪০৯৪ 

এ পুরুষ ৫১-২৯ £০*৩৭ 

এ মহিলা ৩২৫৬ ৩০২৫ 
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) ৬৮৮ ৬১৫ 
দশ বৎসরে জনসংখ্য। বধিতের হার +২৩"৪৭ +২৩"১৭ 
স্বী-পুরুষের হার 
(প্রতি ১০০ জন পুরুষে) ৮৯৭ ৯১১ 

এ (গ্রামাঞ্চল) ৯৩৪ ৯৪৭ 

এ (শহরাঞ্চল) ৮১৫ ৮১৯ 
গ্রামসংখ্য। ২৬৭৯ ৪১১১২ 
পরিত্যক্ত মৌজা ১০৯ ৩১৭৪৪ 
শহরের সংখ্যা ৪৯ ২৯১ 
গুহসংখা। ৮১৮২১০৫৪ ৯৫)৯১১৫০১ 

লোকসংখ্যার অনুপাতে গ্রাম সংখ্যা 
লোকসংখ্যা গ্রামসংখ্যা মোট গ্রাম সংখ্যার 
হিসাবে শতকর হার 
২০০ জন পরাস্ত ১২৭ ৪৯৪ 
২০০৩-৪৯৪৯ ভান ৪৮৩ ১৮৭৯ 
৫০-১৯৯৯ জন ১১৪৭৭ ৫৭.৪৭ 
২০০০-৪৯৯৯ জন ৪২৪ ১৬৫০ 
৫০৩০৩-৯৯৮৯৯ ভাল €ত ১৬৬ 
১০০০০ জন পর্য্যস্ত ১ ০8 
মোট ২৫৭৩ ১৪৩৪: 


২৪ বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
পরিশিষ্ট--৩ 


আইন-ই-আকবরীতে পাওয়! যায় ৩১টি মহল ব। পরগণ। নিয়ে সরকার 
সেলিমাবাদ গঠিত ছিল। পূর্বে এই সরকারের নাম ছিল স্থলেমানাবাদ। ব্লকম্যান 
সাহেবের মতে সুলেমান শাহের নামানুসারে ম্বলেমানাবাদ হয়। কিন্তু পরবর্তাকালে 
শাহজাদ। সেলিমের নামানুসারে হয় সেলিমাবাদ। সেলিমাবাদের সদর কার্ধালয় 
ছিল বর্তমান জামালপুর থানার অধীনে সেলিমাবাদ গ্রামে । এই সরকার হতে 
মুঘল সম্রাটের নিকট রাজন্ব প্রেরিত হত ১৭,২৯,৯৬৪ দাম বা ৪.৪*৭৪৯ আকবর” 
সাহী মুত্র । শাসনকার্য ও শাস্তি রক্ষার জন্য ৭০০ পদাতিক ও ১৭০ জন 
অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিল। এই স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। 


সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি পরগণার নাম _- 


১। ইন্দ্রায়িন ১২। জরপুর ২৩। কুবুজপুর 
২। ইসমাইলপুর ১৩। হোপেনপুর ২৪। নগিন 
৩। আঙ্কল্যা ব অনলিয়া ১৪। ধারসা ২৫। গোবিন্দ 
৪। উল ১৫। রায়না হাভেলী ২৬। মহম্মদপুর 
৫€। ভূরস্থট ১৬। সেলিমাবাদ ২৭। মুলঘর 
৬। বস্থুদ্ধরী ১৭। সাতসিকা ২৮। নাইয়! 
৭। পাওুয়1 ১৮। সহশপুব ২৯। নসঙগ 
৮। পাচলোর ১৯। সঙ্গেলী ৩০। নীপা (নবিয়) 
৯। বালীচুঙ্গ। ২০1 উমরপুর ৩১। কয়েকটি ক্ষুদ্র তালুক 
১০। ছুটিপুর ২১। স্থলতানপুর 
১১। চৌমহা ২২। আলামপুর 

সরকার সরিফাবাদ 


আইন-ই*.আকবরীতে বণিত সরকার সরিফাবাদ ২৬টি মহল বা পরগণ' 
নিয়ে গঠিত ছিল এবং এই সরকার হতে মুধল সম্রাটের রাজগ্ব বাবদ আদায় হত 
২৪,৮৮১৭৫* দাম বা ৫৬২,২১৮ আকবরশাহী মুত্র । এই সরকারের শাস্তি রক্ষার 
জন্ত ৫*০* পদাতিক এবং ২** অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিল। সরিফাবাদে বহুজ্জাতির 
বসবাস ছিল। সরকার সরিফাবাদের অধীনস্থ মহলগুলির নাম 


দেশ পরিচিতি ২৫ 


১। বর্ধমান ৮। খঙ্গ ১৫। খারগ্রামা ২২। মজঃফরসাহী 

২। বহরর ৯। ধেয়া ১৬ কিরিটপুর ২৩। স্ুলেমানসাহী 
৩। বরবকসাহী ১*। মহলন্দ ১৭ খণ্ড (ঘোষ) ২৪। নতরন 

৪। ভরকোণ্ড ১১। সোনিয়া ১৮ নসক ২৫। হোসেন অজিযুল 
৫। আকবরসাহী ১২। আজমৎপুর ১৯ কোদরা ২৬। বার্জার ইত্রাহিমপুর 
৬। ভাটছালা ১৩। ফতেসিং ২০ কোটমকন্দ 

৭। বস্ধি ১৪। বাঘা ২১। মনোহরসাহী 


সরকার মাদারণ 


সরকার সুলেমানাবাদ ও সরকার সরিফাবাদ অপেক্ষা এই সরকারের আয়তন 
দ্র হলেও এই সরকারের বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের পাঁচটি জেলায়। বীরভূম, 
বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলী ও মের্দিনীপুর-__এই পাচটি জেলার টুকরে] টুকরে। অংশ নিয়ে 
সরকার মা্ধারণ গঠিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে একে সীমান্তবত্তাঁ বিভাগ বলা হয় 
এবং এই কারণেই এর গুরুত্ব বেশী ছিল। 

আইন-ই-আকবরীতে পাওয়। যায় ১৬টি মহল ব। পরগণ| নিয়ে সরকার 
মাদারণ গঠিত ছিল। রাজন্ব বাবদ মুঘল সম্রাটের প্রাপ্য ছিল ২,৩৫,০৮৫ 
আকবরসাহী মুদ্রা বা ৯৪,৩১৪০* দাম । এই সরকারের শান্তিরক্ষা ও শাসন- 
কার্ধের জন্ত ১৫* জন অশ্বারোহী ও ৭*** পদাতিক সন্ত নিযুক্ত ছিল। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস করত। 


আইন-ই-আকবরীতে বধিত সরকার মাদারণের অধীনে ১৬টি পরগণার 


নাম-- 

১। পানিহাটী ৭। হাভেলী মাদারণ ১৩। নাগর 
২। বালগড়ি ৮। সিংভূম ১৪। মিনকবাগ 
৩। বীরভূম ৯। সেরগড ১৫। হেসোলী 
৪। ধওলভূম ১০। সাহাপুর ১৬। সমরশাহী 
৫1 চিতুয়া ১১। কেট 


৬। চম্পানগরী ১২। মগ্ডলঘাট 


২৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
সরকার সাতগাও 


আইন-ই-আকবরী বণিত একটি অন্যতম বৃহৎ সরকার*। দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঙ্গের শাসন কেন্দ্র সরত্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম বা সাতগাও-এর নামাছসারে এই 
সরকারের নামকরণ কর! হয়েছিল। মোট ৫৩টি পরগণা এই সরকারের অধীনস্থ 
ছিল এবং এর সদর কারধালয় ছিল সগ্তগ্রামে। বর্তমান বর্ধমান, হুগলী, 
হাওডা, নদীয়া, মুশিাবাদ, ২৪-পরগণা ও যশোহর জেলার আংশিক বা বৃহত্তম 
অংশ নিয়ে সপ্তগ্রামের বিস্তৃতি ছিল। আইন-ই-আকবকরীতে উল্লিখিত আছে যে 
মোট ৫৩টি মহল বা পরগণার রাজত্ব ছিল ১১৬৭১২৪১৭২৪ দাম বা ৪১৮,১১৮ 
আকবরসাহী মুদ্রা এবং শান্তিরক্ষার জন্য ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৬০** পদ্দাতিক সৈন্য 
নিযুক্ত ছিল। 

আইন-ই-আকবরীতে ৫৩ পরগণার যে নাম পাওয়া যায়-__ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভূমি পরিচিতি 


ভৌগোলিক পরিবেশ £ 

ভৌগোলিক পরিবেশের ছার1 মানুষের জীবন ধার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুকুল পরিবেশে মানুষ গৃহ নির্মাণ করে গোঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস 
করতে শিখেছে; অনুরূপভাবে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে মাহুষ হয়েছে 
মরুদ্ঠানবাসী বা যাষাবর শ্রেণীভুক্ত । বিজ্ঞান ও প্রযুক্কিবিদ্যার প্রসারলাভের পূর্বে 
মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধমীয় চেতনা, 
সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ভৌগোলিক পরিবেশের ওপরই অধিকাংশ স্থলে নির্ভরশীল 
ছিল। এ যুগে গোঠ্ীবদ্ধ মানবসমাজ সমতলবাসী, বনবাসী অথব1 পার্তত্যবাসা 
ছিল এবং তাদের জীবনধারণের উপায় ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ।॥ পরবর্তী- 
কালে বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করলেও বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক 
পরিবেশে বিশেষ ধরনের সম্পদ আহরিত হর । অতএব বিজ্ঞান মানুষের কাজের 
সাহায্যকারী মাত্র; য' প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু পরিব্ন 
করতে পারে না। 

কোন দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবগোঠীর জীবনধার1 
পর্যালোচনা করতে হলে সর্বাগ্রেই তাই তার ভৌগোলিক পন্রিবেশ সম্পর্কে ধারণার 
প্রয়োজন । এবিষয়ে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য 
ল্বরণীয়--*171507 ০2110 0৪ [76210170560] ৮/10)00 2 100015086০1 
(36098181019. 4১010915 06 & ০০100 ০1 & 9161) 79911090 0201090 ০০ 
০01169015 5৬৪%109060 ৬/111)000 179৬1176 81 1062. ০1115 6০০1১০9110$081 ০০9101- 
01015 01116 [105 16519591026. ॥ একথ1 একটা সমগ্র দেশের পক্ষে ষেমন 
প্রযোজ্য, অনুবূপভাবে প্রদেশ বা জেলার পক্ষেও প্রযোজ্য । ২৪-পরগণ। জেলার 
সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীর জীবন- 
ধারণের মান ও উপায়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সে কারণে বলা যেতে পাবে-- 
*বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে জাতীয় জীবন ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর 
করে কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং মান্য ভৌগোলিক পরিবেশকে কতদর পর্ধস্ত 
স্বকীয় প্রয়োজনে পরিবতিত করে জীবনযাত্রাকে অধিকতর স্থুসহ করে তুলতে 
সমর্থ হয়েছে তা ইতিহাস পর্ধালোচন] ভিন্ন সম্ভব নহে । পরিবেশের বিভিন্রতা 
অন্থসারে যেমন জীবনে বৈচিত্র্য দেখ! দিয়েছে, তেমনি উদান্ব বা অন্ুদার পরিবেশ 


২৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জীবনের উন্নতির মাত্র! নিবপণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং মানুষের 
সঞ্চরণশীলতাকে অনিবার্ধ করে তুলেছে ।”১ 

ভৌগোলিক পরিবেশ মানবজীবনকে তথা সমাজজীবনকে কিরূপে প্রভাবিত 
করতে পারে বা করে থাকে, সে সম্পর্কে উনবিংশ শতকে আযাডমিরাল মাহান, 
ম্যাকিগার এবং ম্পাইকমযান পরম্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে 
বিভিন্ন সময়ে আরও পর্যালো5না হয়েছে । এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিত কে. এম. 
পানিকৃকর মন্তব্য করেছেন৭--"05021810171081 90013 (18617391595 178০ 180 
৬8116 60616 18191800000 101. 1179 10100151 01 00001901010) 0061 
51210098145 01 11106, 11061117108] 2100 10155951081] 601910059 8100 00911 
101000001৮6 081080109 219 086 08515 01 ৮/17101) ৪, 11801010+$ 116 129 ০ ৮০ 
01017781619 00110 00.” আর একটু উন্নত পর্যায়ের কথ! চিন্তা করে অধ্যাপক 
নির্ধলকুমার বস্থু বলেছেনও, “]া 50009106 16 ০1018] 06০10010210 01 
20 ০০91)61%, 0176 10000162102 ০01 19 2505121017109] (2০015 021 1)81019 
9০ 10101171560. 11) 076 6211% 7011005 ০1 110121) 1)15601, £6০0520119 
05017211850 00 2. 51680 53015100085 1195 220. 206110195 ০1 1115 19901015 
45 961] ৪85 00611 0109191006 2100 11691210016. (35051180109 51021960 1)15101% 
1819159 1000, 29 1 ৫0935 6৬০1) 10029 811 ০0৬০1 016 90110, 01700018 
0 2 ৫16610101 1072101)91.% | 

ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে অবস্থান, আয়তন ও আকৃতি প্রধান স্থান 
লাভ করেছে। কিন্তূ মূল উপাদানগুলি ছাঁডাও ভৃপৃষ্ঠের বাহক গঠন, আভ্যন্তরীণ 
গঠন, জলবায়ু, শ্বাভাবিক উত্তিদ, জীবজন্ত, খনিজ সম্পদ, নদীপ্রবাহ প্রভৃতি 
অন্তান্ত উপাদানগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবস্থান 
ও আয়তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও জলবায়ু” বনজ সম্পদ, নদনদীব 
প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিছ্যমান। আবার কৃষি ও কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা 
করতে হুলে তৃপৃষ্ঠের আভ্যন্তরীণ ও বাহক গঠনের পর্যালোচনার প্রয়োজন 
'আছে। অন্কুূপভাবে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, মত্ন্তঠাষের আলোচনার ক্ষেত্রে নদনদীর 
পতিপ্রকৃতি, অববাহিক1 অঞ্চলের গঠনপ্রকৃতি ও বন্তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ 
অবহিত হওয়ার সার্থকতা আছে। ভৌগোলিকভাবে বধমান জেলার দুই-তৃতীয়াংশ 
সীমারেখা নদীবেষ্টিত অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বেছ্টিত হলেও পলিগঠিত ও 
প্রাচীন শিলাগঠিত ভূভাগে বাস্তবিগ্ঠা, বাধ, জলাধার, রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেচখাল, 
সেতু নির্মাণ, নগর পত্তন প্রভৃতি গঠনমূলক কার্ধের জন্য প্রবুক্তিবিদ্ঞা প্রয়োগের 
পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । সেকারণে প্রযুক্তি সম্পকিত ভূবিষ্ঠা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
ভূতাত্বিক গঠন ও অবস্থার সামগ্রন্ত বিধানের জন্ত ভূতাত্বিক সমীক্ষারও প্রয়োজন । 
ভূ'জল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পলির গভীরত!1 ও মুল শিলার অবস্থ।ন সম্পর্কে অবহিত 


ভূমি পরিচিতি ২৯ 


হওয়ার জন্য ভূত্বকের বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ভৌগোলিক পরিবেশ 
হল মানবগোষীর ক্রিয়াশীলতান্ ধারক ও বাহুক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে 
উন্নততর জীবনযাত্রা লাভ কর। যায় মাত্র। 

পৃথিবীর বয়স নির্ণযকল্পে শিলাস্তরের প্রাচীনত1 যেরূপভাবে বিঙ্লেষণ কর! 
হয়েছে এবং সেই বিশ্লেষণ হতে বিভিন্ন সময়ে স্তরীভৃত শিলার প্রাচীনতা নিণণত 
হয়েছে, অনুরূপভাবে শিলাস্তরের মধ্যে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে এ অঞ্চলে উত্তিদ ও 
জীবকুলের আবির্ভাব বিষয়ে ধারাবাহক পধালোচনাও কর। যায়। কিন্তু বধ'মান- 
জেলায় উক্ত বিষয়ে সামান্য উপাদানের সন্ধান মিলেছে। উদ্ভিদকুলের আবির্ভাব 
যে কয়েক কোটি বছর পুর্বে ঘটেছিল তার প্রধান প্রমাণ মিলেছে গণ্ডোয়ান৷ 
শিলাস্তরের মধ্যে কয়লার অবস্থিতি। অতিকায় গণ্ডোয়ান। হুদ ক্রমশঃ ভরাট হলে 
এ অঞ্চলে বিশাল নিবিড় বনতভূমির স্ট্টি হয় এবং এঁ অঞ্চলের বনভূমি গণ্ডোয়ান। 
শিলাস্তরের নীচে চাপ। পড়ায় ভাস্ভদের বূপাস্তরিত আকারে কয়লার অস্তিত্ব মেলে। 

বধমান জেলার পশ্চিমংশে যে শিলাস্তরে প্রাচীন জীবকুলের সন্ধান পাওয়! 
গেছে, এ শিলাস্তর পাঞ্চেৎসংঘ নামে পরিচিত। মধ্য ভারত হতে দক্ষিণ বিহারের 
মধ্য গিয়ে পাঞ্চেৎ পাহাড় ও রানীগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত শিলান্তবটির 
নিক়্াংশ অভ্রমিশ্রিত, ঈষৎ সবুজ স্থবগঠিত পলিপাথর ও ঈষৎ হলদে বেলে পাথব্ের 
স্তর বার গঠিত। মধ্যগ্তুরে পলি পাথরের বর্ণ চকোলেট এবং এই পাথরের পুরু 
স্তরগুলিতে কয়লা পাওয়। যায় নাই। এই স্তরে যে ছু-একটি উত্ভিদ জীবাশ্ম 
পাওয়। গেছে তা সনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু পাঞ্চেৎ শিলাস্তর পরিমণ্ডলে 
রানীগঞ্জের নিকট দেওলি (২৩০ ৩৯" উত্তর অক্ষাংশ ৩৮৬০ ৫৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ) 
নামক স্থানে ল্যাত্রিনথোভোণ্ট (1:99110079491005) শ্রেণীর মেরুদগুহীন প্রাণী 
ও সরীন্থপ কুলের অস্তিত্ব ভূগতে আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত জীবকূলের জীবাশ্ম 
পূর্ণ আকারে পাওয়1 যায় নাই। জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খগ্ডিত জীবাশ্মগুলি 
হতে এই বিরল গোষ্ঠীর প্রাণীকুলের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একমত 
নন। হাক্স্লির (1, 8. 13515 ) মতে এই মেক্টদগ্ুহীন প্রাণীকুল মেসোজয়িক 
অথব] প্যালিওজোয়িক যুগে আবিভূত হয়েছিল। কিন্তু ল্যাইডেকৃকারের অভিমত 
এই যে দেওলির শিলাস্তর ট্রিয়াসক যুগের এবং এই অঞ্চলের গণ্ডোয্ান1 শিলাম্তরে, 
কোন জলঙ্গ উতত্তদের সন্ধান পাওয়া যায় ন। রানীগঞ্জ অঞ্চলে কুকড়াকুড়ি ( ২৩০৩৭ 
ডত্বর অক্ষাংশ ও ৮৬০৫৯, পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) কয়লাখনির নিকট তৃগর্ভস্থ শিলাস্তরে 
মাছের কাটার জীবাশ্ম পাওয়! গেছে এবং প্রাপ্ত জীবাশ্মের প্রাণীটি কারবোণফেরাস 
ও পারমিখান যুগে হুদ বা নদীতে বিচরণ করত। আলকুশা গ্রামে (২৩০৩৯ 
উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬০৫২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ) নিয় গণ্ডোয়ান। শিলান্তরে পারমিয়ান 
যুগের জলজ উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিষয়ে হাক্স্লি 
ও লাইগারের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । কিন্ত ডঃ হোয়াইট-এর (5. [. $/1)106) 
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মতে ল্যাব্রিনথোভোন্ট গোঠীর প্রাণীকূলের অগ্তিত্ব ছিল কারবপণিফোরাস-পারমিয়ান 
যুগে। 

পুরাজীবিয় অধিকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে মাছের অপেক্ষা উন্নত ধরনের উভচর 
জীব ইকখিওস্টেগিভের স্যট্টি হয় এবং এই প্রাণীকৃল হল প্রাচীনতম উভচর জীব, 
যার জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে মধ্যপ্রদেশের বিজরি শিলান্তরে ।« ২৫ কোটি 
বছর পূর্বে পারমিয়ান ও ট্রায়াসিক যুগসন্ধিলগ্নে লিষ্ইসরাস নামক এক প্রাণীর 
ফসিল বানীগঞ্জে আবিষ্কৃত হয়েছে ।৬ এটাই হল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন 
সবী্থপের ফসিল। এরপর আরও উন্নত জীবকুলের আবির্ভাব ঘটেছিল বাক 
অঞ্চলে, ষার প্রমাণ পাওয়] যায় শুশুনিয়। অঞ্চলে প্রাপ্ত জাবাশ্ম হতে। 

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫** কোটি বৎসর এবং বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
প্রাণের স্থষ্টি হয়েছে ১০০ কোটি বৎসরের মধো। মান্থষের বিবতনের স্থত্রপাত 
হয়েছে ২ কোটি বত্সরের মধ্যে এবং নর-বানর গোঠীর বামপিথেকাস হতে 
মানব গোষ্ঠীর বিবর্তনের বয়স ১ কোটি ২০ লক্ষ বৎসরের অধিক নয়। মানব 
গোষ্ঠীর বিবর্তনের শুরু থেকেই প্রত্বধিজ্ঞানের শুরু । জীবজগতের কোন বিশেষ 
প্রজাতি ব1 বর্গের (&০005) বিবর্তন সকল সময়ে নির্ভর করেছে মূলতঃ তিনটি 
বিষয়ের উপর, ষখা--(১) ভূমির গঠনগত পরিবর্তন, (২) আবহাওয়া পরিবর্তন ও 
(৩) উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ছুটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবেশের পরিবর্তন । 

ভূতাত্বিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে জান? গেছে যে, মানুষের বিবর্তনের 
জ্রপাত থেকে উপরোক্ত পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট ও নির্দিই। বর্তমান পর্বের 
( 091002010 61৪) শেষ যুগ (69০০) ) ছুটি প্রাইস্টোসিন ও হেলোসীন নামে 
পরিচিত। প্রাইস্টোসিন পর্বের শুরু হয়েছিল ৩*-৩৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে এবং এই 
অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আজ হতে ১০ হাজার বৎসর পূর্বে। তারপবু 
শুরু হয়েছে হেলোসিন পর্ব অর্থাৎ আমরা যে যুগে বর্তমানে এই পৃথিবীতে বিরাজ 
করুছি। প্লাইস্টোসিন কালটি ভূতত্ববিদ ও প্রত্বতত্ববিদগণের নিকট অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বর্তমান পৃথিবীর ভূমিভাগ গঠন এই বুগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। 
প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যে সকল প্রজ্জাতির অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে, তাদের বিবত্তনও 
প্লাইস্ট সিন যুগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই কালটি (০০০০ ) আবহাওয়া! তত্বে 
“গ্রেট আইস এজ” ব। দীর্ঘতম হিমযুগ নামে পর্রিচিত। 

সামগ্রিকভাবে এই পর্ব ৪টি হিমযুগ ( &190191 9091509৫০) ও ৪টি আন্তছ্ম- 
যুগে (10657 8180181 ০015০৫6) বিভক্ত এবং হিমযুগ অস্তে দেখা গিয়েছিল ষে 
৪টি প্রাবন যুগ ( 018%181 ০01596 ) ও আতন্তঃপ্রাবন যুগ (11091-010%181 601506) 
তাদের প্রভাব বিদ্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে স্পষ্ট। এই প্রাবনের বিস্তার ছিল পশ্চিম 
ভারতের সৌরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল হতে শুরু করে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম 
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ও মুশিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের উত্তরভাগ বরাবর ত্রিপুরা! পর্যন্ত এবং দক্ষিণে 
কেরল-তামিলনাডু পর্বস্ত। 

হিমধুগ ও প্লাবন যুগগুলির আবহাওয়1 ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় ভূমির ভর 
বিস্তাসের গঠনগত বৈষম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি হিমযুগ অন্তে তুষারগল। 
জলের সঙ্গে শিলাখণ্ড ও ভূমিক্ষরজাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে স্তরবিস্তাসে সহায়ক 
হয়েছে । এই স্তর বিস্তাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বড় বড় প্রস্তর 
খণ্ড রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধেছে, আর জমাট প্রস্তরের ওপর ক্ষয়জাত 
পদার্থের স্তর । সর্বোপরি ভূমিক্ষযমজাত পদার্থ আরও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত 
হয়ে ভূমিক্ষয়জাত ম্বত্তিকান্তর রূপে বিস্তার করে আছে প্রাচীন শিলার উপরিভাগে । 
শেষ বা চতুর্থ হিমবাহ যুগের আবির্ভাষ বর্ধমান জেলায় ঘটেছিল আজ হতে 
১০ হাজার বছৰ পূর্বে এবং হিমবাহ যুগ অস্তে এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় এসেছিল 
সমতা এবং সেটিই বর্তমানকালের মনুষ্য বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। ৪র্থ 
হিমবাহ যুগ অস্তে দামোদর-অজয় নদের স্যষ্টি হয়েছিল। দামোদরের তীরবর্তী 
অঞ্চল মন্তুত্যবসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ পাওয়। যায় বীরভানপুরের 
প্রত্বক্ষে ভবে ।* 

আদিম মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন ইতিহাসের ঘুগকে ৪টি ভাগে বিভক্ত কর! হুয়ু, 
যথা! ঃ ১। আদি প্রস্তর যুগ বাপুরা প্রস্তর যুগ। ২। মধ্য প্রস্তর যুগ ৩। শেষ 
প্রস্তর যুগ ও ৪। নব্য প্রস্তর যুগ ।৮ নব্য প্রস্তর যুগটি মন্থুয জাতির ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাসে এক অবিশ্ববণীয় অধ্যায় রচন1 করেছে। 
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মানব সভ্যতার উন্মেষ ও তার ক্রমবিকাশের ধারা, এ স্থানের ভৌগোলিক 
অবস্থানের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানব- 
গোষ্ঠীর জীবনধারণের উপায়, আচার-আচরণ, রীতিনীতি প্রভৃতি নির্ভর করে 
স্থানটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও জলবায়ুর ওপর । নদীপ্রবাহ ও মানবসভ্যতা৷ বিকাশের 
ওপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা জনজীবনের 
রীতিনীতি ও জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্ক গবেষণারত 
আছেন। ভৌগোলিক পরিবেশ ব! প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবজীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করেও মানব সভ্যতার ধাব্রাকে বন্থলাংশে চালিত করে। কারণ বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানবগোষীর আচার-আচরণ ও জীবনধারণের 
উপাম্ন গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে এবং আদিম মানবগোর্ঠী জীবনধারণের 
তাগিদে স্ব স্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় উন্নত কলাকৌশ- 
লের ; তার দ্বারাই আহার্য বস্তর সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়েছিল। রুক্ষ উর মালভূমি 
অঞ্চলে বনবাসকারী যানবগোষ্তী ও নদীতীরবর্তী ভূভাগে বসবাসকরী মানবগোষ্ঠীর 
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জীবনধারণের মান ও পাথেয় হবে ভিন্ন প্রকৃতির । প্রথমোক্ত দলটি নির্ভর 
করবে পশ্পালনের উপন্ন এবং শেষোক্ত দলটি কৃষির উন্নতির জন্য নিত্য নৃতন 
উপায় উত্ভাবন করবে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে । আবার গভীর অরণ্যে 
বসবাসকারী মানবগোঠী পশুশিকার করে জীবনধারণের তাগিদে নান] প্রকার 
অস্ত্রশস্ম নি্নাণের কলাকৌশল আয়ত্তের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবে । সেকারণে পার্বত্য 
অঞ্চল, নদীবিধৌত অববাহিকা, পলিগঠিত সমভূমি, মুরুভূমি, অরণ্যসন্কুল প্রদেশ, 
মালভূমি অধ্যযষিত ভৌগোলিক পরিবেশ যানবসভ্যতার ব্বাষ্রিক ও সামাজিক 
জীবনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে । যে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ 
বিচিত্র বা অধিক, সে দেশে সমাজজীবনের বৈচিত্র্যও অধিক পরিমাণে লক্ষ্য 
করাষায়। এই সব দিক বিবেচন। করেই বল হয়, কোন নির্দিষ্ট জনপদ, জাতি 
বা অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচন] বা! মূল্যায়ন করতে হলে এ অঞ্চল 
বা জনপদের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচন! যথেষ্ট গুরুত্বপূর্। একই 
জনপদ দু-তিন ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত হলে এ অঞ্চলের 
জনজীবনের ধার বিভিন্ন খাতে বয়ে চলবে । এক কথায় কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
বা ভৌগোলিক পরিবেশ যে এ জনপদের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, 
অর্থ নৈতিক কাঠামো, ধর্মীয় প্রেরণা, সামাজিক চেতন প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
একথা! পূর্বেই বল! হয়েছে। 

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থিতি রাট়ের তরঙায়িত ভূভাগের মধো 
হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদ বাহিত পলিগঠিত অঞ্চলের 
মধ্যে পড়ে। এই জেলার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে 
অবস্থিত হওয়ায় ছুই অঞ্চলের জনজীবনের ধার1 এবং জীবনধারণের উপায়ও তিন্ন 
প্রকৃতির । এই জেলার পশ্চিমে বিদ্ধ্য শ্রেণীর পাহাড ও উত্তরে রাজমহল পাহাড় 
এবং এ ছুটি পাহাড়ের তরঙ্গায়িত বেখাগুলি পূর্ব ও দক্ষিণগামী হয়ে গলসী ও 
আউসগ্রাম থান! পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিন্ধ্য কুঙ্গি হতে পূর্বমুখে প্রসারিত 
পাহাড়গুলি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অল্প স্থানেই দেখা বায়, তবে অধিকাংশ স্থলে 
ভূগর্ভে অবস্থিত পাহাড়গুলি ভূপৃষ্ঠের অনতিগভীরে বিদ্যমান । 

রাঢ়ভূমির জন ইতিহাসের তুলনায় এর ভূতত্বের ইতিহাসও বহুগুণ প্রাচীন । 
আপাতদৃটিতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির সঙ্গে তুলন1 করলে প্রাচীনত্ব 
সুজ্টি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ছারা 
প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিম ভারতের আরাবলী পর্বতের সঙ্গে রাড অঞ্চলে অবস্থিত 
শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, হালদ1 ও অন্ঠান্ত অন্ুচ্চ ক্ষয়জাত পাহাড়গুলি সমগোত্রীয় 
এবং এদের আবির্ভাব কালও প্রায় সমসাময়িক | ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে অজয়) 
দ্বাযোদর, মযূত্রাক্ষী, হ্বারকেশ্বর, নবর্ণরেখা, কংসাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদী 
রাঢ় অঞ্চলে প্রবাহিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত নদদীবাহিত পলি ও শিলাস্তপ্র দ্বারা রাঢ় 


ভূমি পরিচিতি ৩৩ 


অঞ্চল গঠিত। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ ব্যতীত কেবলমাত্র ভূত্তরের 
উপরিভাগ দেখে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পূর্বে গঠিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের, 
ভূস্তর ও ভূত্বকের গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ কর! যায় না। যথার্থ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
নিমিত্ত বর্ধমান জেলার বনপাসে 090০11010108$ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ব বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ দায়িত্বে। এ সমীক্ষার 
রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

ফাগুসনের মতে প্রায় পাচ হাজার বছর পূর্বে ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী 
অববাহিক। অঞ্চল ছিল বঙ্গোপসাগরের আওতায় এবং এ সময়ে রাজমহল পাহাড 
হতে দক্ষিণে ব্রা অঞ্চল বরাবর ভূভাগ ছিল সাগরের তীরে ।& রাঢ়ভূমির 
মধ্যভাগে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি, সে কারণে সহজেই অনুমান কর] বায় ষে 
এঁ সময়ে বর্ধমান জেলার পূর্বাধশ ছিল সাগর কূলে । 

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ দেখে এই জেলাকে পলিগঠিত সমভূমির শ্রেণীতৃক্ত 
করা সমীচীন হবে না। পলির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে ষে শিলাস্তবের অস্তিত্ব 
মাটির নীচে রয়েছে তা৷ প্রাচীনত্তের স্বাক্ষর বহন করছে । জেলার পশ্চিমাঞ্চলে 
অবস্থিত পাহাডগ্চলি আরাবল্লী, বিশ্ব্য ও শুশুনিয়ার সমগোত্রীয় । প্রায় ১১১২ 
কোটি বৎসর পূর্বে রা অঞ্চল ছিল টেখিস নামক এক অগভীর সাগরের নীচে 
(ত্রিপুরা হতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত )। ভারতবর্ষ ছিল দক্ষিণমেরু, 
আফ্রিকা ও অল্টেলিয়ার সঙ্গে এক বলয়ে যুক্ত।১* ভূ-সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীর 
উত্তরভাগে লারেশিয়৷ নামক প্লেটটি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে উত্তর-পূর্বাভিমুখী গণ্ডোয়ান। 
প্লেটটির দিকে অগ্রদর হতে থাকে । এই সময়ে গণ্ডোয়ান। প্রেট, দক্ষিণমের ও 
আফ্রিকা হ'তে বিচ্ছিন্্ হয়। কালক্রমে উভয় অতিকায় প্রেটের চাপের ফলে 
টেখিস সাগরতলের ভূভাগ ক্রমশঃ উধ্র্বে উঠতে থাকে এবং প্রায় ৭ কোটি বছর 
পূর্বে ক্রমাগত পার্খচাপের ফলে হিমালয় পর্বতমালার হ্ঙ্টি হয়।১১ গাঙে 
অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চল হ'তে কন্তাকুমারী পর্যস্ত ভূভাগ গণ্ডোয়ান! প্লেটের 
অন্ততুন্ত এবং এই অংশের গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, অধিকাংশ অঞ্চল আগ্নেয়গিরির 
গলিত লাভা থেকে রূপান্তরিত শিল৷ দ্বার! গঠিত। গঠনকার্ধের এই প্রক্রিয়া! শুরু 
হয়েছিল ৬০-৭* কোটি বছৰ পূর্বেই । 

হিমালয় পর্বতমালার উত্থানের ফলে গণোয়ান| ভূভাগে ভূমির অবস্থার 
বিরাট পরিবর্তন আসে । এ সময়ে আবহাওয়ায় স্থরু হল তুষার যুগ ব1 হিমবাহের 
যুগ। এই যুগের শেষ পর্বে পৃথিবী শীতল হয় এবং হিমালয় পর্বত হতে হিমবাহু- 
গুলির দ্বার! পুষ্ট হয়ে বিপুল জলধার1 নেমে আলে গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে ।১২ এর 
ফলে দেখ। দেয় দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন এবং প্রাবনজনিত জলধারার সঙ্গে পাথর, স্থুড়ি 
ও পলি অবক্ষেপণের ফলে গঠিত হয়েছিল বাঢ়ভূমি, যার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল 
বর্ধমান। ফলে যে পাহাড়গুলি গণ্ডোয়ানা ভূভাগের পূর্বাঞ্চলে মাথা উচু ককে 


৩৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দাড়িয়েছিল তাদের উচ্চতার অধিকাংশ স্থানকে ঢেকে দেয় পলির আচ্ছাদন । 
পুরাকালের পলিছার1 আচ্ছাদিত হওয়ায় এই সকল অঞ্চলকে পুব্রাতন বা প্রাচীন 
পলি গঠিত ভূভাগ বলা হুয়। প্রথম হিমবাহ যুগের শেষ পর্বে তৃষাররাশি ও 
হিমবাহের ঘ্বার! হি হয়েছিল নদনদী। এ সময়ে ভাগীরথী নদীর স্থষ্টি হয় নাই। 
বর্তমান ভাগীরথীর খাত পর্ধস্ত প্রসারিত শিলান্তভর চিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ 
এবং মাটির নীচে এই শিলাম্তরকে গণ্ডোয়ান। শিলান্তর বল] হয়।১৩ মধ্যপ্রদেশ, 
বিহারের দক্ষিণাংশ, বাকুড1, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার ভূ-অভ্যন্তর ভাগের যথেষ্ট 
সাদৃশ্ত আছে। প্রতিটি তুষার ষুগের্ শেষে তুষারগলিত জলরাশি বাহিত প্রস্থরথণ্ড- 
সমৃহ গণ্ডোয়ানাল্যাংগুর উপব্রিভাগে ছডিয়ে পডে ও প্রবল জলম্োতে প্রস্থরখণ্ড- 
সমূহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হ'তে হ'তে বালুকণা ও ম্ৃতিকায় বূপাস্তরিত হয়ে যূল ভূত্বকের 
উপব্রিভাগে ক্রমাগত স্তরের সৃষ্টি করে চলেছে। 

মাটির নীচে রয়েছে বিভিন্ন পাথরের শ্তর। এ সকল স্তরের প্রকৃতি বুঝতে 
হলে ড্রিলিং-এর সহায়তা নিতে হয়। নলের আকারে কেটে আন পাথরকে 
ড্রিলিংকোর বলে; বৈজ্ঞানিক পরীন্ষণ-নিরীক্ষার দ্বার! এ পাথরের বয়স নির্ণয় কর। 
সম্ভবপর হয়েছে। বঙ্গদেশে তা বটেই, ভারতবর্ষে প্রথম ভূতত্ব সমীক্ষার কাজ 
শুরু হুয় ১৭৭৪ শ্রীস্টাব্দে, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে । অবশ্ঠ ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানি 
কোন নিছক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য সমীক্ষাকার্ধের প্রচেষ্টা করে নাই। এ 
বছরে স্থমন ও হিটলীর নেতৃত্বে রানীগণ্জে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা কর] হয়। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৬ শ্রীস্টাবের পূর্বে এই কাজ স্ুষ্্বপে পরিচালিত হুয় নাই। 
অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮১৭ খ্রস্টাবঝে রূপাট জোনস, ১৮২৭ খ্রীষ্টান ভোয়েজ, ১৮২৯ 
খরস্টাব্দে ভিক্টর জ্যাকুইমোণ্ট, ১৮৩১ খ্রীস্টাঝে রেভাঃ এভারেই, ১৮৪২ ঘ্রীস্টাবে 
জি, হামফ্রে ও ১৮৪৪ খ্রীন্টার্ে ডঃ রো, কয়লাখনি অঞ্চলে ভূগর্ভে সমীক্ষাকার্য 
পরিচালন1 করেছিলেন ৷ কয়লাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উত্তোলনের জন্য এ ধরনের 
সমীক্ষাকার্ষের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরবতাঁকালে ভি, এইচ, উইলিয়ামস্‌- 
কে একটা বিস্তৃত অঞ্চল সমীক্ষার জন্য নিযুক্ত কর] হয়েছিল। ১৮৪৬ ও ১৮৪৭ 
গ্রীষ্টাৰে এ সমীক্ষার রিপোর্টে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি কর] হয়। 
১৮৫১ শ্রীস্টাব্বে 0০9195192। 9015০ ০91 17018 প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জে, 
ম্যাকক্িগালের নেতৃত্বে রাজমহুল, জোসেফ মেভিকোট ও উইলসনের নেতৃত্বে 
মেদিনীপুর এবং টি, ওন্ডহামের নেতৃত্বে বাকুড়। ও বর্ধমানে সমীক্ষাকার্য পরিচালিত 
হয়। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলদন ও ব্লানফোর্ড পুনরায় রানীগঞ্ অঞ্চলে বিশেষ 
সমীক্ষাকার্ধ পরিচালনা করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গডউইন অষ্টিন, 
মলেট, ভিন্সেট বল, পি. এন. বন্থ প্রভৃতি ভূততববিদগণ রানীগঞ্জে কয়লাখনি এলাকা 
সহ পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য কয়লা স্তরগুলি আবিফারের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান কার্ষে 
ব্রতী ছিলেন। ভিন্সেট বল একদ্দিকে যান্ুম, মেদিনীপুর, বাকুড়া ও বর্ধনানে 


ভূমি পরিচিতি ৩৫ 


করলাম্তরের সন্ধান করেছিলেন, অপরদিকে এই ভূ-বিজ্ঞানী উক্ত এনাকাসমূহে 
প্রাগেতিহাদিক যুগের আমুধ ও শিলান্তর আবিষ্কার করে পুরাতত্ব ও ভূ-তত্ব, 
উভয় ক্ষেত্রে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। বিংশ শতকের প্রথম পার্দে কয়লাসহ 
অগ্তান্ত খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের সাহায্যে 
বাকুডা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সমীক্ষা 
কার্ষের ফলে বিভিন্র প্রকার খনিজ পদার্থ '্রাবিষ্কুত হয়েছিল। অন্ুকূপভাবে 
একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ শিলাম্তরের অবস্থান ওস্তরবিন্াসের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে অস্কুসন্ধান কার্য এগিয়ে গেল। ১৯৩২ শ্রীস্টাব্দে ই. আর, ঘি-এর প্রচেষ্টায় 
গণ্ডোয়ানা শিলাম্তরের অভ্যন্তরভাগে কয়লার প্রাচুর্ষে ভরা রানীগঞ্জ অঞ্চলটি 
ভঁতব্ববিদগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গণ্ডোয়ানা শিলানম্তরের নিয়ভাগে 
আকিয়্ান শিলান্তরের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে বধধমানের যধ্যাংশ ও পশ্চিমাংশ 
প্রাচীনতম শিলা গঠি- ভূভাগ। বর্তমান শতকের পঞ্চাশ ও যাটের দশকে গভীর 
ড্রিলিং এর সাহায্যে বাকুড়া ও রানীগঞ্জ অঞ্চলের বহুস্থানে ভূ-তাত্বিক সমীক্ষাকার্ধ 
পর্িচালন1 কর] হয়েছিল। বন্য! নিয়ন্ত্রণ ও কয়লাখাদ ভর্তির জন্য প্রচুর বালির 
আবশ্যক হয় এবং তাই ভূগর্ভস্থ বালি অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪২ শ্রীস্টাব্দ পর্ধ্যস্ত বিভিন্ন 
সময়ে দামোদর ও অজয় উপত্যকায় ডিলিং এর সাহায্যে সমীক্ষাকার্ধ পরিচালিত 
হয়েছিল।১৪ 

মানব সভ্যতার উন্নতি ও বাসী অর্থনীতিতে বিকাশ ঘটাতে হলে শিল্প, 
কষি ও বাণিজ্যের সম্প্রনারণের বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পের উন্নতির জন্য খনিজ 
পদার্থের অনুসন্ধানের প্রয়োজন এবং এই খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের সময়েই বর্ধমান 
তথা রাঢ় অঞ্চলের ভূগরস্থ-শিলান্তর পরীক্ষান্তে দেখা গেছে ষে, কঠিন ভূগর্ডের উপরি- 
ভাগ ক্ষুত্র বালুকণ। ও ম্ৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত। বধমান জেলার যে অংশ পূর্বভাগে 
বিস্তৃত সেখানে নৃতন পলির গভীরত1 অধিক; কিন্তু ঢালের উপরিভাগ অর্থাৎ 
জেলার পশ্চিমাংশে নৃতন পলির গভীরতা অল্প এবং কোথাণ্ড কোথাও নূতন পাঁল- 
আচ্ছাদন অনুপস্থিত থাকায় পশ্চিমাঞ্চলের ভূভাগে ভূতত্ববিদগণ পরীক্ষানিরীক্ষা 
করার অধিক স্থযোগ পেয়েছেন। র 

ভারতীয় মূল শিলার পূর্বভাগে প্রসারিত অংশটি মোটামুটিভাবে ৮৮৭ পুব 
দ্রাঘিম1 রেখায় গাঙ্গেয় পলির নীচে চাপা পড়েছে এবং ৮৭০ পুর ভ্রাঘিমা রেখার 
পশ্চিমে পলির গভীরতা কম থাকায় তথায় আকিয়ান যুগের শিলার অস্তিত্ব পাওয়া 
গেছে। এ স্তরের সন্নিহিত স্থানে দামোদর নদের তীরবতাঁ অঞ্চলে গপ্ডোয়ান। 
শিলা ও দুর্গাপুর অঞ্চলে টাপিয়ারী যুগের শিলার অবস্থিতি রয়েছে । টাপিয়ারী 
শিলাস্তরের আদিপবে হট গণ্ডোয়ানা শিলান্তর বৃহত্তর বাংলার অস্তান্ত অঞ্চল 
হতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর পশ্চিমভাগে ই.এই শিলাস্তরের অস্তিত্ব আছে। 
আবার দুর্গাপুর-রানীগঞ্জ অঞ্চলে মায়োসিন পর্বের মধ্যভাগে গঠিত স্তরের সন্ধানও 


৩৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পাওয়া যায়। ড্রিলিং পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে হোলোসিন 
(মৃ০1০০৩০০) যুগের সঞ্চিত পলি বর্ধমান জেলার মধ্যাঞ্চলে যে স্তরের স্য্টি করেছে, 
তার গভীরত1 ১২০ ফুট থেকে ১২৫৭ ফুট পর্ষস্ত। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে 
গণ্ডোয়ানা শিলার ব্যাপ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আকিয়ান যুগের শিলাস্তরটির সন্ধান পাওয়া 
যায়, মেদিনীপুর হতে বধমান জেলার গলসি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মুশিদাবাদ জেলার 
জঙ্গীপুর পধ্যস্ত প্রসারিত অংশে । ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ক্ষয়কাধের ফলে স্থানে স্থানে 
গম্বজাকৃতি শিলাস্তরের নিদর্শন দেখা গেছে। আকিয়ান (4101585275) যুগের 
শিলাস্তবের অস্তিত্বের অর্থ হ'ল প্রায় ৯* কোটি বৎসর পূরে এই শিলান্তরের গঠন 
কার্য শুরু হরেছিল এবং এই স্তরটি ছিল ছোটনাগপুরের পার্ত্য অঞ্চলের পৃরমুখে 
প্রসারিত একটি অংশ । আকিয়ান শিলাস্তরের গঠন বৈশিষ্ট্য হল এটি অর্ধবৃত্তাকার ও 
উপরিভাগ গম্ুজাকৃতি।১৭ এই স্তরে চুনা পাথর, অভ্র, ডলোমাহট, ম্যাগনেটাইট, 
ইলামনাইট, ব্যারুনভাম, প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়। যায়। অতীতে 
এই অঞ্চলে কোয়া্টজ পাখন্ের তৈরী আমুধাবলীর ব্যবহার ও কোয়ার্টজ পাথবের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করে যে আদিম শিকারব্রজীবী মানুষেরা! এই শিল! তাদের নিত্য- 
নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহার করত ।5৬ বধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে উত্খননের 
ফলে এই জাতীয় শিলায় তৈরী প্রচুর আধুধাবলীর সন্ধান মিলেছে। 

বিদ্ধ্য গোষ্ঠীর শিলাস্তরে বেলেপাথর ও চুনাপাথরের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে 
স্তরুবিন্স্ত হয়ে আছে এবং আক্িয়ান বা প্রাককেন্বি,য়ান যুগের শিলাস্তরের উপর এই 
স্তরটি অসংযতভাবে পরিব্যাঞ্ধ হতে দেখা যায় । বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিন্ধ্যস্তরটি 
প্রায় জীবাশ্মবিহীন। এহ স্তরের ভূ-ঙত্বীয় বয়স আকিয়ান যুগের পরবর্তী- 
কালের। পুরাণযুগের পরবতাঁ বা প্রাক গণ্ডোয়ান। যুগের শিলান্তরের সন্ধান স্থানে 
স্থানে পাওয়া যায়। বিদ্ধ্যোত্তর যুগের দীর্ঘ বিরতির পর পামিয়ান যুগের শুরুতে 
ভারতী উপঘ্ীপের সীমিত অংশে হুদ ও নদী বাহিত অঞ্চলে পলি অবক্ষেপণ সুরু 
হয়। যার প্রভাব বধ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে দেখা 
যার। 

১৮৭২ গ্রস্টাবে মিডলিকট এই স্তরকে “গণ্ডোয়ানা, নামে উল্লেখ করেন। 
মধ্যভারতে যে স্থানে 'গণ্ড জাতির বাসস্থান ছিল, তথায় প্রথমে এই স্তরটি আবিষ্কৃত 
হওয়ায় একই শ্রেণীভূক্ত শিলাস্তরের অবস্থিতি অঞ্চলসম্মহ গণ্ডোয়ান। অঞ্চল নামে 
অভিভিত ভয়১। বিদ্ধীয় পলল সঞ্চয়ের পর এই মাপভূমিতে সৃদীর্ঘকাল ধরে শুফ 
আবহাওয়ার প্রভাব ছিল এবং শুফকাল অন্তে আবহাঁওয়! অত্যধিক শীতল হওয়ায় 
পর পর ৪টি তুষার ফুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রত্যেকটি তুযারযুগ অস্তে বিশালা- 
কৃতির হিমবাহগুলি গলতে শ্বরু হলে তুযারগল] জলরাশি এই অঞ্চলের উপর ছড়িয়ে 
পড়ায় প্রচুর পরিমাণে নুডি ও প্রস্তর খণ্ডের ঘার ভূ-স্তরের উপরিিভাগকে আচ্ছাদিত 


ভূমি পরিচিতি ৩৭ 


করেছিল। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর আবহাওয়। উষ্ণ ও আর্দ্র হওয়ায় মধ্য ও 
পূর্ব ভারতের পশ্চিম ভাগ এক বিশাল ও নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হয়েছিল এবং 
কালক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে অবদমন ও প্রবল প্লাবনে এই বিশাল অরণ্যসমূহ পলল 
স্তরের নীচে চাপ পড়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণে গণ্ডোয়ানা অবক্ষেপে 
মূল্যবান কয়লাস্তবের অবস্থিতি বি্যমান। বধণ্মান জেলাস্থ রানীগঞ্জআপানসোল 
অঞ্চলের কয়ল? স্তরটি গণ্ডোয়ান। যুগের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে। 

গণ্ডোয়ান! স্তরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শ্বাতন্তয লক্ষ্য করা যায়; এই 
স্তরে স্থলজ উত্ভিদ ও প্রাণীকুলের জীবাশ্ম ও কয়লার প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষিত 
হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশ] ও অন্ধপ্রদেশের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ত্রিতুজাক্কতি বলয়টি গণ্োয়ানা অঞ্চলভূক্ত । গণ্ডোয়ান। স্তরের বর্ধমান 
জেলার দিকে প্রসারিত অংশটি নিয় গণ্ডোক়ানা নাযে পরিঠিত। নিম গঞ্চোয়ান। 
শিলান্তরের মধ্যে রানীগঞ্জআসানদোল অঞ্চলে প্রায় ৬০০ বর্গমাইলব্যাপী সমৃদ্ধ 
কয়লাখনিগুলি গডে উঠেছে । দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই কয়লাখনি 
অঞ্চলের তিনপার্খ আফ্িয়ান শিলার ছ্বার। সীমায়িত। কেবলমাত্র পূর্বপ্রান্ত প্রাচীন 
পলি ও ল্যাটেরাইটের আবরণে আচ্ছাদিত। 

গণ্ডোয়ান? স্তরের উপর টারশিয়ারী যুগে সঞ্চিত পললরাশি স্রীভূত হওয়ায় 
গণ্ডোয়ান] স্রটিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন করেছে । 
বানীগঞ্জ হতে ছুগাপুরের মধ্যে ভূম্তরে মধ্য-মাই৪সীন (11016 1100616 ) 
যুগের শিলাস্তর পরিলক্ষিত হয়। এই অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভূ-অভ্যন্তরে 
জলাভূমির অস্থিত্ব।১৮ বর্ধমান শহরের নিকটে ভূপৃষ্টের ১,৯৭৫ ফুট নিষ়্ে রে- 
শিলাস্তরটি মাইওসীন (19০০) যুগের এবং মেমারী থানার পূর্বভাগে ভৃপৃষ্ঠ 
হতে ২২৮০ ফুট নিয়ে এই জাতীয় শিলার সন্ধান পাওয়। যায়। আবার অলিগোসীন 
(01189০06) যুগের শিলাজ্তরটি বর্ধমানের নিকটে ভূপৃষ্ঠ হতে ৫৩* ফুট নিষ্বে 
পাওয়া গেছে। এই স্তরটির অস্তিত্ব যে মেমারী থানাতে আছে তাও সমীক্ষার 
দ্বারা জানা গেছে ।১৯ অল্লাধুনিক (01189০96069) ও মধ্যাধুনিক (14190966) 
যুগের অবস্থিতির কাল ছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ও ২৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে। কয়েকটি 
স্থানে এই যুগের শিলাস্তরের পরিচয় পাওয়] যায়; কিন্তু কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
এই স্তরের অবস্থিতি কোন স্বাক্ষর নাই। ছূর্গাপুরের সপ্রিকটে বীরভানপুরের 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরভাগের নমুনা পরীক্ষান্তে দেখ! গেছে যে প্রায় ৫ লক্ষ বছর পূর্বে 
অর্থাৎ প্রাইস্টোসীন পর্বের প্রাচীন পলির স্তরে এই অঞ্চল আচ্ছাদিত হয়েছিল। 
ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার স্যপ্টি এই সময়ে সুরু হয় এবং ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ 
গভীর বনে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তারপর বর্ধমানে আবহাওয়ায় আসে বিরাট 
পর্িবঞ্ন। এই সময়ের আবহাওয়। ছিল শুষ্ক ও অত্যধিক উষ্ণ ।২* 

দীর্ঘকাল শুষ্ক ও উদ্ণ আবহাওয়ার পর এই অঞ্চলে নেমে আসে বর্ষণজনিত 


৩৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রাবন। এই পর্বটি হোলোসীন নামে পরিচিত। আজ হতে দশ হাজার বৎসর 
পূর্বে ভূতাত্বিক পরিভাষায় 71019906 বা আধুনিক যুগের গঠন কার্যটি 
সম্পন্ন হয়। প্রবল বন্যায় ভূত্বকের উপরিভাগে প্রাইট্রোসীন পর্বের সঞ্চিত পলিরাশি' 
ক্ষযপ্রা্থ হয়ে নৃতন স্তরের স্যত্টি করে, ষা প্রাচীন পলির শেষ স্তর নামে চিহ্হিত। 
হোলোসীন পর্বের পর বর্ধমান জেলার ভূত্বকের কোন পরিবতর্ন হয় নাই। কিন্তু 
এই সময়ে সমগ্র রা শ্বঞ্চলে বহু নদনদী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিদ্ত হয়ে 
বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত এবং এই নদীবাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে নুরু হল 
ব-্ধীপ গঠনের প্রাথমিক পর্ব এবং হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত পলিরাশির 
প্রভাবে ভূত্বকের মূল শিলাস্তর ক্রমশঃ গভীরে চলে যায় এবং পলির গভীরতা বা 
ভূমিভাগের উচ্চতা বাড়তে থাকে । এই সময়ে বর্ধমান জেলায় মন্থব্য বসতির চিহ্ 
পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাবে বীরভানপুরে € ২৩০২৯ উঃ অঃ, ৮৭০১৯, 
পৃঃ দ্রাঃ) উৎখননের সময় মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন এবং আম্বুধ পাওয়। গেছে ।২১ 

পরবর্তীকালে গঙ্গানদীর ভাগীরথী শাখার দ্বার! বাহিত পলি অবক্ষেপণ ও 
সঞ্চয় সমগ্র বাংলাকে নৃতনভাবে গঠন করতে সাহাযা করে। একটা রুক্ষ 
শিল৷ অধ্যুষিত অঞ্চল কিভাবে জলা সফল শস্য শ্যামল প্রান্তরে পরিবতিত হয়, 
পশ্চিমবঙ্গ তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । ভাগীরথী বাহিত পলি ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে 
বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে পলির গভীরতা ক্রমশঃ বুদ্ধি পেতে থাকে । পলি সঞ্চয়ের 
তারতম্যের ফলে নদীসমূহের গতিপথণ পরিবতিত হয়। জেলার পশ্চিম ও 
পূর্বভাগের তূপৃষ্ঠের উপরিভাগের গঠনেরও বিরাট পার্থক্য স্থচিত হয়। পলিগঠিত 
অঞ্চলের মধ্যে কাটোয়ার পূর্ব ভাগ হতে পূর্বস্থলী-নৰদ্বীপ হয়ে কালনা পর্যন্ত 
ভাগীরথী নদীর অববাহিক1 পরীক্ষা! করলে দেখা যায় যে, ভাগীরঘীর তীববর্তী 
অঞ্চলটি পলি সঞ্চয়ের ফলে ক্রমশ উচু হওয়ায় এর উপনদীপগুলির জলধার1ও 
পরিবতিত গতিপথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে । ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাবের মানচিত্রে 
ছোট ছোট নদীগুলি যে গতিপথে ভাগীরথীতে মিলিত হত বর্তমানে উক্ত গতিপথ 
প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়েছে । কালন] মহকুমার নদীগুলি প্রথমে পূর্বমুখে প্রবাহিত 
হয়ে হঠাৎ দক্ষিণে বীকের স্থষ্টি করে দক্ষিণমুখী হয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করছে। 
যুগ যুগ ধরে প্লাবনজনিত কারণে পলি সঞ্চয়ের ফলে জেলার পূর্বাঞ্চলে পলির 
গভীরতা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নদীখাতের সংযোগ স্বলগুলিতে খাতের গভীবুতা। 
ভ্রুত হাস পেয়েছে এবং নদীর গতিপথের পরিবত'“ন ঘটেছে ।২২ 

বর্ধমান জেলার ভূতত্বের প্রাচীনতার প্রধান ও উজ্জ্লতম প্রমাণ হুল জেলার 
পশ্চিম অংশে কয়লাথনির অবস্থিতি। ভূতাত্বিক সমীক্ষার ফলে জান গেছে যে, 
দুর্গাপুরের তলদেশ দিয়ে প্রসারিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে. তা পানাগড ও গলসীতে 
পৌছেছে । গলসীতে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন আছে গ্রানাইট পাথরের পাহাড়। প্রায় 
তিন হাজার মিটার উচ্চ এই পাতাল পর্বতটি রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের পূর্ব সীমা 


ভূমি পর্তিচিতি ৩৯ 


রূপে চিহ্নিত হয়েছে ।২৩ ভূঙত্বের প্রাচীনতার দ্বিতীয় প্রমাণ হল বরাকর সংঘের 
(০০৪1 ৮০1৫) দক্ষিণে রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে একটি শিলান্তর পাওয়৷ যায়, তা 
আয়রন ষ্টোন সেল সংঘ নামে পরিচিত। মিহিজামের কৃষ্ণবর্ণ গভীর স্তরটি 
টশৈলশিরার (11৫8৩) আকারে পর্্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। অনাবৃত ভংপৃষ্ঠে লৌহ 
আকরের রং লালচে হলেও ভূ-অভ্যত্তরে লৌহশিলার রং অধিকাংশ সময়ে কালো। 
এই স্তরের নিয়ভাগে বেলেপাথর দেখা যায়। এই লৌহ স্তর হতে অতীতে বু 
খনিজ লৌহের সন্ধান পাওয়! গেছে এবং এ খনিজ লৌহ হতে কৃলটার চুন্লীতে 
লৌহনিক্ষাশন করা হত।২* অবশ্য কয়লার স্তরের সঙ্গে লৌহ্ভ্তর পাওয়া যায় ন।। 
কয়ল। স্তরের নীচে অঙ্গারহীন স্তরের মধ্যে আছে লৌহশিলান্তর। অধিক উত্তোলন 
ব্যয় এবং মানে নিকুষ্টতার জন্ত লৌহখনি ১৯১৩-র পর বন্ধ করে দেওয়া! হয়েছে। 
ভূতত্ববিদগণের মতে এই অঞ্চলে সঞ্চিত আকব্রিক লৌহেব পরিমাণ প্রায় 
৩০০ কোটি টন। 

পশ্চিমবঙ্গে যে অঞ্চলটি নিম্ন গপ্ডোয়ানা শিলাস্তরের এইবর্ধময় কয়ল। সঞ্চয়ের 
জন্য সুপরিচিত তা৷ হু"ল বর্ধমান জেলার রানীগঞ্-আসানসোল অঞ্চল। খনি 
অঞ্চলটি উত্তর-দক্ষিণে ১৯ মাইল বিস্তৃত ও প্রায় ৬০* বর্গমাইল পরিমিত স্থান 
জুডে এই কয়লাখনি অঞ্চল গডে উঠেছে । দামোদর উপতাকার পূর্বভাগে অবস্থিত 
কয়লাখনি অঞ্চলটি তিন দিকে আক্িয়ান শিলান্তর' দ্বার! সীমিত হয়েছে। 
খনি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত মাটির নীচে ও ল্যাটেরাইট শিলার আবরণে আচ্ছাদিত 
এবং বানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমে বরাকর সংঘের পারস্পরিক 
যোগন্যত্রআছে। বরাকর সংঘকে দামোগভিয়। কয়লা স্তর, লাইকৃডি কয়লা সর 
এবং বেগুনিয়। কয়লা স্তর-_-এই তিনটি অংশে উপবিভাগ কর হয়েছে । বরাকর 
সংঘের মধ্যে কোনে। প্রাণী-জীবাশ্ম পাওয়। ষায় নাই, কিন্তু এর নিয়-গপ্তোয়ান। 
অঞ্চল উদ্ভিদকূলের একটি সমৃদ্ধ উৎস স্থল ।২৫ 

এছাডা খনিজ তৈল অন্থসন্ধানের সময় ভূত্তরের শৈলপ্রকৃতি ও জৈব পরিচয় 
বিশ্লেষণ করে ভূতত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে সমুদ্র প্রান্ততস্ব মহীসোপান 
অববাহিকায় লাভ অবক্ষেপনের ফলে এই অঞ্চলের স্থষ্টি হয়েছিল। বর্ধমান ও 
সন্নিহিত অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নবজীবীয় স্তরক্রম নিয়ে দেওয়] হল :২৬ 


দেবগ্রাম সংঘ (২৮০৯*)- ** “করে, পলিপাথর ও অগভীর সমুদ্রের অবঙ্ষেপ। 
(1)6৬919]) [20117991101 ) | 

পাওুয় সংঘ (২২০০)-*  *** . বেলেপাথর, পলিপাথর, সেল ইত্যাদি 
( 981009 70100801010) *** সোপান কূপের (91701650163) অবক্ষেপ। 
মেমার্রি সংঘ (২০৯০) ***  ক্যালসিয় সেল, গ্নকোনাইট যুক্ত বেলেপাথর 
(17610211 £011000101] ) *** ইত্যাদি সামুদ্রিক ও মোহনাজ অবক্ষেপ। 


বর্ধমান সংঘ ( ৫০০) »**. স্বাছুওমিশ্রজলজ বেলেপাথর, লিগনাইটময় 


৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


(991021) £011090101) ) *** লেল (পরাগরেণু ও ফোবামিনিফারের 
জীবাশ্বযুক্ত )। 

ভূ-প্রকৃতি 2 

ভূগর্ভস্থ শিলারাজি যুগ যুগ ধরে সরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে এবং শিলাম্তরের 
উপরিভাগ নধীবাহিত পলির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে ভূত্বকের উপরিভাগে 
মৃত্তিকার গঠনে সহায়তা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ শিলার ঢাল সাগরাভিমুখী 
এবং সাগরতীর হতে উত্তর বা পশ্চিমের স্থানসমূহ সমুত্রপৃষ্ঠ হতে ক্রমশঃ 
উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থান লাভ করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এই জেলার 
ভূপৃষ্টের উচ্চতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা--(১) ৮৮০২৫ হতে 
৮৭০৪৭” পূর্ব ভ্রাঘিম1 পর্ধস্ত অর্গাৎ ভাগীরখীর পশ্চিযতীর হতে আউসগ্রাম থানার 
পূর্বসীম1 পধস্ত এই ভূভাগের উচ্চতা ৪০ মিটার হতে ৫০ মিটারের মধ্যে | মঙ্গলকোট 
থানার পশ্চিমাংশে সর্বাধিক উচ্চতা ৫০ মিটার । (২) আউসগ্রাম হতে হৃর্গাপুর 
পর্যস্ত এই ভূভাগের উচ্চতা সমুন্রপৃষ্ঠ হতে ৮* মিটার ও (৩) ৮৭০২০ হতে ৮৬০৪৮ 
পূর্ব দ্রাঘিম! রেখায় অবস্থিত অঞ্চল অর্থাৎ দুর্গাপুর হতে বরাকর নদের সীম পর্যন্ত 
ভূভাগটি হ'ল জেলার সর্বোচ্চ অংশ । সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এই অংশের উচ্চতা ৬ মিটার 
হতে ১১৫ মিটারের মধ্যে । আসানসোল ও রানীগঞ্জ শহরের সমুদ্রপৃচ হতে উচ্চতা! 
হুল যথাক্রমে ২৫৭ ফুট ও ৩০৩ ফুট । সামশ্রিকভাবে জেলার তু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, 
সমুদ্রপৃষ্ট হতে তৃপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪* মিটার হতে ১৫* মিটারের মধো ; তন্মধ্যে 
আমানহসাল মহকুমার উচ্চতাই সর্বাধিক। জেলার পশ্চিমে বিদ্ধ্যশ্রেণীর পাহাড 
পৌরাণিক বিবরণে যা বিন্ধ্যকৃক্ষি নামে অভিহিত এবং উত্তরে রাঁজমহল পাহাডের 
দক্ষিণাভিমুখী শাখাটি প্রসার্রিত। এসকল পাহাডের তরঙ্গায়িত রেখাগুলি পূর্ব ও 
দক্ষিণগামী। তবে পলির আন্তরণে সুউচ্চ পাহাডগুলি চাপ পড়েছে, খান 
কয়েকটি পাহাড ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অন্থচ্চ পাহাঁড হিসাবে মাথা তুলে দাভিয়ে 
আছে। 

বর্ধমানের ভূ-প্রকৃতিকে চার ভাগে ভাগ কর? যায়, যথা-_-পলিগঠিত সমতুমি, 
পলি ও ল্যাটেরাইটগঠিত মিশ্র সমভূমি, ল্যাটেরাইটগঠিত সমভূমি ও রুক্ষ 
পার্বত্যময় অঞ্চল। চতুর্থ তুষার যুগের শেষে মধ্যভারত ও সাওতাল পরগণা হতে 
নদীবাহিত শিলাচুর্ণ ভূপৃষ্ঠের উপব্রিভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই 
দামোদর ও অজয় নদের স্থি হয়েছিল। পরবতাঁকালে ভাগীরথীর খাত দিয়ে 
প্রচুর পলি জেলার পূর্বাংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্বোক্ত পলিকে চাপা দিয়ে নৃতন 
পলির আবরণে আচ্ছাদিত করে। সঞ্চিত পলিরাশি সর্ষের তাপ, বুট, 
আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপরয়ের প্রভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ছার] স্থানভেদে 
ও অবস্থাভেদে ল্যাটেরাইট ও পলিগঠিত সমভূযির স্থষ্টি করেছে। পূর্বাঞ্চল ও 


ভূমি পরিচিতি ৪১ 


পশ্চিমাঞ্চলের মৃত্তিকার তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব 
ভাগের মুত্তিকায় সুপ্ম দানার ভাগ অধিক । দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও অজয় নদ দ্বার! 
বাহিত পলি ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রাসায়শিক প্রক্রিয়ার দ্বার। এক 
নূতন শ্রেণীর স্বত্তিকায় পরিণত হয়েছে । এই শ্রেগাব্র মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট ধরনের ইন্ষু 
চাষ হয়।২৭ অপরুদ্িকে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের মৃত্তিকায় পলির উপাদান 
বিশেষ না থাকায়, এই কঠিন মৃত্তিকার উপরিভাগে জলধারণের ক্ষমতা] পধাপ্ত নয় 
এবং কৃষিকাধের পক্ষেও লাভজনক নয়। 


বর্ধমান জেলার ভূ-প্রকৃতিকে গুণগত মান অন্থসারে ভাগ করে দেখা গেছে ষে 
আউশগ্রাম থানার পশ্চিম অংশ হতে বরাকর নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চলটি তরঙ্গায়িত 
ভ্ুভাগের অন্তভূক্ত। কিন্তু এই অংশটিকে সম্পূর্ণভাবে ল্যাটেরাইট অঞ্চলভুক্তও বলা 
বল। যায় না। জেলার শেষ প্রান্তে কয়েকটি অন্ুচ্চ পাহাড দেখণ যায় যেগুলি প্রাচীন 
শিল! দ্বার1 গঠিত এবং এই শ্রেণীর পাহাডগুলি বিদ্ধ্য পর্বতের পূব" ভাগের প্রসারিত 
অংশ। বরাকর ও অজয় নদ যেখানে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে, সেই সকল 
মঞ্চলে এই অনুচ্চ পাহডগুলির অবস্থিতি। কল্যাণেশ্বরীতে হালদ। পাহাডসহ যে 
কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড ব1 টিল! দ্রেখা যায় সেগুলির সব্শধিক উচ্চতা ৫০০ ফুটের 
অধিক নহে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হীরাপুর, 
৪ কুলটি থানার মৃত্তিক] রুক্ষ ও পাব ত্যময় অঞ্চলতুক্ত । খনি অঞ্চল হতে পূবভাগে 
প্রসারিত আউশগ্রাম থান] পর্যন্ত ল্যাটেরাইট ম্বত্তিকার আদর্শস্থল। বর্তমান শতকের 
মধ্য ভাগ পধন্ত এই অঞ্চলটি গভীর শালজঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। এই অঞ্চলের মৃত্তিকার 
বর্ণ লাল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটি “প্রাচীন পলিগঠিত ভূভাগ? নামে আখ্য। 
পয়েছে এবং লোককথায় বধমান-_- “রাড মাটির দেশ” নামে খ্যাতি লাভ করেছে। 
গ্যাটেরাইট অঞ্চলের পশ্চিমাংশে পলিব গভীরতা এত কম যে, প্রাচীন শিলার 
অন্থসন্ধানজনিত পরীক্ষাকার্য অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। 


বর্ধমান জেলার দুই-তৃতীয়াংশ স্থান গাঙ্গেয় সমভূমিব অন্তর্ুত্ত হলেও আউস- 
গ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতা, বর্ধমান, গলসী থানায় গাঙ্গের় পলি অপেক্ষা অজয়- 
দামোদরের প্রভাব অধিক। এতব্ঞ্চল নৃতন পলিগঠিত ভূভাগের অন্তভূক্ত হলেও 
গ্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে । বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেত্রে গাঙে 
দমভূমির পধায়ভুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে একে গাজেয় সমতভৃমি বলা ষায় না। কেতু- 
গ্রাম, কাটোয়া, প.বস্থলী, মন্তেশ্বর, কালন।, মেমারী থানার পৃবণংশ গালের পলি 
অবক্ষেপণের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। নদীর গতিপ্রকৃতির উপর বর্ধমান জেলার 
ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যতার জন্যই জেলার 
পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীগণের জীবনধারণের প্রণালীও ভিন্ন প্রকৃতির ।২৮ 
পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু ও ভূপ্রকুতির অনুকুল পরিবেশের ফলে প্রচুর রুষিজাত দ্রব্য উৎপল 
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কয়। অপরপক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে অপ্রতৃল ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে অধিবাসীগণ 
খনি ও শিল্পকর্ষের উপর অধিকতর নির্ভরশীল। 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা কষিযোগ্য ভূমিকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণী বিভাগ করা 
হলেও স্থানীয় প্রথা! অনুসারে বর্ধমান জেলার ভূমিকে ছু" ভাগে বিভক্ত কর হয়েছে, 
যথা--(১) বাস্ত ব1ভিট ও (২) মথন। বাস্তব বা ভিটা তিন শ্রেণীতৃক্ত, যথা-_- 
(১) বসতবাডী, (২) উদ্বাস্ত, বা বসতবাডিসংলগ্ন স্থান ও (৩) বাগিচার জন্য 
গ্রাম সংলগ্ন স্থান।২৯ 

বর্ধমান জেলায় কৃষিযোগ্য ভূমি বা মথন শ্রেণীভূক্ত ভূমিকে ছু ভাগে ভাগ করা 
হয়, যথা শালি ও স্থনা বা আউস। সাধারণতঃ শালি জমিতে আমন ধান উৎপন্ন 
হয় এবং এই শ্রেণীভূক্ত জমি গ্রামের যে অংশে অবস্থিত, তা অপেক্ষাকৃত নিয্ভূমি, 
জলধারণের ক্ষমতা অধিক ও প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। গ্রাম সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত 
উচ্চভূমি আউশ বা' সন? শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীভূক্ত জমিতে প্রধানতঃ ধান, ইস্ষু, 
গম, ডাল ও অন্যান্ত ববি ফসল উৎপন্ন হয় ।৩* অধিকাংশ সন? জমিতে সাধারণতঃ 
বছরে দু'বার ফসল উৎপন্ন হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখণার চাপে গ্রাযসংলগ্ন এলাকায় 
'আবাসগুহ নিশ্শীণের ফলে স্থুন! জমির পরিমাণ প্রায় প্রতি গ্রামেই হাস পাচ্ছে। 

বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রাম ও নগর পত্তনগুলি অধিকাংশই নদীর তীরে গড়ে 
উঠেছিল এবং সেকারণে গ্রামগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডের উপর, 
অন্যথায় গ্রামের জলনিকাশী ব্যবস্থারূপায়ণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা! ছিল। 
অধিকাংশ গ্রামের বহিভাগ আম, জাম, কাঠাল, খেজুব, তাল, নারিকেল প্রভৃতি 
বৃক্ষেব বাগান দিয়ে ঘেরা । নদীতীরবরতী গ্রামগুলি ব্যতীত অন্তান্ত ঝড বড গ্রামের 
চতুঃপার্থে বৃহৎ বৃহৎ পুফ্ধরিণী খনন করে মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তর পানীয় 
জলের জন্য সেগুলি বাবহার করা হুত। প্রাচীন শাস্ত্রে অনুমোদিত গ্রামপতনের 
ব্যবস্থাসমৃহ বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রামগুলির পরিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। 
কোৌটিল্যের অর্থশান্্ে 'জনপদ নিবেশ' প্রকরণে আছে-_“নদী,টৈল, বন, স্ষ্টি নামক 
ওষধি বৃক্ষ, দরী ( গর্ত ), সেতুবন্ধ ( আবদ্ধ জলাশয়াদি ), শাল্মলী বৃক্ষ, শমীবৃক্ষ ও 
ক্ষীরবৃক্ষ ছার] এই প্রকার গ্রামের সীমান্ত নির্দিষ্ট করতে হবে অর্থাৎ 
এই সমস্ত বস্তর স্থাপন দ্বার! গ্রামে সীমান1 নির্দিষ্ট কর] হুবে।” কৌটিল্য আরও 
বলেছেন ষে গ্রামগ্জলি পরস্পরের রক্ষ1 বিষয়ে সাহায্যের জন্ত গ্রাম হতে গ্রামাস্তরের 
সীমার ব্যবধান এক ক্রোশ হত্তে ছু-ক্রোশের মধ্যে থাকা উচিত ( অধ্যক্ষ প্রচার £ 
১৯শ প্রকরণ )।৩১ 

পশ্চিমবঙ্গের মোট ভূমিভাগের ৮*৭২ শতাংশ বর্ধমান জেলায়; কিন্তু কবিত 
বা] কৃষিযোগা ভূমির হার রাজ্যের অন্তান্ত জেলা অপেক্ষ! অধিক, অথাৎ পশ্চিমবঙ্গের 
মোট কধিতভূমির ৯৭৮ শতাংশ এই ক্ষেলায় বর্তমান ।৩২ আরও বিশদভাবে বলা 
যায় যে, বর্ধমান জেলার মোট ভূমিভাগের ৬৬*২৫ শতাংশ কৃষিকার্ষের উপযোগী । 


ভূমি পরিচিতি ৪৩ 


ভূমিভাগের অবস্থান অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মৃত্তিকাকে তিন ভাগে ভাগ 
করা বায়,০৩ যথা (১) উচ্চভূমি, (২) নিম্নভূমি ও (৩) চরভূমি। আবার মুত্বিকার 
গুণগত উপাদানের তারতম্য অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, ষখা--(১) 
ল্যাটেরাইট, (২) বালি মিশ্রিত বা বেলে মাটি ও (৩) পলিমাটি বা পলিমিশ্রিত 
সমভূমির মৃত্তিকা! । 

ল্যাটেরাইট : এই শ্রেণীর মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন পলির সঙ্গে লৌহ- 
মিশ্রিত উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। কীকর, কোয়ার্টজশিলাচুণ, আগ্নেয়শিলা চূর্ণ 
উপাদানের সঙ্গে জল ও আবহাওয়ার সংস্পর্শে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। এতে খারযুক্ত লৌহচুণ ও এলুমিনিয়ম মিশ্রিত 
থাকে ? কিন্তু কোন জৈবিক পদার্থ না থাকায়, এই শ্রেণীর স্বত্তিকার উর্বরতা শক্তি 
নাই। জেলার ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলের পূর্ব অংশে কাদ ও পলি মৃত্তিক! 
ল্যাটেরা ইট মৃত্তিকার উপরিভাগে আত্তরণের সৃষ্টি করেছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে উক্ত অঞ্চলে ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ধান ও ইক্ষু চাষের পক্ষে 
উপযোগী। এই ধরনের মৃত্তিকা বধাকালে কর্দমাক্ত ও গ্রীষ্মকালে কঠিন হয়ে থাকে। 

ছুর্গাপুর অঞ্চলে মৃত্তিকায় নরম বালির ভাগ অধিক হওয়ায় এই ধরনের 
মৃত্তিকায় কৃষিকার্ধয ফলপ্রস্থ না হলেও ইট ও টাল নিপ্াণ ব্যবস! লাভজনক । 
জেলার পশ্চিম অঞ্চলটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বমুখী বধিত অংশ 
হওয়ায় এতদঞ্চলের ভূমি অসমতল, শু এবং পাথর ও কাকর মিশ্রিত হওয়ায় 
কৃষিকাধের পক্ষে অনুপযোগী । 

লাল মাটি: দুর্গাপুর মহকুমার পৃবাংশ, বর্ধমান মহকুমার পশ্চিমাংশ ও. 
মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশের ম্ৃত্বিক কঙ্করময় ও মুত্তিকার বং লালচে ধরনের। 
মালভূমির প্রত্যন্প দেশের মাটি সাধারণতঃ পাথুরে ধরনের হয় এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই মাটি বালি মিশ্রিত ও এর রং লাল।৩৪ এই মাটি ক্ষয়িষুঃ হলেও এর 
উর্বরতা মাঝারি রকমের, কিন্তু জৈবিক উপাদান বিশেষ নাই। সার ও জলসেচের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে যথেষ্ট ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা! আছে। আগ্নেয়শিলার 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বার] ও ভূত্বকের উপরিভাগের পরিবর্তনের ফলে এই মাটির 
রং লালচে ধরনের । ল্যাটেরাইট ম্বত্তিকার সঙ্গে সাদৃশ্তগত পাথক্য না থাকলেও 
লাল মাটি ও ল্যাটেরাইট মৃন্তিকার যথেষ্ট তফাৎ আছে। জাল মাটির স্তর পুরু কিন্ত 
লৌহযুত্ত--আবার কোথাও কোথাও চুনাপাথরমিশ্রিত। এই অঞ্চলের শাল- 
অরণ্যটি কলকারখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্যাণের অজুহাতে ধ্বংস করার ফলে 
অজয় নদের তীরব্তাঁ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। 

পলিগঠিত সমতূমি £ পলিগঠিত সমভূমিতে মৃত্তিকার প্রকারভেদ বিশেষ 
নাই। কাটোয়া, কালনা ও বর্ধমান সদর মহকুমার অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকা 
ছুই শ্রেণীর পলির সন্ধান পাওয়! যায়। এই সমগ্র অঞ্চলের স্বত্তিক। নদীবাহিত 
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পলি হলেও ভাগীরথী এবং দামোদর-অজয়ের পলিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। 
ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্জলে কাদার ভাগ অধিক হওয়ায় তৃপৃষ্টের উপরি ভাগ 
নরম।৩৪ নৃতন পলির গভীরতা প্রধানতঃ নদীর তীরবতাঁ অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও 
ক্রমশঃ জেলার অভ্যন্তরভাগে ছড়িয়ে পড়েছে । তবে অভ্যন্তরভাগে পলির 
গভীরতা কম। এই ধরনের মৃত্তিকা জলধারণের ক্ষমতা অধিক হওয়ায় স্বল্প 
বুষ্টিপাত বা জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্ধ সম্ভবপর | এই শ্রেণীর মৃত্তিকা নদীবাহিত 
খনিজ পদার্থ ও প্রচুর পরিমাণে জৈবিক উপাদানের জন্য বিশেষ উপযোগী । 
পুবে্দামোদর নদের প্রাবনের ফলে বর্ধমান মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চল এবং মেমারী 
ও বর্ধমাণ থানায় প্রাবনজনিত কারণে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চয়ের ফলে ভূমির 
উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রাবনজনিত 
পলিসঞ্চয় ন্যুনতম পর্যায়ে পৌছেছে। কাটোয়া, পুবস্থলী, ও কালন? থানার 
অধিকাংশ ভূভাগ গড়ে উঠেছে ভাগীরথী নদীবাহিত পলির দ্বার, ফলে এই নরম 
মৃতিকায় পাট, ইক্ষু, ধান ও শাকসবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জেলার মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত খড়েগস্বরী ও বাক1 নদীবাহিত পলি কৃষিকার্ধের উপযোগী হলেও এর 
পরিমাণ বৎসামান্ঠ, কারণ বর্তমানে এই নদী ছুইটির উৎস স্থান বর্ধমান জেলাতেই 
এবং এগুলির দৈর্ঘ্যও অধিক নয়। পলি অবক্ষেপণের জন্য এই নদীঘয়ের 
অববাহিকায় অবস্থিত বর্ধমান ভাতাড, মেমারী, মন্তেশ্বর, কাটোয়া, কালন। ও 
পৃবস্থলী থানার গ্রামগুলিতে কৃষিকার্ষের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। 

ভূপুষ্টের উপর পলিমাটির আস্তরণ কোন নিদিষ্ট নিয়মে ছড়িয়ে নেই। 
সর্বশেষ বন্তার গতিপ্রকৃতির ওপর এই বণ্টন ব্যবস্থা নিভর করে ।৩৬ তবে সাধারণ- 
ভাবে বল যায় যে নদী অববাহিকার নিকটবর্তী এঞ্চলের মৃত্তিকায় সুক্ম ও নরম 
বালির ভাগ অধিক থাকে এবং দুরতম অঞ্চলের ম্বৃন্তিকা এটেল জাতীর । জেলার 
মধ্যভাগের স্বত্তিকা় এটেল জাতীয় উপাদান অধিক। স্ক্স ও নরম বালি- 
মিশ্রণের তারতম্য অনুসারে বর্ধমান জেলার পলি শ্রেশার মৃত্তিকাকে কয়েকটি ভাগে 
ভাগ কর যায়।৩৭ 


বেলে £ হালকণ নরম বলির ভাগ অধিক। 
দৌয়াশ £ কাদা ও নরম বালির অনুপাত সমান। এই শ্রেণীর মৃত্তিকা প্রধানতঃ 
উর্বর ও কৃষিকার্ষে উপযোগী । 
ক) বালি ঠ্োয়াশ-__মিশ্রণের অনুপাতে কাদার ভাগ অল্প, এই শ্রেণীর 
মৃত্তিকা সব সময় নরম ও ভিজা থাকে। 
খ) এঁটেল দৌরাশ-মিশ্রণের অন্থপাতে কাদার ভাগ কিছু বেশী 
থাকে ফলে বর্যার জল সর্ব1 মাটির ওপরে দেখ যায়, কিন্তু শুক 
হলে মাটির উপরিভাগে ফাটল দেখা দেয়। আবার এই শ্রেণীর 


ভূমি পরিচিতি ৪৫ 


মৃত্তিক! বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকলে অল্ল বৃষ্টিতে প্রায়ই বন্যার 
সম্ভাবন? থাকে। 
পলি: কাদ] ওস্ুক্ম নরম বালির সঙ্গে জৈবিক পদার্থ মিজিত থাকায় নরম 
পলি মাটির সৃষ্টি হয়। যদি বারংবার একই স্থানে প্রাবন জনিত পলি সঞ্চয় ন! 
হয় তাহলে কালত্রমে এ মৃত্তিকা বেলে মাটিতে পরিণত হয়। 
এই জেলার এক একটি বিরাট অঞ্চল জুডে কৃষিযোগ্য ভূমি আছে এবং 
বিক্তীর্ণ কষিযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে গ্রামগুলি অবস্থিত। নদীগুলি যে অঞ্চল দিয়ে 
প্রবাহিত তার পার্বতী ভূভাগে প্রতি বৎসর পলি ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূমির 
উতৎ্কর্ধ বৃদ্ধি পায়। এই সকল জমিতে শীত ও বসন্তকালেও কৃষিকারধধের বিশেষ 
স্থবিধা আছে। ফলে গম, আলু, তৈলবীজ ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায় যে, রাজ্যের কৃষিযোগ্য ভূমির মবত্তিকাকে পশ্চিমবজ 


সরকারের কৃষি দগ্তর__এ'টেল, বেলে, &্োয়াশ ও বালিমিশ্রিত দৌয়াশ, এই চার 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। 


স্বাভাবিক উদ্ভিদ 2 


কোন অঞ্চলের জলবাযু যেমন মানুষের কর্মক্ষমতা] বাড়ায়, অন্ুব্ূপভাঁবে 
শিল্প, কাঁষ ও বনভূমির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বনভূমি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে শিল্প ও জনজীবনের অর্থ নৈতিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে । আঞ্চলিক 
,অর্থনীতিতেও বনভ্ভমির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মানব সমাজের বসতি-ইতিহাস 
পধালোচনা করলে দেখা যায় যে, অগভীর বনভূমি অঞ্চলের পার্শববততাঁ এলাকায় 
গোচারণ ক্ষেত্র হাজার হাজার গৃহপালিত পশুর বিচরণক্ষেত্রক্ূপে চিহিত ইয়েছিল। 
পরবঙাঁকালে এই গোচারণ ক্ষেত্রগুলির আশেপাশে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের 
অধিবসতি গডে উঠেছিল। আবার নিবিভ অবণ্যসন্কুল প্রদেশে সভ্য মানুষ হতে 
ঘুরে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল আদিম আরধিবাসীর1 যাদের আদিবাসী বা 
উপজাতিরূপে চিহ্নিত কর] হয়েছে। গৃহনিশ্বাণ, শিল্প, আসবাবপত্র ও অন্ঠান্ঠ 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য কা সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। আদিবাসীর] কাষ্টসংগ্রহ 
ও গাছের পাতা সংগ্রহকে তাদের জীবিকার প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। 
অস্করূপভাবে গোষঠীতুক্ত সমাজেও স্বদূর অতীতকাল থেকে দারুশিল্পে নিযুক্ত একটি 
বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, যার এই শিল্পকর্মে যথেষ্ট দক্ষ। 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের হ্যায় বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার অতিরিক্ত 
চাপ ও কলকারখান। স্থাপনের ফলে বনভূমির আয়তন সঙ্কচিত হয়েছে । অন্তর্দিকে 
কষির প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বনভূমি ও গোচারণভূমিগুলিও ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে 
রূপাস্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বনভূমি হাঁসের ফলে বৃষ্টিপাতেও অসমতা৷ দেখা দিয়েছে 
এবং সেইসঙ্গে ভূমিক্ষয়ের হার ব্যাপকভাবে বুদ্ধি পেয়েছে । একশ বছর পূর্বে 


৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বর্ধমান জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল গভীর অরণ্যসঙ্কল ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের 
অরণ্য ঝাড়খণ্ড ও স্সাওতাল পরগণার বনভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনও দুর্গাপুর, 
আউশগ্রাম, ফরিদপুর ও কাকসা থানায় স্থানে স্থানে পলাশ ও শাল অবণ্য দেখা 
যায়; এগুলি এই জেলার অতীত্কের অরণ্য সম্পদের শ্ারক চিহ্মাত্র। বর্তমান 
শতকের চতুর্থ দশকেও এ জেলার বনভূমির আয়তন ছিল ৪৬০০০ একর, যা! বর্তমানে 
এক তৃতীয়াংশে ঈাভিয়েছে। 

ভূপৃষ্ঠের গঠন প্রকৃতির উপর বনভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। অন্কুল জলবায়ু 
ও স্বত্তিকার প্রভাবে বর্ধমান জেলার বনভূমি স্থষ্টি হয়েছিল। লৌহ্যুক্ত ল্যাটেরাইট 
স্ৃত্তিকা শাল অরণ্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং অন্থকূল ভৌগোলিক পরিবেশে এ জেলায় 
নিবিভ শাল অরণ্য স্যষ্টি হয়েছিল।৩৮ ভৃতত্ববিদগণের মতে সাধারণতঃ গভীর 
শাল অরণা অধ্যষিত অঞ্চলে মাটির নীচে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। স্থুদুব 
অতীতে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের তলদেশে শাল অরণ্যসমৃহ অবদমিত হওয়ার ফলে 
সৃষ্টি হয়েছিল কয়লার পুরু স্তর । 

বর্ধমানের পূরাঞ্চলে কৃষি ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়লাখনি ও কলকারখান' প্রসার 
লাভের ফলে ঘন অরণ্য অধ্যুষিত স্বানসমূহে জনবসতি গডে উঠেছে এবং আদি- 
বাসীরা এতদঞ্চল পরিত্যাগ করে আরও পশ্চিমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। 
১৮৯৪ খ্রীষ্টারে এক সরকারী প্রতিবেদনে তৎকালীন বর্ধমানের জেলাশাসক যে 
সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে এ সকল গোঠীর সন্ধান জানা 
বায় না। ছু'শ বছর পূর্বে গুসকরা হ'তে বরাকর নদের তীর পর্যস্ত এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের অরণ্য হিংস্র জন্ততে পরিপর্ণ ছিল। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গডে ওঠার পূর্বে 
এতদঞ্চল এমন নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল যে লোকে দিবালোকেও একাকী যাতী- 
যত করতে ভয় পেত। দন্থ্য-ত্কর ও হিত্্র বহ্ঠজন্তুর ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াতের 
প্রথ। ছিল।৩৯ 

“তারিখ-ই-বাংলা” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে এ অঞ্চল গভীর অরণ্যে পূর্ণ ছিল। 
বন্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' ও হান্টারেব “£010815 ০1 7২018] 3০17881-এ বণিত আছে 
যে ছিয়াত্তবের মন্বন্তরের পর অজয় ও দামোদরের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে জনবসতি প্রায় 
নিম্ল হয়ে যায় এবং উক্ত অঞ্চলের, গভীর অরণ্যে বন্তহত্তী ও ব্যাপ্রাদি বিশাল 
জন্তসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করত।** বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও কাটোয়া, 
দাইহাট, অগ্রদ্ধীপ, পাটুলী, পূর্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে হিংশ্র বন্ত জন্তর প্রায়ই সাক্ষাৎ 
পাওয়া যেত। সরকারী প্রতিবেদনেও এর প্রমাণ মেলে । 

আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় নান। শ্রেণীর ক্রাস্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের 
অরণ্যে শাল, শিশু, সেগুন, খয়ের, অজুনি, হরিতকী, বাবলা, শিমুল, মহুয়ণ বৃক্ষ দেখা 
বায় এবং পরবভাগের পলিগঠিত মভূমি অঞ্চলে বট, অশ্ব, আম, জাম, কাঠাল, তাল 
থেজুর+ বাবল! প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ভাগীরথীর উপকৃলভাগে প্রচুর আম, জাম, 
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কাঠাল, নারিকেল, স্থপারী প্রভৃতির বাগান আছে। জেলার পূর্বভাগের প্রায় সকল 
স্থানে বাশ গাছ দেখ! গেলেও কাটোয়া, পর্বস্থলী ও কালন। থানায় উৎপাদন ও 
গুণগত মানের উৎকর্ষ অধিক। পূর্বস্থলী ও কালন। থানায় ছোট ছোট বনে বেতগাছ 
জন্মে। বর্তমানে দামোদর ও ভাগীরথীর অববাহিকায় সেগুন ও শিশুগাছ, পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য রোপণ কর] হচ্ছে। 

১৯৫১ শ্রীস্টান্বে এক সরকান্ী সমীক্ষায় জান? যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট 
বনভূমি ৫১৭৩ বর্গমাইল এবং বর্ধমান জেলায় বনভধ্মর পরিমাণ ছিল মাত্র ১২৬৬০ 
বর্গমাইল 1৪১ তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল »৯* বর্গমাইল ও যৌথ মালিকানায় 
২৫ বর্গমাইল। সরকারী বনভূমি বর্ধমান €জেলায় ছিল না। বর্তমানে বনভূমির 
আয়তন আরও হ্রাস পেয়েছে। 

বর্ধমান জেলার অরণ্যের পরিমাণ কম হওয়ায় বন সম্পদ আহরণের ক্ষেক্রও 
সীমিত। কিন্তু শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে বনভূমি উন্নয়ন কর? আশ প্রয়োজন। জন- 
বসতি ও শিল্পপ্রসারের ফলে ক্রমাগত কৃষিযোগ্য ভং্‌মি ও বনভ.মির চাহিদাও অধিক, 
যা বনভখম বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় । এতৎসত্বেও যে সকল অরণ্যের এখনও 
অস্তিত্ব আছে, সেগুলিকে ব্ক্ষা করা আশ প্রয়োজন । আউশগ্রাম থানার পশ্চিমা- 
ফলের একাংশে নিধিচারে অরণ্য ধংস করা হয়েছে, অথচ এ অঞ্চলে কৃষিকার্যও 
সম্ভবপর নয়। সেকারণে হারানে। সম্পদের কথা বিবেচন1 করে এই বনটিকে রক্ষা 
করা কর্তব্য। ইতিমধ্যেই মাস্থষের হাতে বনভূমির যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তা 
অপূরণীয় । বড় বড় বনভূমির পতনের জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে 
এবং নৃতন খনভূমি ভূমিক্ষয় রোধের সহায়ক হবে। মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ পাথুরে ধরনের হয় এবং এবং এই পাথরের স্তরের উপর বালিমাটি ও 
লাল মৃত্তিকার স্তর হতে বৃক্ষা্দি ধ্বংস করার ফলে উপরের মৃত্তিকা স্তর ক্ষযপ্রাণ্ত 
হয়ে ভূমির রুক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভূমির উর্বরতাও হ্রাস পেয়েছে। 

ভূমিক্ষয় নিবারণ, বৃষ্টিপাতের অসমতা দৃরীকরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গুন:- 
স্থাপনের জন্য এই জেলায় বনভূমির উন্নষুন করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী । কিন্তু 
জনবসতি, শিল্প, ও কৃষিকার্ষের জন্ত ভূমির চাহিদাও যথেষ্টু। সুতরাং বন 
উন্নয়নের জন্ত সরকারের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, যথা__ 
(১) পশ্চিম অঞ্চলে শাল বুক্ষ রোপণ); (২) ষে সকল স্থানে লাভজনক কৃষিকার্য 
হয় না, সেখানে বৃক্ষ রোপণের উৎসাহ দান ; (৩) ভাগীরথী অববাহিকায় বাগিচা 
ধ্বংসের প্রতিবোধকল্পে আইন ও (৪) গভীর পলি গঠিত অঞ্চলে সেগুন, শিশু ও 
বাশ উৎপাদনের সথযোগকে কাজে লাগান। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, বধমান 
জেলায় কুটিরশিল্পে বাশের ব্যবহার বছদ্দিন হতে চলে আসছে। 

বনসম্পদ রক্ষার জন্য বর্তমানে কিছু সরকারী উদ্যোগ দেখ। যাচ্ছে তার 
ফল সুদুরপ্রসান্ী। লাভজনক বৃক্ষরোপণ না করে বিদেশী রাষ্ট্রের পরিবেশ 
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বিজ্ঞানীদের কৃপরামর্শ ও উৎসাহে ভারত সরকারসহ রাজ্য সরকার ইউক্যালিপ্টাস 
জাতীয় বৃক্ষরোপণের প্রতি যে উৎসাহ দেখাচ্ছেন তার কুফল ভবিষ্যতে মারাত্মক 
আকার ধারণ করবে । ১৯৮৯ ত্ীস্টাবের ২২শে ফেব্রুয়ারী “দি স্টেটস্ম্যান+ পত্রিকার 
এক খবরে প্রকাশ, এদেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী স্ন্দরলাল বনৃপ্তণা পশ্চিমবজের 
মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন যে, সমস্ত ইউক্যালিপ্ট্যাস গাছের চারণ যেন ধ্বংস 
করা হয়। এজাতীয় বৃক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংরক্ষপণর পক্ষে ক্ষতিকারক । 
শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে এই বৃক্ষ ত্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বার! 
রেয়ন ও সিনথেটিক স্থৃত1 অল্প খরচে উৎপাদন হতে পারে। পু*জিবাদী দেশগুলি 
অল্প ব্যয়ে অনুন্নত দেশ হতে সহজলভ্য উপায়ে এ স্থতা আমদানী করতে পারবে । 
তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে? পশ্চিমবঙ্গে ময়! জাতীয় বৃক্ষ, বাদাম, জাম, 
বেল, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ উভয় 
বিষয়ে লাভবান হওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনা? করে জান। গেছে 
ভূমিক্ষযরোধে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিক] নাই। অতএব 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত আশ এ বিষয়ে বহুগ্চণার মন্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
জনগণের মনের সংশয় দুর কর]। 

প্রায় সমগ্র বর্ধমান জেল! নদীগঠিত সমভৃমি এবং বহু ছোট বড নদী এই 
জেলায় প্রবাহিত। নদনদীগ্ুলির উভয় পার্খের পতিত জমি বহুকাল ধরে 
গোচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে এক শ্রেণীর পেশাদার গোঠী তাদের 
জীবিক' নির্বাহের জন্ত এগুলিকে ব্যবহার করত এবং প্রধানতঃ নদীতীরবতা 
অঞ্চলেই গোপপলীগুলি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে কৃষির চাহিদ? মেটাতে গিয়ে 
& সকল গোচারণ ক্ষেত্রগুলিকে কৃষিকার্ধে ব্যঘহাবের ফলে গোচারণক্ষেত্রগুলি 
সম্কুচিত হয়েছে এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রচুর ঘাটতি দেখ দিয়েছে। 

বর্ধমানের চরভূমি ও বনভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাতূক্ত। 
সেকারণে ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য রেখে বন, বনজ সম্পদ ও বন্য 
জীবজন্ত ধর্ধস কর। হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় বনভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার 
দ্বরীকরণের জন্য ব্তমানে সরকার কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, যা প্রয়োজনের 
তুলনায় অপ্রতুল।৪২ 

এত গেল একালের কথ।। সেকালেও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ গাছ- 
পালার অস্তিত্ব ছিল; যাদের অধিকাংশ আজ লুপ্ত হয়ে গেছে । অনেকক্ষেত্রে গাছের 
নাম হারিয়ে গেছে, কিন্ত সেই গাছের নামকে কেন্দ্র করে নিশানদিহি মতে 
গ্রামের পত্তনী হয়ে যে নামকরণ হয়েছিল, ত1 আজও টিকে রয়েছে সেই হারিয়ে 
যাওয়1 গাছের স্মৃতি অবলম্বন করে । মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে নগরপতনের প্রারন্ডে 
যে সকল গাছপাল। ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল তার স্ন্দর বর্ণন1 থেকে বর্ধমান তথা! 
বাড়ের বনরাজির পরিচয় পাওয়া যায়। 
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“মহাবীর হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে । 

বন কাটে বেক্ুণিয়। জনে ॥ 
শর নল-খাগড়। ইকডি টা 
ওকড়। ধুতৃব্না কাটে আপাঙ্গ 

আকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি। 
আটসর খাটসন কাটিল নাটা 
ভাছুল্য। ভাক্ল্য। চোর পালিতা 

ঝোকড়। ঝাউ কাটে আদাড়মালী ॥ 
গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি 
পটোল। পারুল্যা ভাবছাজী 

টাও্বঝাটি কাল্যানয়া। 
হোগল হেতাল চামর। কস 
বাতস বেতাস বাখাল শস। 

সাজ্যোতা পাজ্যাত। কাটে সর্বজয়। | 
ঘোড়াসিজ পাতামসিজ গুড়কাওংলী 
বাকস বাকসন। পানীসিয়লী 

কুলিত। চালিত। কাটিল মাব্রাটি। 
নেয়াতি সেয়াতি বরুণ! সীই 
বেউড় বাশের অবধি নাই 

কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটি ॥ 
সিঁয়াকুল ভামাকৃল শিকার বেত 
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত 

চিঞ্চার বহুধাশ কাল মান্দানি। 
দেবধান গড়গড় ময়নাকাটা 
শালপাণি চাকুল্য। কাটিল জটা 

কুকুর ছড়্যা কাটিল গাস্ভারি । 
পোঁঙাতি বিছাতি কাটিল বনশব 
ৰনবাইগুণ পিড়ির1 উড়ুম্বর 

পড়াসি পুড়াশি কাটিল ভূরত্তী ॥ 
আমড়। বহেড়। হব্রিড়। ধব 
শুকন। কাননে মেজাইল দব 

সন্রল ছাড়ি কাটিল স্বামল]1। 
তেফল কাফল করগ্তাবন 
করন্দি মহিন্দি কাটে আসন 
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এরগু মামুডি কাটিল বাবল! ॥ 
সরল ছাতিম কাটিল নিম 
পারুল দেবদারু বরুণাসীম 

সিমূল সোনা কাটিল বলিচ1। 
শিরীষ ককণট বনচালিতা৷ 
বালিগড্যা বাকুলি কুচাইলতা 

কৃন্থম কাটিল নাটাবীচ্য] ॥ 
পালাপাকুডি খদিরের বন 
কহাকড়। কেল্যাকড়। উলু বেণাবন 

ভাটি শঠি কাটিল আদাডে। 
মাগ্ডার পণ্ডার কাটে শতমুলী 
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী 

নন্দন চারুকুল কাটিয়। উপাভে 
ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিল কেয়। 
অশ্ব রাখিল মূল বান্ধিয়া 

রাখিল রুদ্রাক্ষ জারফল লবঙ্গ । 
মালতী মল্লিক। নেহালী চীপা 
ভূজঙকেশর রাখিল জব1 

টগর তৃলসী রাখিল নারঙ্গ ॥ 
করুণ] কমল ছোলঙ্গ টাব! 
তাল নারিকেল নগর-শোভা 

শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিল্ববন । 
বক শেফালিক। আর কাঞ্চন 
করবীকুন্দ করিল স্থাপন 

টগর তুলসী রাখিল স্থাপন ॥ 
বটতরু রাখিল যার ধাম 
মহাতকু বাখিল জন-বিশ্রাম 

মূল ধান্ষিবারে আনিল থেকর।” 


বনভূমির প্রাচুর্য না থাকায় বন্ত জীবজন্কও বর্তমানে বিরল ও ক্রমশঃ 
নিঃশেধিত। বর্তমান প্রজন্মে বিশ্বাস করা কঠিন যে, স্থদুর অতীতে একদা রাঢ়ের 
জঙ্গলে সিংহ্‌, ব্যান, হৃস্ভী, নেকড়ে, ভাপুক, বন্ত বরাহ প্রভৃতি জীবজন্ত নিয়ে 
বিচরণ করত।৪৩ অবশিষ্ট অরণ্যাংশে মধ্যে মধ্যে নেকড়ে, হায়ন1 ও বন্য শৃগালের 
সন্ধান পাওয়া যায়। চিতাবাঘ এই অরণ্যের স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও পূর্বে ছোট- 
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নাগপুর ও সাওতাল পরগণ। অঞ্চল থেকে এই অরণ্যে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। 
কাকসার জঙ্গলে নেকড়ে, হায়না, বস্তা বরাহও দেখ বায়। জেলার বনাঞ্চল ও 
বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে বনজারু, বেবুন, বাদর, হনুমান, বেজী, শৃগাল প্রভৃতি অস্ত 
দেখা যায়। জঙ্গল ও ঝিলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের পক্ষী দেখা যায়; তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল, বন মোরগ, পেঁচ।, শকুন, টিয়া, পায়র] প্রভৃতি । নদী, খাল, বিল, 
বৃহৎ পুক্ধরিণী ও পার্বত্য অঞ্চলে চন্দ্রবোডা, কেউটে, গোখুরা, ঢে ডা, ঢেমনা 
গো-সাপ, ছোট আকারের অজগর, কালনাগ ও বিভিন্ন প্রকারের চিতি সাপ দেখ! 
যায়। কয়েকটি স্থানে কুমীরের সাক্ষাৎ মেলে, তবে অধিকাংশই মেছে] কুমীর 1৪৪ 
বর্ধমান জেলার কয়েকটি নিদিষ্ট গ্রামে বাকলাই নামক এক বিশেষ শ্রেণীর সাপেনু 
সন্ধান পাওয়া যায়, য। অন্তর দেখ। যায় ন।। 

গৃহপালিত জন্তর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেডা, ঘোঁডা, শূকর, হাস, 
মোরগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ! কৃষিকার্ষে ও গ্রামাঞ্চলে পরিবহনের ক্ষেত্রে গরু ও 
মহিষ একমাত্র প্রধান অবলম্বন। যান্ত্রিক পরিবহনের উন্নতির ফলে ঘোডার ব্যবহার 
হাস পেয়েছে । গমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় হাতী, ঘোডা ও উটের ব্যবহার 
একেবারেই লোপ পেয়েছে । 
জলবায়,ঃ 

বর্ধমান জেলার প্রায় মধ্যাঞ্চল দিয়ে কর্কটক্রাস্তি রেখা (২৩৩০উত্তর অক্ষাংশ) 
প্রপারিত হওয়ায় এটি ক্রান্তীয় অঞ্চলভূক্ত এবং আবহাওয়। উষ্ণ, আরজ ও মৌন্ুমী 
বায়ুর দ্বার প্রভাবিত। গ্রীম্মকালে এই জেলার আবহাওয়। চটচটে ও অশস্তিকর। 
জেলার পশ্চিমাঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা খুবই কম; কিন্তু পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া! 
এই সময়ে মনোরম । ভাগীরথী অববাহিকায় বিভিন্ন ঝতুতে তাপমাত্রার বিরাট 
ব্যবধান নাই। অপর দিকে আসানসোল-হুর্গাপুর মহকুষায় শীত-গ্রীম্মের ব্যবধান 
বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 


অঞ্চল গ্রীষ্মকাল শীতকাল 
পূর্বাঞ্চল ৩০০সেঃ ১৮০সেঃ * 
পশ্চিমাঞ্চল ৪২-সেঃ ১৪০সেঃ 


পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াকে ছ*টি ঝতুতে বিভক্ত করা হলেও বসন্ত ও শরৎ 
খতুর বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। গ্রীক্ম, বর্ধা ও শীত খতুর প্রভাবই অধিক। 
হেমন্ত খতৃও দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ধমান জেলায় এপ্রিল মাস হতে জুন মাস পর্যস্ত 
গ্রীষ্মের প্রভাব দেখা যায়। এ সময়ে বঙ্গোপসাগরে অস্থায়ী অথচ গভীর নিম্নচাপের 
সৃষ্টি হয়, ফলে জেলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বভ্-বিদ্যুৎ সহ ঘৃণিঝড় ও সময়ে 
সময়ে শিলাবুষ্টি দেখা যায়, ঘা কালবৈশাখী নামে আখ্যাত। ভাগীরথী, দামোদর 
ও অজয় উপত্যকায় দ্দিবাভাগে অসহা গরমের পর বুষ্টিপাত হলে কিছুট। স্বস্তি পাওয়া 
যায়। অবশ্ঠ কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরবাড়ি ও গাছপাল। বিনষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে 
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শশ্যহানি ঘটে। গ্রীষ্মকালে মধ্যভারত হতে আগত উষ্ণ বায়ু প্রবাহের ফলে জেলার 
পশ্চিষাঞ্চল অধিকতয় উষ্ণ ও রুক্ষ। শীত ও গ্রীম্ম উভয়ই চরম ভাবাপন্ন। এই 
এই অঞ্চলের শাল জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় আবহাওয়ারও চরমাবস্থ। বেড়ে গেছে। কিন্ত 
এতৎসত্বেও-পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর । 

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্ধমানের জলবায়ু মৌন্বমী প্রকৃতির 
এবং বঙ্গোপসাগর ও ভাগীরথী নদীর নিকটবত্তা অঞ্চলে তাপমাত্রার ব্যবধান অধিক 
হয় না। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী 
বাস প্রথাহের ফলে বর্ধাকাল সুরু হলেও এই সময়ে বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট অনিশ্চয়তা 
দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষ পর্বস্ত বৃটিপাত হয়। অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য জেলার সকল অঞ্চলে বৃষ্টি- 
পখতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। (১) গাঙগের উপত্যকায় গড বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
১৫০ সেঃমিঃ হতে ২০০ সেংমিঃ পর্ধস্ত। (২) পশ্চিমাঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ১২০ সেংমিঃ হতে ১৫০ সেঃমিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে । প্রসঙ্গত: উল্লেখ 
কর। যায় ষে, পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক বুষ্টিপাতের গড় ১৮০ সেঃমিঃ। বর্ধমান জেলায় 
মোট বৃষ্টিপাতের ৯* ভাগ জুন মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে ।৪& 

সাওতাল পরগণ?, বীরভূম জেল ও বর্ধমান জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
*মগভীর অজয় নদের উভয়কুল প্লাবিত হওয়ায় ম্গলকোট ও কাটোয়। থানায় প্রায়ই 
বন্া! দেখ! দেয়। অবশ্য ব্ধায় ভাগীরথীরু জলম্কীতির জন্য অজয়ের জল নিক্কাশিত 
হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ এলাক সময়ে সময়ে বন্যা কবলিত হয়। ছোটনাগপুর 
পার্বত্য অঞ্চলে ও জেলার পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর, বরাকর, 
বীক1 প্রভৃতি নদীতে বন্তা। দেখ] দেয়। ফলে অতীতে বর্ধমান ও কালন। থান প্রার 
বন্ধ! কবলিত হতে দেখা গিয়েছিল। বন্তার জন্য দামোদরকে "বর্ধমানের ছুঃখ, 
বলা হুত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরে নিয়চাপের জন্য ক্রাস্তীয় 
বলয়ের ঘৃণিবা্ডার ফলে প্রবল ঝড দেখা দেয়, বা সাইক্লোন নামে কুখ্যাত। 
বাংলা ১৩৪৯ সালে আশ্বিন মাসের সাইক্লোনে বর্ধমান জেলার প্রভৃত ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছিল। এই সময়ে পশ্চিমাবযুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার বিস্তীর্ণ 
অধ্চল বন্ত। কবলিত হয়। ১৯৫৬) ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ গ্রীষ্টাবে নিম্নচাপ-হ্ষ্ট প্রবল বৃষ্টি- 
পাতে প্রায় লমগ্র রাঢ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শীতকালে বর্ধমান অঞ্চল 
সাধারণতঃ গুফ থাকে। তবে কখন কখন বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতল বায়ু প্রবাহের 
ফলে আবহাওয়ায় আসে শীতলতা1। বৃষ্টিপাতের ফলে শৈত্যপ্রবাহের সময় সর্বনিয় 
'তাপমণহ্থ1 ৯০ সেঃ পর্স্ত নেমে আসে । তারপর ত্ব্পস্থায়ী সময়ের জন্ত বস্তু খতৃর 
আঁবিষ্ভাবেক্ পর গ্রীন্মথতু শুরু হয়। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
নদনদী ও জনজীবন 


প্রস্তাবনা : 

নদী মাতৃ ম্বরূপা--মাতৃছ্দ্ধে শিশু যেমন শৈশবে লালিত হয়ে বয়ঃপ্রাগ্ত 
হয়, অনুরূপভাবে নদী জলধার1 সিক্ত মৃত্তিকারাশি সরস হয়ে শশ্য উৎপাদনে 
সহায়তা করে আমাদের মুখে আহার, বুকে বল, দেহে কমনীয়তা যোগায় । 
স্থজলা সুফল শশ্ত শ্বামলা বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত একটি ভৌগোলিক পরিসীমায় 
বর্ধমান জনপদ “মার্কগডেয় পুরাণ” (৫৮/১৪) ও “বৃহৎ সংহিতার” €(১৪/৭) রচনা 
হালের যুগ হ'তে পরিচিত হয়ে আছে। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির অন্তান্ত অঞ্চলের 
স্তায় বর্ধমান জনপদে প্রবাহিত নদনদীগুলির অকুপণ দান হ'তে এতৰঞ্চল বঞ্চিত হয় 
নাই। মানব সভ্যতা উন্মেষে নদীর অবদান প্রসঙ্গে বল! যার যে, নদীর সঙ্গে 
মান্থষের জীবিক1 ও সভ্যতার নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ নিবিড় সম্পর্ক চিরসত্য 
ও শাশ্বত। বর্ধমানে প্রবাহিত নদনদীসমূহ যুগ যুগ ধরে খাত পরিবর্তন করে 
চলেছে এবং এক এক অঞ্চলকে নৃতন সাজে সাজিয়েছে । “নদীর একুল ভাঙ্গে 
ওকুল গড়ে*-্এ প্রবাদ চিরস্তন সত্য । নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন 
সমৃদ্ধিশালী গ্রামসযূহ হয়ত ধ্বংস হয়েছে, আবার জল] বা! বিল অধ্যুষিত অঞ্চলে 
পলি সঞ্চয়ের ফলে স্থ্ট চড়ায় নতৃন গ্রাম-নগবর পত্তন কর! সম্ভবপর হয়েছে। 
মানৰ সভ্যতা ও নদী 2 

নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগে মানুষ মোটামুটিভাবে একস্থানে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং এই স্থায়ী জনবসতিগুলি হতেই সম্ভবতঃ 
গ্রাম পত্তনের ্ত্রপাত হয়। আদিম মানব সমাজ যেদিন প্রথম আবাসস্থল 
নির্মাণ কৌশল আয্ত্ব করেছিল, সেদিন তার! আহার্ধ দ্রব্যের সঙ্গে পানীয় 
জলের খোঁজে তাদের আবাসস্থল নিরবাচন করেছিল নদীতীরে । জীবন 
ধারণের প্রয়োজনে মানুষ শিকারী জীবন হ'তে পশুপালন ও খাদ্য সংগ্রহ করতে 
শেখে এবং পরবর্তীকালে কৃষিকার্ষের বার! উপজীবিকার উপায় উদ্ভাবন] মানব- 
জাতির বসতি ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন আনে । এই পরিবর্তনশীল বসতি ক্রমে 
অস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী ও চিরস্থায়ী বসতিতে পরিণত হয়।১ বর্ধমান জেলায় দাযোদরের 
উত্তর কূলে যে প্রাকৃ-কৌলাল যুগের এক মানবগোষ্ঠীর বসবাসের চিহ্ন মিলেছে তার 
প্রাচীনতা প্রায় ৬,০* বছর ব] তার পূর্বের ।২ তাত্রাশ্ম যুগেও মানুষ স্থায়ী বাসস্থান 
হিসাবে বেছে নিয়েছিল নদীতীরবর্তী স্থানসমূহকে ৷ বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত 
তাত্রাশ্ম যুগের প্রত্ুক্ষেত্রগুলি নদীতীরে অবস্থিত ছিল, যথা_-অজয়ের দক্ষিণ তীরে 
পাওুরাজার টিবি, কুম্থরের তীরে মঙ্গলকোট, খড়োশ্বরীর প্রাচীন খাতে বাণেশ্বর- 


নদনদী ও জনজীবন ৫৭ 


ডাজ! ও বর্তমান খাতে সীাওতালডাঙ্গা উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া অন্যান্ত 
্রত্বক্ষেত্রগুলিও নদীতীর হতে অধিক দুরে অবস্থিত নয়।৩ পূর্বোক্ত অধিবসতি- 
ক্ষেত্রগুলিতে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র হতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ পাত্রের নির্ধাণ-কৌশল 
পদ্ধতি আয়ত্ত করে স্থায়ী বাঁসস্থানরূপে নদদীতীর বেছে নিয়েছিল। পাওুরাজার- 
টিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহরটি, অনেকের মতে অজয় উপকূলভাগে অবস্থিত অঞ্চলের 
সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগের এক নিদর্শন | 

এঁতিহাসিক যুগে নদী তীরে পাগ্ডবেশ্বর, ঢেকুর, বর্ধমান, উজানী, মঙ্গলকোট, 
কর্জনা, কাটোয়া, দাইহাট, কেতুগ্রাম, পাটুলী, .দেন্ড়, সমুদ্দ্রগড়, অশ্থিকাঁকালনা, 
বাঘনাপাড়া, সেলিমাবাদ, বোড়-বলন্বাম, চম্পাই নগরী, ভরতপুর, স্থয়াত?, ভাক্কি, 
দিগনগর, ভিহি-সেরগড়, বরাকর, কল্যাণেশ্বরী, চুরুলিয়া, উদ্ধারণপুর, টনহাটা 
প্রভৃতি স্থানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল । গোপচন্জরের মল্লসারুল ও বল্লালসেনের 
নৈহাটী তাত্্শালনে« উল্লেখিত গ্রামগুলি নদীতীরে অথব! নদীতীর হ'তে অধিক 
দূরে অবস্থিত ছিল না। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে স্থলপথ অপেক্ষা! জলপথের 
বর্ণনা অপেক্ষারুত স্ববিস্তস্ত। সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণের আধিপত্যের সময় 
বাংলার তথ! বিদেশাগত বণিকগণ অপেক্ষারুত নিরাপদ স্থানে গিয়ে বলবাসের 
নিমিত্ত বেছে নেয় । বণিক বংশের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এ খবর পাওয়' 
গেছে, যাদের আদি বাসস্থান ছিল সপ্রগ্রামে । মুকুন্দরামের বর্ণনা কেবল মাত্র 
কবিকরন] নয়, নদীতীরবর্তাঁ গ্রামসমুহে বণিককুলের বসতি বাংলার সামাজিক 
ইতিহাসের ধারাকে বজায় রেখেছে । নিজেদের সুযোগ স্থবিধার কথা বিচার 
করে বণিককুলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবে অন্যান্ত রাও নদীতীরবর্তী স্থানগুলিকে গঞ্জ- 
গ্রাম পত্বনের জন্ত বেছে নিয়েছিল) নিজেদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নতি 
বিধানের তাগিদে । 
জেল! মানচিত্র ও নদী 2 

বর্ধমান জেলার মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জেলার 
চতুঃসীমার অধিকাংশ স্থান নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বার অন্ান্য 
জেল! / রাজ্য থেকে পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে 
আছে। ভাগীরখী নদী কেতুগ্রাম থানার উত্তরাংশে নৃতন গ্রামের পূর্বভাগ 
ধরে দক্ষিণাভিমুখে কাটোয় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে, তৎপরে পূর্ব-দক্ষিণে দাইহাট, 
পাটুলী, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, সমুদ্রগড, অগ্থিকা-কালনাকে ডান পাশে রেখে 
অঙ্গারসোন গ্রাম পেরিয়ে হুগলী জেলার সীমায় প্রবেশ করেছে । বর্তমানে 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানার ৭টি মৌজা, কাটোয়া 
থানার অগ্রন্ধীপ, কাশীপুর ও কবিরাজপুবর, পূর্বস্থলী থানার ১১টি মৌজা ও কালন। 
থানার ৩টি মৌজা নদীর পরপারে অবস্থিত। অবশ্য ১৯১৭ খ্রীস্টাবে প্রকাশিত 
সার্ভে মানচিত্রে পূর্বোক্ত গ্রামগুলি নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। 


৫৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বরাকর নদ ধাঁনবাদ জেল। অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার ঘাটকুল গ্রামের পশ্চিমে 
দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে ডিসেব্রগড়ের ৩ কি:মি: পশ্চিমে শিয়ালডাঙ্গায় দামোদর 
নদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিতধার। দক্ষিণ-পূর্বমুখে বাকুডা জেলার সীমারেখা 
রচন1 করে খগডুঘোষ থানার বনমালিপুর অতিক্রম করে, খগ্ডঘোষ, গলসী, বর্ধমান, 
মেমারী ও জামালপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোহনপুর পেরিয়ে হুগলী 
জেলায় প্রবেশ করেছে । জেলার দক্ষিণভাগে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদ দ্বার হুগলী 
ও বর্ধমানের ১০-১২ কি:মি: সীমারেখা নিদিষ্ট হয়েছে । বিহার রাজ্যের সাওতাল 
পরগণ জেলায় প্রবাহিত অজয় নদ বর্ধমান জেলার সীমাজুডি গ্রাম পেরিয়ে 
পূর্বমুখী ধারায় সাওতাল পরগণা, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমারেখা রচন1 করে 
কেতুগ্রাম (পারেঙ্গা গ্রাম ) ও কাটোয়! (মালিয়ারী গ্রাম) থানার মধ্য দিয়ে 
কাটোয়! শহরের উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছে। 

নদীখাতের উভয় পার্খে ভূমিক্ষয় জনিত কারণে পার্বণ রাজ্য / জেলা- 
সমূহের মধ্যে নদী তীরবর্তী অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিহার রাজ্যের 
মানভূম (বর্তমান ধানবাদ ) ও বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে বরাকর নদ প্রবাহিত। 
১৮৭৫ ্রীস্টাব্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জান যায় যে, বরাকর খাতের 
মধ্যবর্তী স্থান বর্ধমান ও মানভূম জেলার সীমারেখা । কিন্তু ১৮৮১ ্রীস্টাবের 
১৭ই মে তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে সমগ্র বরাকর নদের খাত বিহার রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত এবং নদীর পূর্বকৃল পর্যস্ত বর্ধমান জেলার সীমারেখা ।৬ ১৯২ খ্রীস্টাবে 
প্রকাশিত ভূমি-জর্রিপ বিভাগের মানচিত্রে বরাঁকর নদের খাতকে বিহার রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ধর] হয়েছে ৷ কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীস্টার্ধে, জরিপের (২০৮1510179] 39101670000) 
সময় জানা যায় বর্ধমান কালেক্টরীর অস্তরুক্ত এ অঞ্চল কাশিমবাজার বাজ এষ্টেট- 
এর অধিকারে ছিল। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারত ত্যাগের 
পূর্বে তার বহু কুকীতির সঙ্গী কান্ত নন্দীকে সেরগড পরগণার কিয়দংশ 
উপঢোৌকনম্বরূপ দান করে পরগণ। কান্তনগরের স্যষ্টি করেছিলেন এবং এ 
পরগণার সীমারেখা ছিল বরাকর খাতের মধ্যবর্তী স্থাণ পধন্ত। পশ্চিমবঙ্গ জরিপে 
এ অংশকে রাজ্য তথা জেলার সীমারেখা ধরলে ৪ বিহার রাজ্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে 
নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই। 

অজয় নদের খাতের মধ্যভাগ বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমারেখা ধরলেও 
বিগত ৬৮ বৎসরে ( ১৯২০ খ্রীস্টাব্ধকে ভিন্তিহ্চক সময় ধরে) নদীর উভয় তীর, 
ভূমিক্ষয়জনিত কারণে পরিবন্তিত হয়েছে । ১৯৫৫ খ্রীস্টাবে জরিপের সময় স্থির 
হয়েছে যে, ভূমিক্ষয়ের কথা ম্মরণ রেখে পূর্ববণিত সীমারেখাই বলবৎ হবে । 

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দামোদর নদ হতে উপকৃত জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমানের 
স্বান সর্বপ্রথম হ'লেও দামোদরের সমগ্র খাত বীকুডা জেলার সীমা- 
রেখায় অবস্থিত); অর্থাৎ কুলটি থান হ'তে গলসী থান1 পর্যন্ত ৭২ কি:মি: 


নদনদী ও জনজীবন ৫৯ 


নদীখাত বাকুড়1 জেলার অন্তর্ভুক্ত । দামোদর নদের উত্তরতীব বরাবর স্থলভাগ 
বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমারেখা । ভূমিক্ষয়ের ফলে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীম! 
সংকৃচিত হওয়ায়, ১৯৮১ খ্রীন্টাবে শ্রী এন. সান্যালের নেতৃত্বে “গঙ্গা ফ্লাড কমিশন”, 
স্থির করে যে, প্রাকৃতিক কারণে তীরভূমি ক্ষযর়িত হু'লে জেলার সীমারেখ! পৃবোক্ত 
অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীস্টাবকের রেখায় বলবৎ থাকবে । কিন্তু বালি সংগ্রহ বা অন্ত কারণে 
ভূমিক্ষয় হ'লে নদীখাতের উত্তর তীর পর্যন্ত জেলার লীমারেখ! ধর] হ'বে। 

ভাগীরথী নদী নদীয়! ও বর্ধমান জেলার মধ্যে প্রবাহিত। কেবলমাত্র 
নদীখাতের পরিবর্তন হেতু কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও কালন। থানার যে 
কয়টি মৌজা আংশিক ব1 সম্পূর্ণরূপে নদীর পরপারে চলে গিয়েছে সেই স্থানে 
সম্পূর্ণ নদীখাত ও উত্তর তীরস্থ মৌজাসমৃহ বর্ধমান জেলার সীমারেখার মধ্যে 
অবস্থিত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে নবদ্বীপ শহরের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় 
৮ কি:মি: নদীখাতের সম্পূর্ণ অংশ নদীয়! জেলার অন্তর্ুক্ত। নদীখাতের এরূপ 
বিচিত্র ধার! অন্থত্র অনুপস্থিত, সে কারণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দ্বার| বিষয়টিকে ব্যাখ্যা 
করার প্রয়োজন হয়েছে। 
ভূ-পুষ্ঠের গঠনপ্রণ!লী ও নদী প্রবাহ ঃ 

বর্ধমান জেলার নদনদীর প্রবাহপথ বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় নদনদীগুলির 
গতিপথ সাধারণভাবে উচ্চ মালভূমি ও ল্যাটেরাইট অঞ্চল হতে পলিগঠিত সমভূমির 
দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্বে। কিন্তু জেলার মানচিত্রটি পালোচন1 করে পাওয়] 
যাচ্ছে যে ৮৮৭ পুর্ব ভ্রাঘিম1 রেখ হতে নদীগুলির গতিপথ উত্তর-পূর্বাভিমূখী এবং 
বর্ধমান শহরের দক্ষিণে নদীখাতগুলি দক্ষিণ পূর্বমুখে খাত ্থষ্টি করেছে। অবশ্য 
অজয়ের গতিপথ ৮৭০৫৪ পূর্ব ভ্রাঘিমা1! রেখা অতিক্রান্ত হবার পর উত্তর-পূর্ব মুখে 
প্রবাহিত হয়ে পুনরায় পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে । বীকুডা, হুগলী ও মেদিনীপুর 
জেলায় প্রবাহিত নদীগুলি মোটামুটি ৮৭০৪৫“ পূর্ব দ্রাঘিমা' রেখ! অতিক্রম করার পর 
দক্ষিণ-পূর্বমূখী হয়ে ভাগীরথীর উদ্দেশ্টে প্রবাহিত। ব্যতিক্রম দেখা যায় 
দামোদরের ক্ষেত্রে; বডশুল অতিক্রম করার পর প্রায় দক্ষিণমুখী দামোদর নদ 
ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত। অবশ্ঠ কান] দামোদর প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে 
প্রবাহিত হওয়ার পর খাত পাণ্টেছিলঃ দক্ষিণ মুখের লুপ্ত ধারার চিহ্‌ পাওয়া যায়। 

রেনেলের মানচিত্র (১৭৭৯ শ্রীস্টাব ) লক্ষ্য করলে দেখা ষায় ভাগীরথীর 
মূলধার1 কাটোয়। পর্বস্ত দক্ষিণমুখী, কিন্তু কাটোয়া অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্বমুখী 
ধারা থেকে একটি ক্ষুত্র শাখ! অগ্রদ্ীপ হতে ব্রন্ধাণী, খডি ও বাকার জলধারার সঙ্গে 
মিলিত হয়ে বর্তমান বেহুলা ১নং খাতে প্রবাহিত হয়ে কালন।র পূর্বে গোকুলগঞ্জে 
ভাগীরথীতে মিশেছে । অবশ্ত মৃলধারাটি কাটোয়।, অগ্রন্বীপ ( দক্ষিণ-প্রান্তে ), 
পুর্বস্থলী, নবদীপ ( উভয় পারব), ও কালনার পথে বর্তমান খাতেই প্রবাহিত ছিল। 
রাজমহুল হতে ভাগীরথীর প্রবাহপথ মোটামুটি দক্ষিণাভিমুখী এবং সে হিসাবে 
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ভাগীরথীর জলধার। অন্লবিস্তর ৮৮" পূর্ব দ্রাঘিম! রেখা ধরে বলোপসাগরে মিলিত 
হওয়া যেখানে উচিত ছিল বাস্তবে কিন্তু তা হয় নাই। এ প্রশ্নের উত্তর, 
নদীবিজ্ঞান, বিশেষজ্ঞ ও ভূবিজ্ঞানীগণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সময়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে । 

পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে ৪র্থহিমবাহ যুগ অন্তে দামোদর নদের কৃষ্টি 
হলেও, সে সময়ে ভাগীরথী প্রবাহের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দামোদর নদের 
প্রবল জলরাশি দ্বার শিলাচুর্ণ ও পলিরাশি অববাহিক অঞ্চলে ভূত্বকের উপরিভাগে 
ছড়িয়ে পডে লাভা জাতীয় উপাদানে গঠিত শিলাচুর্ণ ধার এবং জেলার পশ্চিমাঞ্চল 
লাল ল্যাটবাইট মৃত্তিকায় গঠিত হওয়ায় এ সকল ভূ-ভাগকে পুরাতন বা' প্রাচীন 
পলি গঠিত ভূ-ভাগ বলা হয়। একই উপাদানে অজয় নদ বাহিত শিলাচুর্ণ বার! 
বর্ধমান ও বীরভূম জেলার একাংশ গঠিত হয়েছিল। জেলার পূর্বভাগে সাগরের 
উপস্থিতির দরুণ নদীর গতিপথ স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম হতে পূর্বে ছিল। 
পরবতাঁকালে ভাগীরথীর বিপুল জলধার1 বাহিত পলিরাশি ভারতীয় মূল শিলার 
পূর্বভাগে প্রসারিত অংশটিকে মোটামুটি ভাবে ৮৮ পূর্ব দ্রাঘিম1 বেখায় অচ্ছাদিত 
কৰেছে বা গাঙ্গের পলির নীচে চাপা পড়েছে । অজয় ওদামোদবের জলধার 
অপর কোন নদীর ছার] বাধ! প্রাপ্ত না হওয়ায় জেলার মধ্যভাগ পর্যস্ত নদীদুটির 
গতিপথে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

অনেকে অন্কমান করেছেন যে, দামোদরের প্রাচীন খাত উত্তর-পূর্ব মুখে 
কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিল৮। সম্ভবতঃ খড়ি নদীর খাত বেয়ে 
এ অঞ্চলে ব-ছীপের সৃষ্টি করেছিল এবং উইলিয়াম উইলকক্সের মতে পরবতাঁকালে 
কালন]১ ও ত্রিবেণীর পথে কৃষ্চনগরের দক্ষিণ অঞ্চল, বাণাঘাট ও যশোর জেলায় 
বছীপের স্থষ্টি করেছিল। অজয়ের জলধারায় জেলার পশ্চিম ও উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট ব-দ্বীপ দ্বারা এতদঞ্চলে ভূমি ভাগ গঠিত হয়েছিল।১* ভাগীরথী 
প্রবাহের পূর্বেই দ্ামোদর-অজয় নদ দ্বারা এই তু-ভাগ গঠিত না হ'লে এই প্রবাহ 
পথ কাটোয়! থেকে বর্ধমানের পথে তামলিপ্তে সাগরসঙ্গম হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু বাস্তবে তা হয় নাই। সেকারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভাগীরখীর 
প্রবল জলরাশি বাহিত পলি অজয়-দামোদর নদ গঠিত ভূভাগের উপর পলির 
গভীরতা বৃদ্ধি করলেও পূর্বে গঠিত মূল ভূখগ্কে প্রভাবিত করতে পারে নাই বরং 
ত্রিমুখী পলি অবঙ্ষেপণের ফলে বর্ধমানের ভূ প্রকৃতিতে ঢালের £বচিত্র্য আনতে 
সক্ষম হয়েছে । কাটোয়া শহর অতিক্রম করার পর ভাগীরথী নদীর গতিপথ 
পূর্বমুখী হয়ে অগ্রদ্ধীপের নিকট দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তার 
গু খাতের পরিচয় রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায় । কিন্তু অজয় ও দাঁমোদবের 
জলধার। ভাগীরথীকে শ্বস্থানে প্রবাহিত হতে বারবার বাধ। দিয়েছিল এবং ভাগীরথীও 
ক্রমশঃ নৃতন পলি গঠিত বন্ীপ অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভাগীরখীর খাত 
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দামোদর নদের দক্ষিণমুখী প্রবাহ সম্বন্ধে জল-বিজ্ঞানীদের অতমত হল যে, 
নদীবাহিত পলিস্তরে গঠিত ভূভাগে ভাজের ফলে চ্যুতি রেখার স্থাট্টি হয় এবং 
সম্ভবতঃ সেই সব চ্যুতি রেখার পথ ধরে বঙ্গোপসাগরে পডেছে। দামোদর নদ 
বর্ধমান হ'তে ২০ কিঃমিঃ প্রবাহের পর হঠাৎ দক্ষিণমুখে গতিপথ একই কারণে 
পর্রিবতিত হয়েছে ।১২ এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট জলবিজ্ঞানী স্থৃপ্রিয় সেনগুপ্ত অনুমান 
করেছেন, “বাংলার ভূগর্তের কোন ধীরগতি অথচ দীর্ঘস্থায়ী ( 0:0190860 ) 
পরিবতনের সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের রূহন্যটি জড়িত আছে ।”১৩ দামো- 
দরের দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ সম্প্রসারণের ফলে এ সকল অঞ্চলে ব-দ্বীপ স্ষ্টি করায় 
ঘারকেশ্বর, কংসাবতী ও রূপনারায়ণের প্রবাহপথে বাধা স্থট্টির জন্য এ নদীগুলি 
খাত পরিবতর্ন করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার ভাগীরথীর শাখ। নদীগুলিতে 
প্লাবনের সময় পলি প্রবেশ করায় এ সকল শাখা নদীর সঙ্গমস্থলের তলদেশ উঁচু 
হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মান্ছমারে কালক্রমে শাখাগুলি সঙ্গমস্থলে বিচ্ছিন্ন হতে অথবা 
গতি পরিবতর্নে বাধ্য হয়েছে । স্বতরাং ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদ বাহিত 
পলি অবক্ষেপণের ফলে ত্রিধারায় স্থষ্ট বর্ধমানের ভূ-প্রকুতিতে বৈচিত্র্য এসেছে এবং 
নদীগুলি নদীর ধর্ম অন্থুসারে নিয়ভূমির দিকে তার প্রবাহপথ খুজে নিয়েছে । ফলে 
এককালের প্রবল জলধারা আজ লুগ্ঠ অথবা শু খাতে পরিণত হয়েছে এবং মুগ্ডে- 
শ্বরীর ন্যায় নূতন খাতে নদী প্রবাহেরও সন্ধান মিলছে। 

নদীখাতের গভীরতা হাস ও পরিবর্তনের জন্ত একদিকে যেমন গ্রারৃতিক 
কারণগুলিকে দায়ী কর। চলে, অপর পক্ষে বন্য! ও অগভীর খাত টির জন্য মানুষের 
পায় দায়িত্ব কখনই উপেক্ষণীয় নয়। নদীতীরে বাধ, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী হতে 
জল সংগ্রহ, নদীর সন্গিকটে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণের ফলে বন্যার সমস 
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নদীবাহিত পলিরাশি প্রাবনভূমিতে ছড়াতে সক্ষম হয় না! এবং এ পলি নদীগর্ভেই 
সঞ্চিত হয়ে নদীখাতকে অগভীর ক'রে তোলে। 
নদূনদী পরিচিতি £ 

বধমান জেলায় প্রবাহিত নদনদীগুলির মধ্যে ভাগীরখী, দামোদর, 
বরাকর, খড়ি ও বাঁকা নদীর গুরুত্ব অধিক এবং জনজীবনের উপর যথেষ্ট 
প্রভাব বঙমান। দ্বারকেশ্বর নদ মাত্র ১০-১২ কি:মি: জুডে প্রাকৃতিক সীম। 
রচনা করেছে। দ্রাযোদরের শাখা মৃণ্ডেশ্বরীর ত্ষ্টি হয়েছে বতমান শতকে । 
অবশ্য মুণ্ডেশ্ববী নামক একটি প্রাচীন নদীর উল্লেখ “দিখ্িজয় প্রকাশে পাওয়া যায়, 
যা আলোচ্য মুণ্ডেশ্বব্রী থেকে পৃথক | ্ল্লুকা, গা্গুর ও বেহুল1 ( ১নং ও ২নং খাত ) 
লুপ্তপ্রায় বিস্থত এক নদীবাত। অঙ্গয় ও কুম্ুর খাতের মধ্যবত্তী অঞ্চলে তাত্রাশ্রীয় 
যুগের অধিবসতি গডে উঠেছিল এবং এই অববাহিকায় পাওুরাজার টিবি ও 
মঙ্গলকোট অবস্থিত। কানা, কান। দামোদর, দেবখাল, ইলসব], ঘিয়।, হরিণ- 
খালি, বরাকপুরের খাল, চাদ! প্রভৃতি নদী দামোদরের মূলধার। হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছে । তমলা, সিঙ্গারণ, স্থনিয়া, খুদিয়৷ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নদীগুলি বর্ষার 
সময় অববাহিক। হতে জল সংগ্রহ করে দাযোদরের খাতে জলধার। নিয়ে আসে, 
কিন্ত অন্য সময় থাকে শুষ্ক । খড়েগশ্বরী, বাঁকা, ব্রহ্মাণী, শিবা, কুজি, কামালের খাল, 
কাটাখাল, ভনওয়ার খাল, কামাখ্য1 খাল, খণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদী বিভিন্ন থাতে 
ভাগীরথীর জলধারাকে পুষ্ট করে। বাবলা বীরভূম ও মুশিদাবাদে প্রবাহিত 
নদী হলেও কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ভাগীরথী সঙ্গমস্থলে মিশেছে । সংখ্যায় এত 
অধিক হলেও ৩-৪টি ছাড়া অন্য নদীগুলির নাব্যতা ন।? থাকায় সীমিত ক্ষেত্রে 
কষিকাধ ব্যতীত ব্যবহারযোগ্য নহে। 

এক কথায় বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগ ও মধ্যভাগে প্রবাহিত নদনদীগুলির 
মধ্যে ভাগীরথী, দামোদর, বরাকর, মুগ্ডেশ্বরী, মুণ্ডেশ্বরী খাল, বাঁকা, বেহুলা, 
রাণাবাধ, বন্গুকা, গান্ুর, কানা, কান! দামোদর, অজয়, কুন্ুর, খড়েগশ্বরী বা খড়ি, 
ব্রদ্মাণী, দ্বারকেশ্বর, চালনা, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়1) মায়া, তমলা, সিঙ্গারণ, টাদা, 
দেবখাল, খণ্ডেশ্বরী, কুকুয়া, তুমুনি, গৌরী, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণখালি, বত্বা, 
কামাখ্যাখাল, সাইণী, পাঠাননালা, ভনওয়ার খাল, কুজি, গৌর, গৌরাঙ, ডুবি, 
গর্জন, কামালের খাল, কাটাখাল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া! আরও অসংখ্য 
স্বল্প দৈর্ধ্যের খাল ব1 কাদড জেলা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, যাদের অস্তিত্ব 
বর্ষাকাল ভিন্ন অন্গভব করা যায় না। 
নদী ও জনবসতি £ 

১৯৮১ শ্রীস্টাব্বের সেন্সাদ রিপোর্টে বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা ৪৮৩৫ লক্ষ ; 
কিন্তু এই জনসংখ্যা রুষি, শিল্প, খনি ও কৃষি-শিল্প যৌথ অঞ্চলের মোট সমষ্টি। 
দুর্গাপুর ও আসানসোল মহুকুমায় শিল্প বলয় গঠিত হয়েছে । আবার বর্ধমান মহকুমা 
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কৃষি ও শিল্প উভয়ের উপর নির্তরশীল। ১০৫১ শ্রীন্টাৰকে এই জেলায় শহরের 
সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪টি; কিন্ত বর্তমানে এ সংখ্যা ১৯টি হয়েছে। গ্রামীণ 
জনবসতির ঘনত্বের তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে দামোদর ভ্যালি 
কর্পোরেশন ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন শুরু হবার 
পূর্বে যে জনসংখ্যা ছিল তা প্রায় স্বাভাবিক গ্রামীণ জনবসতি হিসাবে 
ধরে নেওয়া! যেতে পারে। যে কারণে মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীলতার 
জন্য ১৯৫১ খ্রীন্টাব্বকে ভিত্তিস্থচক বর্ষ ধরে বর্ধমান, কাটোয়। ও কালন। মহকুমার 
জনবসতির পর্যালোচন। কবলে দেখ। যায় যে, কৃষি অঞ্চলগুলিব মধ্যে ভাগীরথীব 
তীরবত্রা অঞ্চলেই লোকবসতির ঘনত্ব অধিক। দামোদর অববাহিকায় অবস্থিত 
থানাগুলিতে বন্তাব প্রকোপের জন্য জনসংখ্যাব্র হার ভাগীরথী অববাহিক! 
অঞ্চল অপেক্ষা কম। অজয় অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এবং বনভূমি ও 
ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলের অন্তর্ভৃক্ত হওয়ায় জেলার বুহ্দায়তন বিশিষ্ট আউসগ্রাম 
থান। অপেক্ষা পলি গঠিত মঙ্গলকোট থানার জনবসতি অধিক। স্পেটের মতে, 
জোয়ার, পলি গঠিত ভূভাগ, বন্যার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম প্রভৃতি এমন 
ভৌগোলিক পরিবেশে জনবসতি প্রবণতা ও ঘনত্ব দেখা যায়। 

১৯৫১ শ্রীপ্টাঝের সেন্সান বিপোর্ট অবলম্বনে এই জেলার জনবসতির 
তুলনামূলক সংখ্যাতত্ব থেকে জান যায় যে, স্থনাব্য অথচ বস্তার প্রবণতা না থাকায় 
ভাগীরথী তীরবর্তা অঞ্চলের থানাগুলিতে দামোদর ব1 অজয়ের তীরবর্তী থানাগুলি 
অপেক্ষা জনবসতির হার অধিক ।১৪ 


থানা নদী আয়তন লোকসংখ্যার হার 

(বর্গমাইল) (প্রতি বর্গমাইল ) 
কাটোয়। অজয়+ভাগীবথী ১৩১৩ ৪৯৮০ 
কালন। ভাগীরথী ১৩৪'২ ৯১০ 
জামালপুর দামোদর -+কাণা দামোদর ১০১৫ ৭৯৮ 
পূর্বস্থলী ভাগীরথা ১৩৩০ ৭৮৭ 
কেতুগ্রাম অজয়+ভাগীরথী ১৩৭১ ৭১০ 
মেমারী গাঙ্ুব₹+বাক] (প্রাচীন দামোদর) ১৬৪৯ ও 
মন্তেশ্বর বাক1+খডি ১১৭*০ ৬৭২ 
মঙ্গলকোট অজয় ১৪০*৯ ৬৩০ 
খণ্ডঘোষ দামোদর ১৩০-৫ ৬০১ 
বায়না দামোদর ১৮৭,১ ৫৯৫ 
বর্ধমান দামোদর ১৪৭১ €৩৩ 


€ বর্ষমান শহর বাদে) 


৬৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ভাতাড খড়ি ১৬০*০ ৫৩০ 
আউসগ্রাম অজয় ২৩১০৮ ৪০৪ 

কৃষির উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় আসানসোল ও ছৃর্গাপুর মহকুমাকে এই 
তালিক। থেকে বাদ দেওয়। হল। 

উপন্োক্ত থানাগুলির জনবসতির ঘনত্বের তুলনামূলক আলোচন। ছাড়াও 
প্রত্যেকটি নদার হ্বীয় বৈশিষ্্যতার জন্য নদীতীরবতাঁ প্রত্যেকটি অঞ্চলে জনবসতির 
পর্ধালোচন। করে দেখা যায়, নদীর গতি প্রকৃতির উপর জনবসতি অনেকাংশে 
নির্ভরশীল। মানুষে বসবাসের ইতিহাসের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ও তার প্রভাব 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও বর্ধমান জেলার প্রধান নদী দামোদর, নদীতীরে গ্রাম 
পত্তনে বারবার বাধ! দান করেছে। গ্রামীণ সভ্যতা নদীতীরে গড়ে উঠলেও 
ঘন ঘন বন্যার প্র কোপে শশ্তহানি, প্রাণহানি ও গৃহহীন হয়ে স্থানীয় মানুষ হয়ত 
গ্রাম ত্যাগ করে নাই* কিন্ত বৃহৎ গ্রাম পত্তনের মূলে প্রয়োজন যে বহিরাগতদে র, 
তারা দামোদরের বন্যায় ভীত হবে সধত্বে পরিহার করেছিল দামোদরের তীরবর্ত্ 
অঞ্চল। অন্তথায় দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলি জনবহুল হয়ে উঠত। গলসী, 
বর্ধমান, বায়না, খগুঘোষ, মেমারী ও জামালপুর থানায় দামোদরের ছুই তীৰে 
(বর্ধমান শহর বাদে ) জনবসতির ঘনত্ব কম। বৃহত গ্রাম নেই বললেই চলে। 
মোট ৯২টি মৌজার মধ্যে 8/৫ হাজার লোকবসতি, গ্রামের সংখ্য। মাত্র ছুটি। 

লকভাবে অজয়েন্ বস্তার প্রকোপ ও ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় 
অজয়ের তীরে মাঝারি ধরনের গ্রাম পত্তনের হার দামোদর তীরবতাঁ অঞ্চল থেকে 
অধিক। পক্ষান্তরে ভাগীরথী নদীর বস্তার প্রকোপের স্বল্পতা হেতু ও উর্বর পলি 
গঠিত চড়া ভূমির জন্য বড় বড গ্রাম পত্তন সম্ভবপর হয়েছে।১« অন্যদিকে 
ভাগীরথী ও দামোদ্বের তীরবতাঁ অঞ্চলের গ্রাম পত্তনের পর্যালোচন। করে দেখা 
যাচ্ছে যে, ভাগীরথীর পলিগঠিত ভূভাগে বন্যার প্রকোপ অল্প থাকায় প্রচুর 
জনবসতি সম্ভবপর হয়েছে। অপর পক্ষে পলি গঠিত ভূভাগের ওন্ততূক্তি হওয়া 
সত্বেও ঘন ঘন বিধ্বংসী বন্যার কারনে দামোদর মান্ষকে করে তুলেছে গৃহহার]। 

নিয়ে ১৯৮১ এ্রস্টাব্ে প্রকাশিত সেন্দাস রিপোর্টের১৬ ভিত্তিতে (লেখক 
কৃত ) পরিসংখ্যান তালিক অনুযায়ী ভাগীরথী, অজয় ও দামোদরের তীরে 
বর্ধমান জেলায় অবস্থিত গ্রামগ্ুলির জনবসতির সংখ্যা থেকে উপক্বোক্ত মন্তব্যের 
(তালিকায় বর্ধমান, কাটোয়া, দাইহাট ও কালন। শহরকে বাদ দেওয়া হয়েছে ) 
সমর্থন পাওয়া যাবে । 


লোক অসংখ্য! গ্রাম সংখ্য। 
ভাগীরথী অজয় দামোদর 
মোট গ্রাম সংখ্যা ৩ ৪৩ ৯৩ 


১* হাজারের অধিক ১ - -- 
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৬৩০৬ হ'তে ৮০০৩ ৩ ৬ শে 
৪৩৩০ হতে ৫০০০ ৭ সপ ই 
২০০০ হ'তে ৪০০০ ১৪ ৮ ১৩ 
১৩০৩ হতে ২০০০ ১৯ ১০ ৩৯ 
১০৩৬ হু'তে কম ২৯ ২৪ ৩৯ 


শপ ৫৫ পর সপে | ০০০ হা রাধা টি ২ সজনী ঞ 


১৩২১ বঙ্গাঝের চৈত্র মাসে বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে, বঙ্গের সথধীজন- 
বৃন্দের সম্মুখে নদীবিধৌত বর্ধমান জনপদের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্মদছির 
কথা শুনিয়েছিলেন আমাদের পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন__ 

“গঙ্গা-অজয় সীকর সিক্ত হেথাকার বায়ু সতত বহে। 

হেথাকার সাধু কমলেকামিনী হেরে ভীম কালী দহে ।” 
কুমুদ রঞ্নের উক্তি শ্রধুমাত্র কবি কল্পন। নয়-_-এ উক্তি বর্ধমানবাসীর প্লাঘার বিষয়। 
সত্যই একদিন বর্ধমানের নদনদীগুলির কল্যাণে এ জেলার কৃষি ও বাণিজ্যের 
সাধিক উন্নতি ঘটেছিল। “আইন-ই-আকবরী'তে উত্লিখিত রাজস্বের পরিমাণ ও 
শরিফাবাদের বলদের আকৃতির বর্ণনা হ'তে কৃষি বিষয়ক উন্নতি সম্পর্কে একট! 
ধারণা করা যেতে পান্ে।১* আরও বহু পূর্বে হিউয়েন-সাঙের বিবরণে জান। 
যায় কর্ণন্থবর্ণ রাজ্যের কথা, যার একাংশ ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলায়। তিনি এ 
রাজ্যকে শশ্তে-ফলে-ফুলে সজ্জিত জনপদরূপে বর্ণনা করেছেন ।১৮ 

ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির রাজত্ব ইতিহাসে জা'ন। যায় যে, অষ্টাদশ শতকের 
শেষভাগে কৃষি ও শিল্পে বর্মানের উন্নতির কথা এবং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ফলেই বর্ধমান- 
রাজ সার] ভারতের মধ্যে সর্বাধিক রাজন্ব দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮২২ গ্রস্টাবে 
বুকানন হামিলটনের বিবরণী থেকে জান যায় সারা ভারতের মধ্যে কষিজাত উৎপন্ন 
দ্রব্যে বর্ধমানের স্থান ছিল প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অঞ্চল ছিল মাব্রাজের 
তাঞ্জোর জেলা ।১৯» তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ১৮১১ ত্রীপ্টাব্ধে জনবহুল 
লাঙ্কাশায়ারের জনপংখ্য! ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৪৭৬ জন? সেক্ষেত্রে বর্ধমানের জন- 
সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬০০ জন ।২* তবে নদীব নিষ্নপ্রবাহে সম্দ্ধির সাথে 
সাথে নানাকারণে বিপর্ষর্ও আসে, ষা বিগত শতকে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় দেখা 
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চীনদেশের হোয়াংহে। নদীর ভ্তায় দামোদরকে “বর্ধমানের দুঃখ” বল। হ'লেও 
ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদবাহিত পলিরাশি ও জলধারা সিঞ্চনের ফলে 


৬৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বর্ধমানের কষিজাত ভ্রব্যসস্ভার প্রবাদে পবিণত হয়েছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিচ্য্য। 
প্রয়োগ করলেও কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজন হয় উৎকই্ট ধরনের মৃত্তিকার । 
ভূপৃষ্টের উপর পলির আস্তরণ কোন নির্দিষ্ট নিয়মে ছড়িয়ে পডে নাই। সর্বশেষ 
বন্তার গতি প্রকৃতির উপর এই পলি-বণ্টন ব্যবস্থা নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে 
বলা ষায় যে, নদীখাতের নিকটবতাঁ অববাহিক1 অঞ্চলে সুক্ষ ও নরম পলির ভাগ 
থাকে বেশী পরিমাণে এবং দৃরতম অঞ্চলে স্বৃতিকা এটেল জাতীয় হয়। দেখা যাচ্ছে, 
দামোদর ও অজয় নদ বাহিত পলি থেকে ভাগীরঘথী নদীর অবক্ষেপিত পলির 
উপাদান কিন্তু পৃথক শ্রেণীর । 

ভাগীরথী বাহিত পলিতে কাদার ভাগ বেশী থাকায় এই শ্রেণীর মৃত্তিকায় 
জল ধারণের ক্ষমতাও অধিক। ফলে অন্ন শ্রম ও ব্যয়ে এতদঞ্চলে 
পাট, ধান, ডাল, ইক্ষু ও তরিতরকারীর উৎপাদন হারও আঁধক। ভাগীরথী 
অববাহিকায় আম, জাম, লিচু, কাঠাল উৎপাদনকারী বাগানগুলি থেকে বহুলোক 
জীবিকা সংস্থান করে থাকে । অপরপক্ষে জেলার মধ্যভাগ দামোদর ও তার শাখা- 
প্রশাখার পলিতে গঠিত হওয়ায়, মৃত্তিকাতে কাদার ভাগ অল্প এবং এ ধরনের 
মৃত্তিকায় অল্প খরচে আলু, গম, সরিষ! প্রভৃতি দ্রব্য বর্ধমান, মেমারী, রায়না, জামাঁল- 
পুর, কাটোয়া, ভাতা, মন্তেশ্বর থানায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। অজয় 
অববাহিকার মুন্তিকায় স্থক্ম পলির ভাগ অল্প হলেও ল্যাটেরাইট মৃত্তিন্থার সংমিশ্রণে 
গঠিত মাটিতে প্রচুর ধান, গম, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি চাষের দ্বারা লোকে জীবনধাব্ণ 
করে থাকে । তবে কৃষিক্ষেত্রের জন্ত এ অঞ্চলে যে অধিক জলেব্ প্রয়োজন হয়, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই দাযোদর নদে বাধ বেধে খাল মারফত জল 
সরবরাহের দ্বাক্া ব্যাপক হারে দ্বিতীয় দফায় ফসল উৎপন্নের জন্য এ জেলায় কৃষিতে 
এসেছে বিপ্লব। 

দামোদর নদে বাধ নির্নাণের ফলে একদিকে যেমন স্বাভাবিক বন্তার প্রকোপ 
হ্বাস পেয়েছে, অপর দিকে অনিয়মিত মৌন্থুমী বায়ুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে 
বর্ধমানের কৃষিজীবীরা । কিন্ধ জলাধার ও বীধ নিধাণের ফলে অববাহিক। অঞ্চলের 
প্রাবন-ভূমিতে বন্যার পলি সঞ্চয় হাস পাওয়ায় বর্ধমানের স্বত্তিকা তার স্বাভাবিক 
উর্বরতা হারাতে বসেছে। প্লাবনজনিত ক্ষয় ক্ষতির হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে 
গলসি, খগুঘোব, রায়না, জামালপুর প্রভৃতি থানায় ঠবজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস 
শুরু হওয়ায় এসব এলাকায় প্রচুর শশ্ত উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি দীর্ঘকাল 
ধরে মুত্তিকায় স্বাভাবিক উর্বরতা বুদ্ধি না পায় তাহলে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বার! চিরকাল বর্ধমানের শশ্ত ভাণ্ডার পূর্ণ থাকবে তে1? এ বিষয়ে 
জেলার প্রত্যেকটি থানার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার নমুনা একটা নির্দিষ্ট সময় 
অন্তর গ্রহণ করে রাসায়নিক পতীক্ষা-নিবীক্ষার দ্বারা সমাধান ও সংশয় দূর করা 
আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে। 


নদনদী ও জনজীবন ৬৭ 


কৃষি ছাড়! শিল্পের ক্ষেত্রে নদীর অবদান অপরিহার্য । জল-বিদ্যুৎ ও জল 
সরবরাহের কারণে নদী তীরব্তা স্থানগুলিতে কলকারখানা স্থাপন কণার জন্ত 
বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভি. ভি. সি তার মুল লক্ষ্য 
জলসেচ ও বন্য] প্রতিরোধ প্রকল্প থেকে সবে এসেছে । জল-বিছ্যৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের দিকে অধিক মৃলধন নিয়োগ করে বেসরকারী-সরকারী শিল্প ও 
বেলওয়েজ'কে তোয়াজ করে চলেছে । কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গত ৪০ 
বত্সরে কর্তৃপক্ষ মাত্র ১৭ হাজার লোককে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, 
যা মূল লক্ষ্যের অনেক কম ।২২ 

এছাড়া সীমিত কয়েকটি অঞ্চলে অবসর সময়ে মানুষ মত্ন্য শিকারীতে 
পরিণত হয়ে জীবিকার সংস্থান করে থাকে । খডোশ্বরী ও অজয়ের নিয়াংশে 
এবং ভাগীরথীর তীরবরী অঞ্চলে মত্ম্তশিকারজীবী বহুলোক বসবাস করে এবং 
ছেটি হোট খাল ও কাদড়গুলিতে এরাই অবসর সময়ে মৎস্য শিকার দ্বার। জীবিক 
নির্বাহ করে থাকে । আবার নদীকুলেই অন্কুল জলবায়ুর পত্রিবেশে প্রস্তুত হুয় দেশীয় 
পদ্ধতিতে প্রচুর তাঁত বস্্ব। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠনের সময় মত্ম্যচাষ 
ও গবেষণাগারের যে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল, ত1 কিন্ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হরেছে। 

বর্ধমান জেলার নদীতীববত্তা কয়েকটি স্থান এক সময়ে অন্তর্দেশীর বন্দর 
রূপে চিহ্নিত হয়েছিল, যথা-_বর্ধমান, কাটোয়া, দাইহাট, কালনা, নাদনঘাট ও 
নৃতনহাট। আজ নদীখাত শ্রফ, ব্বভাবতই এ কারণে এগ্তলি আজ তাদের প্রপ্পিদ্ধি, 
হতে বঞ্চিত। অবশ্য স্থলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির মুলে জলপখের অবনতির 
আর একটা পরোক্ষ কারণ হিসেবে ধর] যায়। নৃতনহাট, কাটোয়া, দাইহাট, 
অগ্রন্থীপ, পূর্বস্থলী, কালনা, শাদিপুর, জুজুটি, কষ্ঠগোলার ঘাট, কসবা, সিলামপুর, 
ডিসেরগড় প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য ফেরীঘাটে দেশী নৌকায় খেয়! পারাপারের দ্বারা 
আজও বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকে । বর্তমানে কাটোয় ও কালনাক়্ 
যন্তরটালিত নৌকার প্রচলন দেখা দিয়েছে । কিন্তু শতজীর্ণ নৌকা ও কদর্মাক্ত ফেরী- 
ঘাটগুলিতে যাত্রীদের যে অন্থবিধা ভোগ করতে হয় তার প্রতিবিধানের কোন 
ব্যবস্থা নাই। জেলাৰ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সময় এই ধরনের অস্থবিধাগ্রস্ত ও 
বিপজ্জনক ফেরীঘাট যাত্রীদের দুরবস্থ! দেখার ছুর্তাগ্য অনেক হয়েছে। 

অষ্টাদশ শতকে বানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর অজয় ও 
দামোদরের জলপথে কলিকাতায় ক্য়ল। আমদানী কর] হত। উলুবেডিয়া হতে 
মেদিনীপুর পর্যন্ত একদ। একটি দীর্ঘ খাল খননের ফলে দামোদবের সঙ্গে ভাগীরখীর 
যোগাযোগ আরও কাছাকাছি হয়ে পড়েছিল। এক সময় বর্ধমান জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলের বনভূমি থেকে সংগ্রহ কর] বড় বড় কাঠের গুড়ি দামোদরের বুকে 
ভাসিয়ে কলিকাতায় নিয়ে আসা হত। অনুরূপভাবে রানীগণ্জের কয়ল। অজয়ের 
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পথে ছোট ও মাঝারি ধরনের দেশী নৌকায় কাটোয়ায় জম করে, ততঃপর বড় 
বড স্টিযারযোগে কলিকাতায় চালান দেওয় হ'ত। নদীতে নাব্যত] ন। থাকায় 
বর্তমানে জালবোন1 ও কাঠের কাজ দ্বার] যার। কর্ণ সংস্থান ও জীবিক। নির্বাহ 
করত, তার। কৃষিকার্য বা চাকরিতে কর্মাস্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে । বহুল 
প্রচারিত ও প্রস্তাবিত দামোদরের নৌযোগ্য খাটি বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিদ্ষেত্র ন্ট 
করে খনন করা হয়েছিল এবং এ খালের কঙ্থান্দ্বরূপ তর শুফ খাতটি আজ 
কর্তৃপক্ষকে যেন বিদ্রপ করছে। 
বর্ধমান জেলার নদী তীরবতাঁ বিশাল বিশাল গোচাবণ ক্ষেত্রগুলিতে 

একদ1। গোপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে এ জেলায় অতীতে 
প্রচুর দুগ্ধ ও ছুপ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত। মানকরে একটা প্রবাদ আছে-_ 

“পরে তসর, খায় ঘি 

তার আবার খরচ কি!” 
বর্তমানে কৃষিক্ষেত্র বধিত হওয়ায় গোচারণ ক্ষেত্রগুলি সম্কৃচিত হয়েছে ; ফলে দুগ্ধ 
ও দুগ্ধজাত ত্রব্যেত্র উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এখনও এ 
জেলার পূর্ব ও মধ্যাঞ্চল গোপ প্রধান। আউসগ্রাম, ভাতাড়, মেমারী, মস্তেশ্বর, 
ম্জজলকোট, কাটোয়', কালন। অঞ্চলের নদীতীরবতী স্থানগুলিতে হাজার হাজার গরু 
বিচরণ করে থাকে। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উত্পন্ন ₹্ওয়ায় এই 
জেলায় মিষ্টান্্ শ্ল্লের প্রসার অতীতেও ছিল_-আজও আছে। 
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মধ্যযুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ধমান জেলার নদ-নদীর পরিচিতি 
ও প্রসিদ্ধির বিষয় জানা যায়। “দিথ্বিজয় প্রকাশ” ও “ভবিষ্যৎ ব্রহ্ষখণ্ডে, 
অজয়, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা, বেহুলা, গঙ্গা, ঘ্বারকেশ্বর, সরস্বতী, 
শিলাবতী প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ থাকলেও বর্ধমান জনপদের আয়তন হ্থাস 
পাওয়ায় বর্তমানে সরম্বতী ও শিলাবতী ভিন্ন জনপদের নদী এবং বকুলা নায়ী 
নর্দীটির কোন পরিচয়ই জান। যায় না। কৃত্তিবাসের রামারণে বণিত ইন্দ্রাণী 
জনপদ যে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল, তার স্ুম্প& উল্লেখ আছে। বর্ধমানের 
কবি কাশীরাম দাস এ জনপদের অন্তর্গত বার হাট ও তের ঘাটকে প্রবাদবাক্যে 
গেঁথে রেখেছেন । বিপ্রদাসের '“মনস। বিজয়” কাব্যে উজানী, শশাখাই, কাটোয়।, 
ইন্দ্রাণী, অগুয়া প্রভৃতি প্রচীন গ্রাম-গঞ্জের উল্লেখ আছে। কবিচন্ত্র মুকুন্দ মিশ্র 
বচিত “বান্থলী মঙ্গল? কাব্যে দামোদর ও কানা দামোদরের তীরবতাঁ বর্ধমান, 
বড়সোউল, জামদহ, বেউররগ্রাম, হিরণ্যগ্রাম, মউলা, জাড়গ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন ও 
বর্ধিষ্ণ স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামজল” 
কাব্যে দামোদর, বাক, বেছুল1 ও গাঞ্ুর নদীর তীরে অবস্থিত ছুবরাজপুর, নবখণ্ড, 
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জুজুটি, বধ মান, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, দেপুর, আমাদপুর, গেগরঘাটা, বোয়ালিয়া, 
হাসানহাটী, নারিকেলভাঙ্গা, বৈগ্যধুর প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের উল্লেখ পাওয়া! 
যায়। 
ধর্মমঙ্গল কাব্যে বণিত হরেছে, বল্লুকা বা! ভন্থুক। নদীর তীরে উল্লুক বাহনসহ 

ধর্মঠাকুর আবির্তংত হয়েছিলেন। ধর্ণমঙ্গলৈর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবতীর 
্্রীধর্মমঙ্গল” কাব্যে লাউদেনের মরনাগড় থেকে গৌড় পর্বন্ত স্থলপথে যাত্রা 
প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গার জলের ন্যায়, ধর্ণঠাকুরের উপাসকগণের কাছে দামোদবের 
জলের পবিল্রতাকেও ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । শ্রীবর্ধমঙ্গলে (পৃঃ ২২) আছে-_ 

«অশেষ পাঁতক হরে পায় ব্রন্মপদ | 

ভুবনে বিখ্যাত এই দামোদর নদ ॥” 
মাণিক গাঙ্গুলীও তাঁর ধর্মমঙ্গল (পৃঃ ৪২৪) কাব্যে-_-“আছোর গঙ্গা দামোদর? বা 
অজয় নদের তীরে ঢেকুরগড়ে লাউসেন শিবির স্থাপন করে-_ণলঙ্কার় বসিলা 
যেন দাশরথি রাম”, ইত্যাদি উল্লেধ করতে ভূলেন নাই। বিপ্রদাসের বর্ণনায় 
পাওয়! যায়, নিরগনের পৃঞ্জার উদ্দেগ্তে শিব বলুকার তীরে পূজার সামগ্রী নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছেন । 

মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুক্ন্দরাঁমের রচনায় মধ্যযুগে বর্ধমানের গ্রাম" 

গঞ্জ, নদনদীর পরিচয় ও বণিকগোষ্ঠীর বাসস্থান সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তা 
থেকে এই জেলার প্রাক্কুতক পরিচয় ও সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত 
হতে পারে। মুকুন্দরাম ছিলেন স্থানীয় কবি এবং তার শক্তিশালী লেখনীতে 
তৎকালীন দেশ ও সমাজের পরিচয় জানা যায়। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্য. 
যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি অজয় ও ভাগীররথীর তীরে অবস্থিত ভূমুরদহ, উজানী, চাকদা, 
কূমারখাশ, থানাঘাট মৌন, গড়পাড়া, হুদনপুর, দৌলতপুর, কীকড়া, খাকসা, 
গাঞঙ্গবাডা, কুলীনপাঁডণ, বেলেডা, চরকি, অঙ্গারপুর, রহ্ই, সোনালিয়। নবগ্রাম, 
শাঁকাই, উদ্ধারণপুর, শৈহাটী, ইন্দ্রাণী, কাটটোয়া, ললিতপুর, ভাউসিংহ, মেটেরি, 
বেলনপুর, চণ্তীগাছ।, পূর্বস্থলী, নদীয়া, পাড়পুর, সমুদ্রগড়, অন্ধুয প্রভৃতি স্থানের 
উল্লেখ করেছেন। সেকালে সদাগরদের বাণিজ্যযাত্র! বিরতির. সময় দহ বা 
নদীর হুনাকৃতি অংশে নৌকা ডুবিষে রাধার রীতি ছিল, যা আধুনিক পরিভাষায় 
বলা যেতে পারে পোতাশ্রয় । চগ্তীমঙ্গলৈে আছে--- 

“পূর্র্ব হৃতে ছিল ডিল ভ্রমরার জলে । 

ডূবুরি লইয়ে সাধু গেল তার কুলে ॥” 
মৃকুন্দরামের বর্ণনায় বণিকগণের বলবাসের স্থানসমূহ, ষথা_বর্ধমান, চম্পাইনগরী, 
কর্জনা, দশঘরা, সন্তগ্রাম, মাকো।, কাইতি, জাড় গ্রাম, তেঘরা, ব্রিবেণী, পাচড়াঃ 
বিষুঃপুর, খণ্ডঘোষ, গোতান প্রভৃতি গ্রামগুলি ছিল নদীতীরে অথবা নদীর অতি 
লম্গিকটেই। বেশ বোধ। যায়, বণিকগোঠীর উক্জানী, বর্ধঘান, চম্পাইনগ্ক্ী 


৭০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ও সপ্তগ্রীম অঞ্চলকে ঘিরে বসবাসের অর্থ হুল, তৎকালীন বর্ধমান জনপদের 
শ্রীবদ্ধি। এছাড়া নদী তীরবতাঁ জৌগ্রাম, শ্রীবাটী, সাতগাছিয়। প্রভৃতি গ্রামে 
ৰশিককৃলের বসবাসের তথ্য পাওয় যায়। চণ্তীদেবীর আদেশে ধনপতি ও 
শ্রীমস্তের যাত্রাপথে নদনদীসমূহ সম্মিলিতভাবে মগবায় সমবেত হয়, ষ। থেকে 
এই বিবরণে রাঢ় অঞ্চলের নদনদীর উল্লেখ পাওয়! যায়। যদিও অবশ্য এর 
মধ্যে কয়েকটির অস্তিত্ব বর্তমানে লুপ্ধ হয়েছে । কবি বণিত “মগরণ+ ব্তমান সাগর- 
স্বীপের উত্তরাংশ, যেখানে আদি গঙ্গার খাতে ভাগীরথী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে । 
ষুকুন্দরামের সমসাময়িক দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডী গীতিতে অজয়-ভাগীরথীর তীরে 
অবস্থিত গ্রাম নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


আরও পরবতাঁকালে দ্বিজ রঘুনন্দন ( পঞ্চানন্দ মঙ্গল ), কবি বিজয়বাম গুপ্ত 
( তীর্ঘমঙ্গল ), রেভাঃ লঙ, (02. 009 73801 01 917281801 ), উইলিয়াম কেরী 
(71551011215 100] 00107061/ 1709051015 & [0%818), ভোলানাথ চন্দ 
(18%5] 01 & 131০০) প্রভৃতির রচনায় অন্তান্ত স্থানসহ কালন থেকে কাটোয়+ 
পথন্ত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের উল্লেখ আছে এবং এঁ সঙ্গে আরও জান] যায়, কালনার 
গোকুলগঞ্জে, কাটোয়ার গোলগঞ্জে ও দাইহাটের দেওয়ানগঞ্জের বিখ্যাত বাজারে 
পাথরের যুতি, রেশমবন্ত্র, কাসা-পিতল দ্রব্য, চাল, গুড়, চিনি প্রভৃতি ভ্রব্যসমূহ 
প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হত। উইলিয়ম কেরীর বিবরণে জান] যায়, ১৮৮৭ 
প্রীস্টাব্দে পূর্বস্থলীর উত্তরে ভাগীরথীর নাব্যতা এমনভাবে হ্াস পেয়েছিল যে, 
কোন মাঝারি ধরনের নৌকায় যাতায়াত কর একান্তই বিপজ্জনক ছিল। 'তীর্থ- 
মলে? আছে, ১১৭১ বঙ্গাবে গোপীনাথ বিগ্রহ তগ্রদ্ধীপে ছিল ন।। নদীপথেই সেটি 
নব্কৃষণ মুন্দীর কলিক1তাস্থ বাসভবন শোভাবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।২৩ 


নদী শাসন ও প্রযুক্ভিবিষ্ভার প্রয়োগ £ 


উনবিংশ শতক হতে বিংশ শতকের তিরিশের দশক পর্যস্ত বিভিন্ন নদী 
বিশেষজ্ঞগণ দামোদরের বস্তা নিয়ন্ত্রণ ও নদীকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার 
জন্য তদানীত্বন ব্রিটিশ সরকারকে বহু পরামর্শ দিলেও বিদেশী শাশকের1 সেসব 
পরামর্শ ও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেনি । এ সময় 
কানানদীর খাতে হুগলী জেলা, জামালপুর থান1 ও বর্ধমান শহরে পানীয় জল 
সন্ববরাহ ও ইডেন খাল খনন ছাঁড়। তারা কিছুই করেন নাই। কিন্তু ১৯৪৩ 
প্রস্টাবের বস্তার ফলে ইংরাজ সরকারের চৈতন্চোদয় হয়, যখন দেখ। গেল 
গ্র্যা্ড ট্রাঙ্ক রোড ও পূর্যুরেলপথের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সময়টা ছিল 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তবতর্খকাল। এই ভয়াবহ বস্তায় কলিকাতার সঙ্গে ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চজের যোগাযোগ সম্পূর্রূপে বিচ্ছি্ হওয়ার ফলে থাছ্য ও টসন্য তেরণে 
বিক্স ঘটায় জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তখন রাজপথ ও কেলপথ মেরামতের কাজ 


নদনদী ও জনজীবন ৭১ 


সম্পূর্ণ কর! হয়। 

সাময়িক প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর পরবতাঁ পর্ধায়ে ডঃ মেঘনাদ সাহা, 
নলিনীকাস্ত বস্থ প্রমুখ দশ সদশ্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটি ও বন্ত। 
অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে আমেক্িকার টেনিসী ভ্যালি অথরিটির অন্গরূপ 
দামোদর অববাহিকা উন্নয়নের জন্য বহুমূখী নধীপরিকল্পন1 কার্ষে বপায়ণের প্রস্তাব 
গ্রহণ কর হয়। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় টেনিসী ভ্যালি অথরিটির 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ৬. 7. ০০1৫ ১৯৪৫ শ্রীস্টাব্ষে ভারতবর্ষে এসে 
সরেজমিনে তদস্ত করে এক বিস্তারিত রিপোর্টে তীর সুপার্ধিশ পেশ কৰবেন। 

১৯৪৮ ্রীস্টাবঝের ৭ই জুলাই তারিখে কেন্ত্রীয় সরকার, বিহার ও পশ্চিমবজগ 
সরকারের সমদায়িত্বে সংসদে এক আইন বলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন 
(ভি. ভি. সি) ব1 পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরুর 78৩ ৫:58] 01114+-এর ত্যটি 
হল এবং মিঃ ভূরডুইন নিধুক্ত হলেন প্রধান পরামর্শদাত1। 

দামোদর নদে উপর বাধ নির্মাণ দ্বারা বন্য? নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পন। কিন্ত 
১৭৭০ খ্রীস্টাবঝের বন্যার পর নানাভাবে চিন্তা কর] হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাবে 
লেঃ গারনণ্ট ও ১৮৬৬ থ্রীস্টাবে লেঃ হয়ওয়ার্ড জলাধারসহু বাধ নির্মাণের প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন । ১৯০২ খ্রীস্টাঝে মিঃ হর্ণ প্রস্তাব করেছিলেন বরাকর-দামোদর 
সঙ্গমের কিছু আগেই জলাধারসহু বাধ নির্মাণ করা হোক। ১৯১৩ খ্রীষ্টাবের 
বন্তার পর মিঃ আভডাম উইলিয়াম স্থপারিশ করেছিলেন তিলাইয়ার নিকটবর্তী 
আরও একটি বাধ নির্ধাণের । ১৯১৮-১৯ শ্রীস্টাবে মিঃ গ্লানের স্থপারিশে দেখ! 
যায় দামোদরের উপর পারজোরি, বরাকর নদের উপর পালকিয়। ও উশ্রির 
উপরে চিত্রায় বাধ নিশ্নাণের প্রস্তাব রয়েছে ।২৪ 

স্বতরাং দেখ! যাচ্ছে, দামোদরের উপব্র বাধ ও জলাধার নির্মাণের 
পরিকল্পন1 কেবলমাত্র ১৯৪৩ শ্রীষ্টাঝের বন্তার পর করা হয় নাই। পূর্বে যেসব 
প্রস্তাব দেওয়! হয়েছিল সেগুলি ব্রিটিশ সরকার কাধকর তো করেন নাই ব1 
কোন চেষ্টা ছিল বলেও মনে হয় না। কিন্তু এই বন্তার ( ১৯৪৩ এ্রস্টাবে ) ভয়াবহ 
বূপ প্রত্যক্ষ করে ও বন্তায় কলিকাতা শহুর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিদেশী 
সরকারের টনক নডতে বাধ্য হয়েছিল। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশে ১টি 
বাধ নির্মাণের প্রস্তাব গেলেও শেষ পর্যন্ত তুরডুইনেব সুপারিশ মত ৮টি বাধ 
নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত বীধ নির্মাণের স্থানগুলি ছিল_-বরাকরের 
উপর তিলাইয়!, দেওলহরি (বেলপাহাড়ি ) ও মাইথনে, দামোদরের উপর 
আইয়ার, সোনোলাপুর (পাঞ্চেতের কাছে) ও বেরমোতে, বোকাবে। নদীর 
উপর বোকারোতে ও কোনার নদীর উপর কোনারে। সমস্ত বীধগুলি নিমিত 
হলে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ষে অভাবনীয় ফল দেখ) দিত 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন সরকারের পরম্পর অসহযোগিতার জন্ত 


৭২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এবং শেষ অবধি মলধনের অভাবে তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেৎ ও কোনারে চারটি 
জলাঁধারসহ বাঁধ নির্মাণ কর! হয়েছে । পরবর্তীকালে বোকারে! ইস্পাত কারখানায় 
জল সরবরাহের জন্য বিহার সরকার তেন্ুঘাটে একটি জলাধার নির্ধাণ করে এবং 
বেলপাহাডিতে আবরও একটা জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 

ডি. ভি. সি স্থষ্ট হওয়ার পর এই সংস্থার বিরুদ্ধে বু অভিযোগ থাকলেও 
একথা! অস্বীকার কর] যায় ন! ষে, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বন্যার তীব্রতা 
হ্রাস পেয়েছে এবং পূর্বের স্তায় এত ঘন্বঘন বন্যার প্রকোপ এ সকল অঞ্চলে 
দেখা দেয় না। হূর্গাপুরে ব্যারেজ নির্মাণের ফলে একটা বিরাট অঞ্চল কৃষিকার্ধের 
ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিষ্ৃতি পেয়েছে । ডি. ভি. সি কতৃক প্রায় ৩০০০ 
কিঃমিঃ টর্ঘ্যের সেচ খাল খননের ফলে প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর একর জমিতে 
জলসেচ কর! বর্তমানে সম্ভবপর হচ্ছে; যদিও প্রস্তাবিত সেচ এলাকার পরিমাণ 
ছিল ১০ লক্ষ হেক্টর একর । 

এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্ত বন্ত1 নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচ হলেও জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন ও অন্তান্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পও ছিল এর অন্ততূক্ত। বাধগুলির পিছনে 
জলাধারে প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয় করে লক গেটের সাহায্যে নদীর জলশ্রোত 
বজায় রেখে লক গেটের নিয়ে টারবাইন স্থাপন করে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ, নৌ-চলাচল, 
ম্যালেরিয়। নিয়ন্ত্রণ, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, ভূমিক্ষয় নিবারণ, মত্ন্ চাঁষ, বিশ্রামাগার 
প্রভৃতি নির্দাণের পরিকল্পনা ছিল। ছৃর্গাপুরে তৈরী হয়েছে ৬৯২ মিটার লম্বা ও 
১১*৫৮ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যারেজ । মোট কথা ডি. ভি. সি-র বিশাল কর্ম- 
কাণ্ডের মধ্যে বছ ক্রটি-বিচ্যুতি বা স্থুফল-কৃফল থাকা সত্বেও বলা যেতে পারে 
যে এই সংস্থ! স্থাপনের ফলে বর্ধমান ও তৎসংলগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি সহ 
বিহার রাজ্যের একট বড অংশ কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ঘিষয়ে 
যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছে । ভবিষ্যতের আরও উন্নয়নের সবটাই নির্ভর করছে 
জলাধার ও বীধগুলির স্থায়িত্বের উপর । ম্থতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতে দামোদর 
নদের বাধগুলি যে বর্ধমান জেলার অর্থনীতির অন্তম প্রধান বুনিয়াদ, সেকথা 
অস্বীকার কর! চলে ন1। সেজন্য পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যই আজ আমাদের 
পাথেয় ক্বরূপ--৮1 15 0179 ০01 ০001 5168 188101198] 501911)95 210৫ 9০ ৬/9 
০217) %/61] 90175196111906 09০ 10861010 010 16.” | 

ভাগীরথী, দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর নদের উপর সেতুগুলি নিখিত 
হওয়ায় এই জেলার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ক্রুত উন্নতি ধিধান কর 
সম্ভবপর হয়েছে। যাস্ত্রিক সভ্যতার যুগে ভ্রত গমনাগমন ও মাল পরিবহনের 
ক্ষেত্রে সড়ক পথের সঙ্গে বড় বড় নদীর উপর সেতু নির্মাণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 
বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর সদরঘাটের সেতু, চরকি (কাটোয়ার 
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৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে ) ও ইলামবাজারে অজয়ের উপর সেতু, খড়ি উপর মন্তেশ্বর 
ও নাদনঘাটের সেতু ও নবদ্ীপে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে এক কথায় 
বর্ধমান জেলার সঙ্গে সার! পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যোগাষোগ ব্যবস্থার প্রভৃত 
উন্নতি হয়েছে। এছাড়া নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় হুগলী সেতু, বাশবেড়িয়ার সেতু ও 
হাই-ওয়েটি নিমিত হলে কলিকাতাসহ চব্বিশ-পরগণ! জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলার 
শিল্প অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রচুর উন্নতি হবে বলে আশা কর! যায়। কিন্ত 
সডক পথে ক্রততা আনতে গেলে আরও কয়েকটি সেতু নির্মাণে 
প্রশ্বোজন ; কান্সণ বাস্তাঘাট থাকা সত্বেও সেতুর অভাবে অনুন্নত যোগাযোগ 
ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি প্রান্তের জনসাধারণকে অশেষ ক্লেশ সহা করতে হয়। সে 
কারণে অন্ততঃপক্ষে মঙ্গগকোট ও মাতলার (ভেদিয়ার উত্তরে ) নিকট অজয়ের 
উপর এবং জামালপুরে দামোদরের উপর সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 
দেখা দ্িয়েছে। তবে সেতু নির্মাণের সময় কতৃ্পক্ষকে নদী গর্ভে থামগুলি 
প্রোথিত করার সময় সজাগ থাকতে হবে এবং যত কম সংখ্যক থামের ব্যবহার 
করা যায় ততই মঙ্গল, নচেৎ সেতু এলাকার উধ্বংশে পলিসঞ্চয় জনিত কারণে নদী 
গর্ভ ভরাট হলে বন্যার আশঙ্কা দেখ! দিতে পারে । 

অজয়, ভাগীরথী, দামোদর, খডি ও অন্তান্ত ছোট নদীর তীরে অসংখ্য 
ফেব্রীঘাটে দেশী নৌকায় যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থা! হয়ে থাকে। কিন্তু এই 
ফেরীঘাটগুলি কর্দমাক্ত থাকায় যাত্রী ও মাল পারাপারের সময় আরোহণ ও 
অবরোহণ কালে যে যথেষ্ট রেশ সহা করতে হয় তা তুক্তভোগীমাত্রই অবগত 
আছেন । ফেরীঘাটগ্ুলির মধ্যে যেখানে যাত্রীর চাপ অধিক ও নদীতে জলের 
গভীবতা আছে সেখানে যাত্রীদের স্বার্থে জেটা নির্মাণ করে যন্ত্রসালিত নৌকা! 
ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। 

প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে ষে, বর্ধযানের নদ-নদীগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
ভাবে এ জেলার প্রাণস্বর্ূপ। এই জেলার খাছ্য শশ্য উৎপাদন, পরিবহণ ব্যবস্থা, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীগুলির অবদান এবং জন- 
বসতির উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্বেও দামোদর ও তার প্রধান শাখা মুগ্ডেশ্বরী 
ব্যতীত অন্ঠান্ত নদীনালার ক্ষেত্রে চরম ওদাসিন্তের ফলে সেসব নদীগুলি আজ শ্তক্ক 
অথব1 বমানে লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছে । কেবলমাত্র বর্ধাকালেই সেগুলির 
রূপ বোঝ যায়। অজয়ের জলধারাকে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই কর] হয় 
নাই বললে চলে। এই জেলার নদ-নদীর বিষয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ 
করে, সর্বপ্রথমে ভাগীরথী-অজয় সঙ্গমস্থলে অজয়ের মোহনায় ও সেটির অনতিদুরে 
ভাগীরথীর খাত মধ্যস্থ উদীয়মান চড়া ছুটির অপসারণ আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে। 
অন্তথায় এ ক্রমবর্ধমান চড়া দুটি ভবিষ্ততে আরও উদ্লীত হলে তখন বাধ দেওয়! 
সত্বেও কাটোয়া শহরের দিকে ভাঙ্গন ধরার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন 


৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বড় আকারের বন্যার সময় কাটোয়৷ সহ পার্বতী গ্রামসমূহ প্লাবিত হবার 
আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া] যায় ন1। কাটোয়াব পশ্চিমে বেগুনকোল। ও সনিয়া 
নামক গ্রাম ছুটি ইতিমধ্যেই বর্ধার সময় প্রায় হীপাকারে বেষ্টিত হয়ে পড়ে । 

খাল ব1 কাদড়গুলির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এগুলি সংস্কার এবং নিয় অববাহিকার 
বাধ দিয়ে ছুর্গাপুর ব্যারেজের অতিরিক্ত জল যদি সেচের জন্য পাঠান হয়, তাহলে 
রবি মরস্তমে চাষের বিশেষ স্থবিধা হতে পারে । কাটোয়ার ঘোষহাঁট ও অগ্রীপের 
দশ দুয়ারী বাধ থেকে ভাগীরথীর জলকে এ অঞ্চলের শু খাত দুটি সংস্কার করে 
প্রবাহিত করলে ভাগীরথীর জলধার! ব্রন্মাণীর খাত হয়ে খড়ি নদীকে জলধারা 
পুষ্ট করে পুনরায় ভাগীরথীতে মিশবে। এর ফলে এক বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীগণ 
যে চাষবাস, নৌ চলাচলের সুযোগ-স্থবিধা লাভ করবে তাতে সঙ্গেহ নাই। 
খড়ি ও বাকার মিলিত ধারার সঙ্গে বেহুল1 ১নং খাতের পথে ভাগীরথীর জলধার! 
প্রবাহিত হলে এবং বল্পক] নদীর সঙ্গে মিলন ঘটালে ভাগীরথীর জলধারায় কালন! 
ও বলাগড থানায় ব্যাপকহারে রবিশশ্ত উৎপাদন কর]! সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে, 
দেবখালের সংস্কার সাধন করে দামোদরের জল যদি দামোদরেই প্রবাহিত করে 
দেঁওয়! হয় তাহলে খগ্ডুঘোষ, বায়না ও জামালপুর থানার উত্তরাংশ যে উপকৃত 
হবে' সেবিবয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে নদী খাতের নিয় অঞ্চলে রিভার পাম্প 
ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট জোর দ্বিতে হবে । 

পরিত্যক্ত নদী খাত হ'তে স্থষ্ট ব্থ বিল বা জলার অস্তিত্ব রয়েছে জেলার 

পূর্ব অঞ্চলে, যেখানে খালপথে দুর্গাপুর ব্যারেজের জল পৌছায় না। সে কারণে 
এ পরিত্যক্ত নদীখাত হট বেতের বিল, কয়াশ বিল, পদ্মা বিল, সানতের বিল, 
চাদের বিল, শালকোনা বিল, প্রভৃতি বিলগ্লির সংস্কার সাধন কর হলে ব্যার জল 
এ সকল জলাধারে সঞ্চিত হবে। সেইদিক দিয়ে রিভার পাম্পের সাহায্যে এক- 
দিকে রবিশস্তসহ খবায় ধান চাষ সম্ভবপর হবে এবং অপরদিকে ক্রমবর্ধমান মত্ন্য- 
চাহিদার যোগানের নিমিত্ত উন্নত ধরনের মৎ্ন্য চাষ প্রকল্প জনপ্রির হতে পারে। 
প্রধানতঃ পূর্বস্থলী, কালনা ও মস্তেশ্বণ থানায় অবস্থিত বিলগুলি সংস্কার সাধন 
করে মত্ন্য চাষ ও সেইসঙ্গে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নত 
ধরনের মীনক্ষেত্র সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। এই কাধে নিষুক্ত স্থানীয় 
লোকের। যেভাবে আথিক ও কর্ধসংস্থাপনের স্থযোগ স্থবিধ! লাভ করবে, সেটা 
কিন্ত মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। অগ্রদ্ধীপ ছাড়িয়ে আরও পূর্বে ভাগীরথীর প্রবাহ- 
পথ যে ভাবে পাটুলী ও পূর্বস্থলীসহ নিকটবতা গ্রামগুলিকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির 
সম্মুখীন করে তুলছে, তাতে আশঙ্কা কর] যায়, যে কোন বড় প্লাবনে ভাগীরথী 
তার প্রাচীন প্রবাহুপথে নূতন ভাবে প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাবের 
বন্তার গতি প্রকৃতি দেখে মনে হয়েছিল যে নদী তাৰ প্রাচীন প্রবাহপথকে যেন 
খুজে বেড়াচ্ছে। 
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দামোদর ও বর্ধমানের বন্যা £ 

দৈর্ঘ্যে অল্প হলেও দামোদর নদ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের অর্থনীতিতে 
এত অধিক প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, নদীর খ্যাতি শুধু সারা ভারত 
কেন পৃথিবীর আরও কয়েকটি বিশেষ দেশে পেশীছেছে। বর্ধমান জেলার 
প্রবাহিত দ্বিতীয় বৃহত্তম দামোদর নদ জেলার কৃষিতে শ্বধু বিপ্রবইই আনেনি, 
সেইসঙ্গে বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও এর যথেষ্ট অবদান 
বয়েছে। “মার্কপ্ডেয় পুরাণে এটি মহাগৌরী নামে উল্লেখিত।২* ভঃ আলির 
মতে বায়ু, মতন, ব্রন্ধ পুরাণে উল্লিখিত মহাগৌরী, দামোদবেরই নামাস্তর ।২৬ 
অরিয়নের বিবরণে আছে £000172115 নদী 190$211011101 জনপদের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত। উইলফোর্ডের মতে, এটি দামোদরেরই নামান্তর 1২৭ ক্ষেত্রসমাসে 
বণিত বেদস্থৃতি বা বেদবতী নদীকে উইলফোর্ড দামোদর নামে সনাক্ত করেছেন 
এবং তার মতে পার্বত্য অঞ্চলে এটিই দেবানন্দ নামে পরিচিত।২৮ বিহার রাজ্যে 
পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলার আদিবাসীদের কাছে এর নাম “দামুদ। | “দামু, 
শবেঁর অর্থ পবিত্র এবং পৰা” শব্দের অর্থ জল; অর্থাৎ হিন্দুদের নিকট গঙ্গা-ভাগীরথীর 
স্তায় ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে এটি পবিত্র জলের নদী। উক্ত 
অঞ্চলের আদিবাসী, যথা__সীওতাল, মুণ্ড. কুরমি, ভূমিজ, বেদিয়া, লোহার, 
কৃষ্তার প্রভৃতি গোঠীর লোকের। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কোনার, রামগড়, 
রাজরাপ্পা, তেলকুপগী প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে কয়েকটি নিদিষ্ট ঘাটে, পূর্বপুরুষদের 
অস্থি বিসর্জন দিয়ে থাকে ।২৯ দামুদা নাম হতে দেও নদ এবং সেটি সংস্কৃতে 
দেবনদ বা দামোদরব্ধপে পরিচিত হয়েছে। দেবনদের নাম একালেও লুপ্ত হতে 
যায় নাই; রায়না-জামালপুর থানায় প্রবাহিত দেবখালটি যে সেই দেবনদের 
এঁতিহাকে ধরে রেখেছে-_এমন অনুমান কর] যায়। 

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে পালামৌ জেলার ঘুডী রেলষ্টেশনের কয়েক 
মাইল পশ্চিমে ও টোরির নিকটে খামারপত (২৩০৩৭ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৪০৪১ 
পূর্ব ্রাঘিমাংশ ) নামক ১০৬৭ মিটার উচ্চ গিরিশুঙ্গ থেকেই দামোদর নদের 
উৎপতি। খামারপত ও বীরজংগ1 পাহাড়ে বৃষ্টির জলে স্থষ্ট “সোনা জুড়িরা” 
প্রশ্রবণই হল দামোদর ব। দেওনদের উত্পত্তিস্থল। ধধর্মমঙ্গলে' এটি দেবনদ নামেই 
উল্লিখিত । 

উতৎসস্থল থেকে মোহন। পর্যস্ত দামোদরের মোট দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিলোমিটার ; 
তন্মধ্যে বিহার রাজ্যের অংশে ২৮৭ কিঃমিঃ ও পশ্চিমবঙ্গের অংশে নদীখাতের 
দেখে পরিমাণ ২৫৪ কিঃমিঃ | এখন দামোদরেন্র বর্তমান প্রবাহুপথটিকে যদি 
তিন অংশে ভাগ কর] যায়, তাহলে সেই তিনটি হল, (১) উৎপতিস্থল হ'তে 
বরাকর-দামোদর সঙগমস্থল, (২) বরাকর-্দামোদর সঙ্গমস্থল হ'তে বড়গুল। ও 
(৩) বড়শুল হ'তে ভাগীরথী-দামোদর সঙ্গমস্থল পর্যস্ত। পার্বত্য অঞ্চলে ম্বভাবতই 


৭৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দামোদরের উপত্যক। বেশ উচু; এই অঞ্চলে নদী প্রথমাবস্থায় ৬** মিটার উচ্চ 
অববাহিকার প্রবাহিত হওয়ার পর ভূভাগের উচ্চতা ৫০* মিটার হ'তে ২২৫ মিটারে 
নেমে এসেছে এবং সেইসঙ্গে পাব্ত্য উপনদীগুলির জলধারায় পুষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে 
দামোদরের মোট অববাহিকার আয্তন ২৪,২৩৫ বর্গকিলোমিটার, যার ছুই- 
তৃতীয়াংশ বিহার রাজ্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলী ও 
হাঁওড়া জেল। নিয়ে গঠিত। উৎসস্থল হতে ২৪* কিঃমি. পার্বত্য প্রবাহে নদীর 
ঢালের গড় প্রতি কিলোমিটারে ৬ ফুট এবং পরবর্তী ১৬০ কিঃমিঃ প্রবাহ পথে 
ঢালের গড প্রায় ২ ফুট। 

সমভূমিতে ১৪১ কিঃমিঃ প্রবাহপথে ঢালের গড় প্রতি কিলোমিটারে মাত্র 
৮ ইঞ্চি। দামোদর উপত্যকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৬৫ ইঞ্চি এবং 
মোট বৃষ্টিপাতের ৯ শতাংশ জুন পাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়। ফলে 
নিয় প্রবাহে নদীখাতে ঢালের স্বল্পতা হেতু অতি বৃষ্টিতে জলধারা সহজে নদীথাত 
দিয়ে নিষকাশিত হয় না। পার্বত্য প্রবাহে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জল দ্রুত সমভূমির 
খাতে সঞ্চিত হওয়ার কারণে বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায়ই বিধ্বংসী বন্যার 
কবলিত হয়ে পডত এবং সেজন্যই দামোদর নদ আখ্যা! পেয়েছিল, “বর্ধমানের ছুঃখ”। 

দ্রামোদরের প্রবাহপথের আলোচনা করে জান যায় যে, অজয় নদের 
অববাহিকা অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র বর্ধমান জেলায় শাখ। প্রশাখা সহ দামোদর 
নদের খাতগুলি ছড়িয়ে আছে এবং জেলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ গঠনে 
সহায়তা করেছে । জল-বিজ্ঞানীর্দের মতে নিম্নগতিতে প্রবাহিত দামোদর সুপ্রশস্তঃ 
ধীরবহ ও ব-দীপিয় নদীতে পরিণত হয়েছে এবং পানাগভড হতে শক্তিগড় পর্যস্ত 
অঞ্চলে নদীখাতের প্রস্থ হয়েছে অধিকতর বিস্তৃত। এই অংশে পলি জযে বড বড় 
চডার স্থষ্টির ফলে সহজেই প্লাবন দেখ! দিত। সে কারণে পানাগভের নিকট 
রণ্ডিয়ায় বাধ নির্মাণ করে বন্য! নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তার 
ফলে নদীখাত হয়েছে আরও উচু। অথচ ১৮০০ গ্রীন্টা পর্যন্ত এই জলপথে 
রানীগঞ্জের কয়লা ও বনভূষির কাঠ কলিকাতায় নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়া 
সম্ভবপর ছিল। 

দামোদর বাহিত পলিতে বধমান জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের ব-দ্বীপ গঠিত 
হয়েছে । বধধমানকে শীর্ষবিন্দু ধরে পূর্বে কালন? ও দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহনা 
পর্যস্ত এই ব-দ্বীপের বিস্তৃতি। প্রত্যক্ষভাবে সামুদ্রিক প্রভাব ন! থাকায় এটিকে 
আভ্যন্তরীণ ব-দ্বীপ বল হয়। বিগত প্রায় দু'শ বছর ধরে মানুষের হস্তক্ষেপের 
ফলে দামোদর নদের ব-দ্বীপ গঠনের কাজ ম্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ।৩, 
পরবর্তীকালে ভাগীরখথীবাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে পৃরোক্ত ব-ছীপের স্বাভাবিক 
ঢালের প্রান্ত বিন্দুসমূহের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ত্ব-প্রক্কতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
নদীও বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত। 


নদনদী ও জনজীবন পণ 


দ্রামোদরের প্রবাহপথের অতীত ইতিহাস পর্যালোচন1 করে দেখ! গিয়েছে 
যে, বিভিন্ন সময়ে ব্ছ পরিবতিত গতিপথ আজ শ্রফ । লুপ্ত খাতসহ প্রাচীন 
দহগুলি নদীর সেই প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে । : অবশ্য সেচ বিজ্ঞানীগণ গতিপথের 
যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পরম্পর বিরোধী । বিখ্যাত সেচ বিজ্ঞানী উইলিয়ম 
উইলকক্সের মতে দামোদর নর্দ ভাগীরথী অপেক্ষা প্রাচীন । তীর মতে বিহার 
রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বমুখে প্রবাহিত খাতটি বর্ধমান, কালন?, কষ্ণনগরের 
দক্ষিণ, রাঁণাঘাট হয়ে যশোরে সাগর সঙ্গমের হৃট্টি করেছিল।৩১ পরবতাঁকালে 
ভাগীরথীর প্রবাহ দামোদরকে ছিখপ্ডিত করে পূর্ব ভাগ যমুনা ও পশ্চিম ভাগ 
দামোদর (গাঙ্গ,রের খাত) নামে পরিচিত হয়। আরও পরে সরুদ্বতীর ধার? 
তাআলিপ্তের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল অর্থাৎ সরম্বতীব্র খাতে ভাগীরথীর 
জলধার] সাগরে মিশেছিল এবং ভাগীরথী পূর্বদিকে সরে যাওয়ার পরে সরম্বতী 
ধার] প্রবল ছিল।৩২ সরন্বতীর সঙ্গমস্থল আরও উত্তরে সরে যাওয়ায় এ শুক 
খাতে দামোদর প্রবাহিত জলপ্রবাহ কান, কুত্তি ও মগর!1 খালের মারফত নয়- 
সরাই-এর কাছে ভাগীরথীতে পড়েছিল। রেনেলের মানচিত্রে এ ধারাটি স্পষ্ট 
নির্দেশ আছে। উইলক্ক্স আরও মন্তব্য করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ 
নদীর হ্ষ্টি হওয়ার পিছনে প্রকৃতির অবদান অপেক্ষ। মানুষের হাত ছিল অধিক 
এবং মনুষ্য সুষ্ট কাটা খাল থেকে অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু 
দামোদরের বেলায় এ যুক্তি টেকে না। কারণ প্রাচীন খাতের বালির নমুনা? 
সংগ্রহ করে অধিকাংশ জলবিজ্ঞানী এই মতের বিরোধিতা করেছেন। 

কোন কোন জলবিজ্ঞানীর মতে দামোদব নদ প্রথমে বর্ধমান শহর অতিক্রম 
করে কাটোয়ার পথে প্রবাহিত হত ।৩৩ মনে হয় খড়ি বা খড়োশ্বরীর খাত ধনে 
দামোদরের জলধার] প্রবাহিত হত এবং এই প্রাচীন খাতের অনতিদূবে 
অবস্থিত ছিল বাণেশ্বর ভাঙ্গ]! যেখানে তাআআশ্ম যুগের সভ্যতার নিদশন পাওয়। 
গেছে ।৩৪ খড়ি নদীর নিন প্রবাহে স্থপ্রশস্ত খাত দেখে অনুমান কর] যেতে পারে 
যে অতীতের কোন বড় নদীর খাতের উপর খড়ি প্রবাহিত হয়েছে 
মনুষ। ই বাধ নির্নাণের ফলে ও বর্ধমান শহরের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ 
রক্ষার জন্য, বাকা, গৌরী ও খড়ি নদীকে খালের দ্বারা একদ। যোগস্ুত্র 
স্থাপনের চেষ্টা কর। হয়েছিল।৩& কপিল ভট্টাগার্ষ্যের মতে বেহুলা, বাকা ও 
খড়োশ্বরী__এই নদীগুলির গতিপথ পশ্চিম হ'তে পূর্বদিকে ভাগীরথীর অস্তিত্বের 
পূর্বেই প্রবাহিত ছিল।৩৬ দামোদরের খাতে অপ্রতুল জলপ্রবাহ ও নর্দীখাতে 
ঢালের অগভীরতার জন্য নদীর গতিপথ বাঞবার পরিবতিত হয়ে কাটোয়! হতে 
কালনায় ভাগীরথী-দামোদরের সঙ্গমস্থলের হৃষ্টি হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে ত্রিবেণী, 
উলুবেড়িয় ও বর্তমান সঙ্গমস্থলে এই খাত পরিবর্তনের চিহ্ন আজ সুস্পুষ্ট।৩ 

দ্বামোদরের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে, বিভিন্ন লময়ে উত্তরে 
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খড়ি নদীর খাত থেকে দক্ষিণে বূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত সমস্ত লুপ্ত ও প্রবাহিত 
খাতগুলি দামোদরের ধারা পরিবর্তনের ফলে স্থষ্টি হয়েছিল। এই ধার। পরি- 
বর্তনের কারণে নদীর উপর মানুষের হস্তক্ষেপকে প্রবল বন্তার জন্ঠ দায়ী কর] হয়। 
১৭৭০ খ্রীস্টাবব থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব পর্যন্ত বন্যার কারণে বর্ধমান জেল৷ ২" বার 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ।৩৮ ১৭৭০১ ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৪৮১ ১৮৫০) ১৮৫৫১ ১৮৫৬) ১৮৬৬১ 
১৮৭৪) ১৮৮২১ ১৮৯০১ ১৮৯৮, ১৯০০, ১৯০১,» ১৯০৫) ১৯১৩, ১৯১৪১ ১৯১৭) ১৯১৮, 
১৯২১, ১৯২৩, ১৯৩৩১ ১৯৩৪, ১৯৪৩, ১৯৫৬, ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ শ্রীস্টাবের বস্তার মধ্যে 
১৭৭০) ১৮২৩, ১৮৬৬১ ১৮৭৪) ১৯১৩, ১৯৩৫১ ১৯৪৩) ১৯৫৬ ১৯৭৮ ও ১৯৮৭ ভ্রীস্টাবের 
বন্যার ধ্বংসললার আকার ছিল ভয়াবহ । ১৭৭০ গ্রীস্টাবের বন্ত1 ছাড়া প্রত্যেকটি 
বন্তার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ অথব। পরোক্ষ হাত ছিল। 

১৭৭০ ত্রীস্টার্ষের বিধ্বংসী বস্তার ফলে দামোদরের দক্ষিণমুখী আমতার 
খাতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে 
তদানীস্তন ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর কলিকাতাস্থ সদশ্যবুন্দ বর্ধমান শহরসহ পার্খবর্তা 
এলাক রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বাঁধ নির্ধাণের পৰিকল্পন1 গ্রহণ করে। 

১৭৮৭ খ্রীপ্টাবঝের বস্তার পর বাধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথ। চিগ্তা করে 
সেটি দ্রুত বূপায়ণের চেষ্টা হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টার্ষে কোম্পানীর সঙ্গে বানের 
রাজার চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, বাধ নির্যাণ ও মেরামতের জন্য বাজদ্বের 
অতিরিক্ত ১৯৩৭২১ টাক রাজার পক্ষ থেকে কোম্পানিকে দিতে হবেঙ৯ এবং 
কালেক্টারের তত্বাবধানে এ কার্য পরিচালন করণ হবে। মনুষ্য সষ্ট বাধ নির্ধাণের 
ফলে প্লাবনজনিত পলি পার্খবতাঁ এলাকায় ছড়াতে ন1 পারায় সেটি নদীখাতে 
সঞ্চিত হয়ে খাতের গভীরতা কমিয়ে দেয় ও সেইসঙ্গে ঢালেরও হাস হতে থাকে। 
পরবর্তাকালে ১৮২৩ খ্রীষ্টাৰে দামোদর, অজয় ও ভাগীরথীর মিলিত জলপ্রাবনে 
বর্ধমান জেলায় ব্যাপকহারে ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ জানা ষায়। ১৮৩৬ থ্রীস্টাবের মধ্যে 
গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড বর্ধমান ছাড়িয়ে পশ্চিমমূখে প্রসারণ, ১৮৫৫ খ্রীন্টাবে রানীগঞ্জ 
পর্যন্ত রেল লাইন নির্নাণ ও এই সময়ে স্থানে স্থানে গ্রাম-গঞ্জ ও শহরকে বাঁচানোর 
জন্য বাধ নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। এছাড়া মুচির হানা ও বেগুয়ার় বাধ 
নির্নাণের ফলে ভয়াবহ অবস্থার স্থষ্টি হয়। 

দামোদর ও কান! দাযোদবের বাধ ভেঙ্গে হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ ও হাওড। 
জেলায় বন্যার জল ছড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া বন্যার জলের একাংশ শ্রীরামপুর 
মহকুমায় বৈদ্যবাটীধাল ও বালীখালের মধ্য দিয়ে ভাগীরথীতে পড়ত। ১৮৫০ 
প্রীন্টাবের ৩*শে এপ্রিল দামোদরের প্রবল বস্তার পর হাওড়ার ফেবিফাণ্ড কমিটির 
সেক্রেটারী ই, জেঙ্িন্স-এর তত্বাবধানে বন্যার জল নিফাশনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা 
চলে। সম্ভবতঃ এটাই ছিল ডানকুনি ও রাজাপুর ক্যানেলের স্ুত্রপাত। ১৮৫৫ 
খ্ীস্টারধে জামালপুর থানার সাধিপুরের দক্ষিণে কৃষ্ণপুরে বাধ ভাঙ্গায় বাধ সংস্কার 
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বিষয়ে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। অথচ ১৮৪৭ ্রীস্টাবে গভর্ণমেন্টের 
সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার যে আপস-মীমাংসা হয়েছিল, তাতে সরকার পুরাতন 
বাঁধ সংস্কার ও প্রয়োজনবোধে নৃতন বাধ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন ।** কিন্তু 
কার্ধত: দরকার কোন প্রতিশ্রতি পালন করেন নাই। উপরন্থ বাধ নিগনাণ ও 
সংস্কারের দায়দায়িত্ব জমিদারগণকে বহন করতে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন 
করার বিষয় বিবেচিত হলে উত্তরপাডার জমিদার জয়কষ্ মুখোপাধায় এর প্রতি- 
বাদ গভর্নমেন্ট সকাশে প্রেরণ করেছিলেন ।*১ 

গ্র্যাণ ট্রাঙ্গ রোড ও রেলপথ নির্দাণের ফলে বেহুল! ও গান্গুরের খাতে 
দামোদরের মূল প্রবাহ হ'তে বন্যার জল নিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায এবং এ খাত 
দুটি কালক্রমে শ্ুফ হয়ে মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডে। প্রয়োজনীয় জল 
নিকাশের ব্যবস্থা না করে রেলপথ নির্মাণের ফলে বধ মান জেল। কিভাবে ক্ষতিগ্রর্ত 
হয়েছিল তা ডঃ মেঘনাদ সাহা, উইলকক্স, মজুমদার, গ্ীভেনসন মুর কমিটির মন্তব্য 
উদ্ধত করে দেখিয়ে দেন এবং প্রমাণ করেন যে, এক সময়ে বধমান ভারতবধের 
উর্বরতম অঞ্চল ছিল। রেলপথ বিস্তারের ফলে বধণমানের উর্বরতা অর্ধেক 
কমে যায় এবং দশ বহ্সরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় ১* লক্ষ লোকের 
প্রাণহানি হয়। পুবে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ জন লোকবসতি ছিল, কিন্তু বাংল। 
১৩৪৬ সাঁলে জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে €০* জনে নেমে আসে। ১৯৩২ শ্রীস্টাবে 
্রফুরচ্্র রায়ের ৭৭তম জন্মাধিকী স্মারক গ্রন্থে ড: মেঘনাদ সাহা প্রসঙ্গত: মন্তব্য 
করেছিলেন--৪২ 

6 07019 066 21190800 0090106 10 006 ০110 106 06০012 ০1 
3010/21 210 90101009000 ০01207961586101) [01 (118 13210155 00100961760, 
(01: 811 01959 16111010 10106101) 00 00677, 16002) 06 81961. 1০0 (91, 
0 101)05108 « (070108] 01 10110061)0916 088 ০01) 6) 1২911525 
09,556176615, 800 001115175 [6 501) 5০ ০0091169690 60 19350102101 ০ 
910 710399119 ০0£ 016 ০০০) ০% 00001091018 109৬7 00036780016 
৮০115 8০০০010175 10 ৬০11 1810-081 2100 ৮০1] 5600190 [91219.” | 
এছাডা তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে_কেউ যেন মনে না! করেন, আমি 
পরিহাস করে বলছি যে, বর্ধমানের লোকেদের ক্ষতিপূরণ পাবার দাবি আছে ।৪৩ 

১৮৬৬ শ্রীস্টাৰ ও ১৮৭৩ স্বীস্টাবে 16 73210581 31002101011) 4৯০০এর 
দ্বারা সরকার বাধ নির্মাণের যথেষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ১৮৭৩ খ্রীস্টাবের আইনে 
অজয় নদের দক্ষিণতীরে গোরাবাজার থেকে কাজলদিঘি পর্যন্ত ৭ মাইল ৩৯৪০ ফুট, 
বিষুগুর হতে অর্জ্নবাড়ি পর্যস্ত ৪ মাইল ও সিংঘি হতে বামুনিয়া পর্বস্ত ৩ মাইল 
দীর্ঘ বাধ নির্মাণের ক্ষমতা দেওয়। হয়। এ আইনে দামোদরের বাম তীরে শিলিয়া 
( পরগণ1 চম্পানগর ) হতে আলিপুর (মগ্ডলঘাট পরগণ1 ) পর্বস্ত ১০* মাইল, 
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চাচাই হ'তে জয়রামপুর পর্যস্ত দ্বিতীয় বাধটির দৈর্ঘ্য ৮ মাইল ও দামোদরের দক্ষিণ- 
তীরে উজিরপুর থেকে ডিহি বারাসাত পর্যন্ত ১৮ মাইল দীর্ঘ বাধ নির্মাণের ক্ষমতা 
দেওয়া! হয়। ১৮৮২ শ্রীষ্টাবে 37088] 15170211100904 (4১০ [7 01882 )-এ 
বীধ নির্মীণ বিষয়ে সরকার প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রস্টাবে 
জুজুটি থেকে জামালপুর পর্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ খালের জন্য ২টি বাধ দেওয়ার প্রয়োজন 
হয়েছিল। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, দামোদরের উত্তরতীরে বর্ধমান শহর সংলগ্ন স্থানে 
যেখানে নদীর গতি পূর্বমুখী সেখানে মোট পাচটি বাধ (নদীতীরে বাধ ১টি+- 
ইডেন খালের বাধ ২টি+গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড ১টি+রেলপথ ১টি) নির্ধাণের ফলে. 
প্লাবনজনিত পলি নদীর বাম তীর বরাবর নিক্রমণ হতে পারে নাই এবং এ পলি 
নদীখাতেই সঞ্চিত হতে থাকে । ফলে ১৯১৩, ১৯১৯ খ্ীপ্টাবের বন্তাঁয় বর্ধমান 
জেলাকে বক্ষ! করা যায় নাই। 


বারবার এরূপ বিধ্বংসী বন্যার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে বিখ্যাত 'সেচ 
বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম উইলকক্স বাধগুলি সম্পর্কে বারবার সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশে ব্রিটিশ সরকার এই 
সাবধান-বাণীকে মোটেই আমল দেন নাই। তদুপরি রোত্িয়ার নিকটে 
দামোদরের উপর আড়াআডি বীধ নির্মাণের ফলে উচ্চ উপত্যকায় প্রবল বর্ষণের ফলে 
নদীর খাত এ জল বহনে অক্ষম হওয়ায় ১৯৩৫ খ্ীস্টাবে বন্য! দেখা দেয় এবং ঠদব- 
বাণীর মতই শ্যার উইলকক্মের ভবিস্তৎ্বাণী ফলে যায় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্বের ১৬ই 
জুলাই দামোদরের মূলখাত এ জল বহনে সমর্থ না হওয়ায় বাম তীরে আমিরপুরে 
বাধ ভেঙে বেহুলা-গাঙ্গুরের খাতে প্রবলভাবে বন্যার জল ত্রিবেণীর পথে প্রবাহিত 
হতে থাকে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে ২* মাইল রেলপথ ও গ্র্যাপ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভেসে যায় 
এবং সার] অঞ্চল চলে যায় ৬/৭ ফুট জলের তলায়। 


১৯৪৩ খ্রীস্টাব্বের ওর ডিসেম্বর দিল্লীর এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত 
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দ্ামোদরের প্রধান খাতে জল বৃদ্ধি হ'লে বেহুলা, গাঙ্গুর, বাকা, কান। ও 
কান। দামোদরের খাতে বুষ্টিএ জল নিষ্কাশিত হওয়া ্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নদীর 
বাম তীর বরাবর বাধ নিষ্নাণের ফলে পুর্বমুখী ত্বাভাবিক গতি প্রথমে বাধ! প্রাপ্ত 
হলেও প্রবল জলোচ্ছাসের ফলে নদী ভীবণ আকার ধারণ করায় বর্ধমান, মেমারী, 
কালন। থানার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কপিল ভট্টাচার্যের মতে, ১৯৪৩ গ্রীস্টাবের 
বস্তায় দ্ামোদরের অধিকাংশ জল বেহুল!-গা্ুরের খাতে ভ্রিবেণীর নিকটে 
হুগলা নদীতে পড়েছল। মানুষ যদি বাধ সংস্কার করে দামোদরের গতি 
নিয়ন্ত্রিত না করত, তাহ'লে হয়ত এই পথে পুনরায় নদীর গতি প্রবাহিত হয়ে 
বেছুলা-গাঙ্ুরের ধারাকে পুনরায় প্রধান খাতে পন্িিণত করতে118€ ১৯১৩, ১৯৩৫ 
ও ১৯৪৩ গ্রীস্টাবের বন্ান্ন গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচন। করতে গিয়ে, স্প্রিক 
সেনগুপ্ু মন্তব্য করেছেন যে, নদী পাড় বরাবর বাধ দেওয়ায় দামোদর অববাহিকাম্ 
উন্নতিব্ন বদলে সামগ্রিক অবনতিই ঘটেছে। 

১৯৫৬ শ্রীষ্টাবে অজয়ের জলরাশি বিপদসামার উধ্বে দেখ! দিলেও এই বস্তা 
ছিপ মনুয়া স্যষ্ঠ। তবে ১৯৭৮ খ্রীন্টাবে বন্তার জন্ত মানুষ অপেক্ষ। প্রকৃতিই ছিল 
অধিক দায়ী। হছু”বার নিম্নচাপের ফলে জুলাহ ও অগস্ট মাসে প্রবল বষণের পর 
২৭শে হতে ২৭৯শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণের ফলে গোটা দেশ 
ভয়াবহভাবে বন্ত। কবলিত হয়ে পড়েছিল ।৪৬ অবশ্ঠ ব্যাপকহারে জলাধার হতে 
জল নক্ষমণের দরুণ বন্তার এই ধ্বংসলীলার আংশিক দায়িত্বকে অস্বীকার কর? 
যায় না। প্ররুতির উপর মানুষের অহেতুক হস্ুক্ষেপ যে অবনতির দিকে টেনে 
নিয়ে যায় তার হীাঙ্গত বহু আগেই রাধাকমল মুখোপাধ্যায় করে গেছেন £ 
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সেচ বিশেষজ্ঞ, ভূ-বিজ্ঞানী ও প্রত্বতত্বধিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করে অনুমান 
করতে ঘিধা নেই ষে, প্রায় ৭৮ হাজার বৎসর পূর্বে দামোদর নদ বর্ধমান জেলায় যে 
প্রবাহপথের স্থ্টি করেছিল, সম্ভবতঃ ৩ হাজার বৎসর পূর্বে সেটি কালন। ও ত্রিবেণীর 
পথে ভাগীরথীত মিলিত হু'ত। দামোদবের প্রধান পরিত্যক্ত খাতাটিতে প্রচুর 
উৎকষ্ট শ্রেণীর সঞ্চিত বালি রাশি এই খাতের প্রাচীনতত্বের অন্যতম প্রধান নিদর্শন । 


ঙ 


৮২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


উপসংহার £ 

এ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা কর] যেতে পারে । ডি. ভি. সি-র 
জন্মলগ্ন হ'তে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বলে আসছেন, দামোদরের বাধ নির্মাণের ফলে 
দামোদরের জল ভাগীরথীতে সাবা বছর ধরে প্রবাহিত ন। হওয়ার কারণে 
কলিকাতা বন্দরের পতন হবে অব্থন্তাবী। জল-বিজ্ঞানীগণ বলেন ষে, মহা- 
সমুপ্রের আঠাল বালিরাশি ভাগীরথীর খাতে প্রবেশের সময় কেবলমাত্র ভাগীরথীর 
জলধার1 এ বালিরাশিকে বাধ। দিতে পারে না, সেক্ষেত্রে দামোদরের জলধাব। 
যদি ভাগীরথীর খাতে প্রবাহিত হয় তাহলে এই সমস্তার সমাধান হতে পারে । 
এছাড়া তাদের আরও যুক্তি এই ষে, বাধ নির্মাণের ফলে দামোদরের বন্যার 
প্রকোপ তো মোটেই কমে নাই। ১৯০০ শ্রীস্টার্ব থেকে ১৯৪৩ গ্রীস্টা্ব পর্যস্ত 
মোট তের বার এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ খ্রীন্টার্ধ পর্যস্ত মোট তিনবার 
দামোদরের বন্। হয়েছে । অতএব এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বাধ নির্জাণের পর 
পুনঃপুনঃ বন্যার ঘটন1 কিন্তু ষথেষ্ই কমেছে । একথ। সত্য যে দামোদর ভ্যালি 
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ফলে বিহার বাজ্যের এক বিরাট অঞ্চলসহ পশ্চিমবঙ্গের 
পুরুলিয়া, বাকুডা, বর্ধমান ও হুগলী জেলার অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন 
এসেছে এবং জল-বিছ্যৎ উৎপাদনের ফলে রেলপথের প্রসার ও কলকারখান। 
এই অঞ্চলে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে ম্বীকার করতে বাধা নেই যে, যেখানে 
আটটির পরিবর্তে পাচটি মাত্র বাধ নিগ্িত হয়েছে সেখানে ডি. ভি. সি তার মূল 
লক্ষ্যে পৌছতে পারে নাই বা পারবে কিন! আদৌ সন্দেহ আছে। কলিকাতা 
বন্দরের জগ্ভ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে । তীর] যদি বিংশ শতকের প্রযুক্তি 
বি্াকে কাজে না লাগিয়ে কলিকাতা বন্দরের পতনকে আহ্বান করেন, তার 
জন্য নিশ্চই দাুমাদর ভ্যাপি কর্পোরেশনকে দায়ী করা চলে না। বন্দর কর্তৃপক্ষ 
ফারাক্কার জলপ্রবাহ ৪ ভাগীরথীর বুকে পলি অপসারণ প্রভৃতি করণীয় কার্ষ 
সম্পর্কে চরম উদ্দাপীন, যার ফলে ভি.ভি. সি-ব জন্মলগ্রের পূর্বেই কলিকাতা মুত- 
প্রায় বন্দর রূপে ঘোষিত হয়েছিল। 


বর্ধমান জেলার প্রাচীন ইতিহাস অপেক্ষা এ জেলার নদী খাতের ইতিহাস 

ও গুরুত্বপূর্ণ । এ জেলায় প্রবাহিত নদনদীই অতীতে এই জনপদের সম্মদ্ধি 
এনেছিল; সে কারণে জনপদটি বাডছে এই অর্থে বুধ-( বৃদ্ধ ) শানচ, অর্থাৎ 
বর্ধবান নাযে প্রসিদ্ধি । বর্ধঘানের গ্রামীণ সভ্যত1 ও গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি 
সকল কা:নই নবীনিতন্ন। বিজ্ঞ/ন ও প্রধুক্তিবিগ্ভার প্রয়োগ করে নদীকে মানব 
কল্গাণে নিয়োঞ্জিত করলে অতীত সম্বদ্ধি ও কর্মক্ষেত্র প্রসার লাভ ঘটতে পারে, 
এই আশা শব টকি নঃ | আর সেই কারণেই জেলার সমগ্র নদ-নদী-খাল-বিল 
প্রভৃতির অতীত খাতের ইতিহাসসহ সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। 
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১। সমাঙ্জ বিজ্ঞানীর ভূগোল--অনিম। ভট্টাচার্য ও বিম'লেন্দু ভট্টাচারধ, পৃঃ ৪২৭। 
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নদী-_স্থৃপ্রিয় সেনগুপ্চ, পৃঃ ৩২। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাচীন পবৰ- 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ছিতীয় বুহুত্ধম জেল। বর্ধমান। প্রাচীন রাঢ় জনপদের 
প্রায় মধ্যস্থলে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি। কিন্ত বর্ধমান নামে পরিচিত জেলাটির 
সীমারেখা বা বিস্ৃতির কোন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়1 যায় না। তাত্রশাসন ও 
পুরাণোক্ত বর্ধমান জনপদের বিস্তৃতি ছিল হাল আমলের বর্ধমান জেলা অপেক্ষা 
বৃহত্তর । প্রাচীন বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পর্যালোচন। করতে হলে বৃহত্তর 
রাঢ় জনপদের একাংশের প্রাচীনতার সমীক্ষা তথ] অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু রাট়ের কোন ক্ষুদ্রতর ব' ক্ষুদ্রতম অংশের এমন প্রামান্ত দলিল পাওয়। যায় না, 
যা দিয়ে কেবলমাত্র বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রচন! সম্ভবপর হয়। এ 
বিষয়ে সচেষ্ট হলে, পর্যালোচনার যে ফলল আসবে তা যে একদেশদশাদোষে ছুষ্ট 
হবে, তা সহজেই অন্তরমান কর] যায়। 

সর্বশেষ সীমান। পরিবতনেব্ বিষয় ম্মরণ বেখে বল! যায় যে, বঙওমান বর্ধমান 
জেলার শেষ বিস্তৃতি নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৮৭০ শ্ত্রীষ্টাববে। তৎপূর্বে মেদিনীপুর, 
হাওড়।, হুগলী, বাকুড, বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলাসমহের অংশবিশেষ বর্ধমান 
জেলার অন্তভূক্ত হয়। তাহলে বধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রচন। প্রসঙ্গে 
পার্খববতা জেলাসমুহের অবদান বা তাদের প্রভাবকে অস্বীকার করণ যায় ন।। 
অন্তদিকে অবস্থানগত স্থযোগের জন্ত মধ্যবতাঁ অঞ্চলের সঙ্গে পার্খববতা অঞ্চল- 
সমূহের সাংস্কৃতিক প্রভাব জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে কারণে 
প্রাচীন বর্ধমানের সন্ধান পেতে হলে রাঢ় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা 
ব্যতীত গত্যন্তর নেই। 

শিলালিপি, তাত্রশাসন, সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে যে স্থানগুলি 
“বর্ধমানপুর+ বা “বর্ধমান জনপদ” নামে পরিচিত, তন্মধ্যে বাঢ়ের মধ্যমগলে 
অবস্থিত বর্ধমানের প্রাচীনত। সংশয়াতীত। হৃতরাং বল। যেতে পারে প্রাচীন 
রাট়ের ইতিহাসই বর্ধমানের ইতিহাস। এ ইতিহাস নিহিত আছে তার ভূতত্বে, 
পুরাতত্বে, ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে ও লেখমালায় এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক 
পৃথক আলোচন। পধায়ক্রমে করা হলেও এ জনপদের প্রাচীনতা সম্পর্কে তথ্য 
প্রমাণাদিসহ আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে যথেষ্ট । 

ভূমি পরিচিতি প্রসঙ্গে সংশয়াতীতভাবে বল! যায় যে, রাঢভূমির প্রাচীনত্ব 
বাংলার যেকোন অঞ্চল অপেক্ষা! অধিক। আষ্্রো-এশিয়াটিক কোল ভাষাগোঠীর 


৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অধিবাসীগণ ছিল এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী । আর্ধ সভ্যতা বিস্তারলাভের 
পূর্বেই গ্রামপত্তন ও নগর পত্তনের কৌশল আয়ত্বকারী এক জনগোষ্ঠী এতদৃঞ্চলে 
তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল, যার প্রমাণ মেলে পাও্রাজার 
টিবির ভূগরে প্রাপ্ত প্রত্ববস্ততে। 

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কৃত্রিমতাকে বাদ দিলে 'রাঢ়া' বলত বোঝায় 
মেদিনীপুর, বাকুডা, বর্ধমান, বীরভূম, সিংভৃম, পুরুলিয়।, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চজকে ; 
যদিও পরবতকালে ভাগীরথীর সমগ্র পশ্চিম ভাগ রাঢ় নামে অভিহিত হয়েছে। 
স্াওতালী ভাষায় "বাটে শব্ধ আহে, তার অর্থ নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরে 
জযি।১ কোল ভাবায় “রৌড়" শবের অর্থ পাথর বা পাথরের হুডি ও “বৌড় দিশম” 
অর্থাৎ রা দেশ বা পাথুরে বূঢ-রুক্ষ মাটির দেশ।২ এই অর্থে পালগণিত ভাগীরথীর 
পশ্চিম অঞ্চলকে বাদ দিতে হয়; কিন্তু রাটীয় ব্রান্ষণ ও কায়ম্থদের বাসস্থানবূপে 
সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলটিকে কুলজী-গ্রন্থে “বাট” নামে অভিহিত করা হয়েছে । তবে 
রাড়ের সীমানা সকল সময়ে নির্দিষ্ট ছিল না। এ বিষয়ে প্রয়াত এতিহাসিক ডঃ 
হিতেশবঞ্চন সান্যাল মন্তব্য করেছেন,--“এতিহাসিককালে ভৌগোলিক ও ব্াজ- 
নৈতিক অর্থে রাঢ়ের সীমান। প্রসারিত হয়েছে । প্রসারিত সীমান। সাংস্কৃতিক 
কারণেও তাৎপর্ষপূর্ণ। ব্যাপকতর অর্থে বাঢ় মেদিনীপুর জেলার পূর্ব অংশ বাদে 
দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সবট] নিয়েই গঠিত । এর মধ্যে একদিকে রশ়েছে মালভূমির 
প্রাস্তবতর্ণ উচ্চভূমি আর এন্যদিকে আছে গাঙ্গেয় বীপের অস্ততূক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাংলার পূর্বাংশ। রাঢ়ের প্রসার এতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়েছিল ।২ক 

সর্বপ্রাচীন জন ধর্মগ্রন্থ 'আচারজ+ ব। 'আয়ারঙ্গ স্বত্রে* বণিত আঁচে যে, ২৪তম 
তীর্ঘঙ্কর বর্ধমান মহাবীর, ছুর্গম লাঢ় ব] রাঢ়দেশের বজ্জভূমি ও শুত্ত (স্থঙ্গ ) ভূমি 
নামে দুই প্রদ্দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিপৎ্সংকূল স্থানে অবস্থান 
এবং বালুক! ও লোষ্রাদিপূর্ণ স্থানে উপবেশন করতেন ( 7৩২ )।৩ স্যত্রকার 
আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাঢদেশে ভ্রমণ করা দুকর কাধ হিল এবং সেই 
দেশের অধিবাসীর]। তার উপর অত্যাচার করত। এই জনপদে তিনি বহুবার 
ভ্রমণ -করেছিলেন। বজ্জভূমির অধিবাসীগণ রুক্ষ আহার করায় তার নিষ্ট্র 
প্রকৃতির ছিল এবং তাঁকে দংশনের জন্য ছুকছুক বাছুছু শবে কুকৃণ লেলিয়ে 
দিত।৪॥ অস্রিক ভাষায় ছু-ছু শবের অর্থ কুকুর। পশ্চিমাঞ্চলে বাউরী গোষ্ঠীর 
এক শাখার টোটেম কুকুর; এই আদিম অষ্ট্রিক গোষ্ঠী, তাদের মৌলিকতা দাবি 
করতে পারে। আচারঙ্গ স্থত্র থেকে অনুমান কর] যায় যে খ্রীস্টপূর্ব ৬ শতকে 
বাটে আর্ধধর্মশ ও সংস্কৃতির অন্ষুপ্রবেশ ঘটে নাই এবং বাউরী জাতির আর্দিম কোন 
শাখ! মহাবীরের প্রচাৰিত ধর্মমতকে বাধ! দ্রিয়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্ষের মাধ্যমে আর্ধসভ্যত। রাচে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। 

রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের পূর্বে ঠজনধর্ম সাধারণের মধ্যে 


প্রাচীন পর্ব ৮৯ 


গ্রহ্ণীয় বা সমাদৃত ছিল। ২৩শতম তীর্ঘস্কর পার্বনাথও রাঢদেশে এসেছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পার্খথনাথ আজিও পুজিত। বর্ধমান 
জেলার কয়েকটি স্থানে পার্খনাথকে শিবরূপে পুজার ঘটনাও দেখা গেছে। প্রসতঃ 
উল্লেথ কর যায় যে, বাঢ়ের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত “সমেত শিখরে” বা পার্বনাথ 
পর্বতে ২০জন তীর্ঘস্কর কৈবল্য লাভ করেছিসেন। প্রথমাবস্থায় মহাবীরের 
প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারে বিদ্প স্থষ্টি হলেও রাঢ় অঞ্চল জৈনধর্মের অন্ঠতম প্রচার 
কেন্দ্রদ্ূপে গডে উঠেছিল, যাব একাংশ বর্তমানে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং 
জৈন দেবদেবীগণ প্রচ্ছন্নরূপে হিন্দুদের নিকট আজিও সমাদূত। মেদিনীপুর, বাকুডা, 
পুরুলিয়া ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশে প্রাচীন শরাক বা শরাবকরা গৃহীরূপে তাদের 
উৈনধর্মের অস্তিত্বকে বহন করে চলেছে । মৃুকুন্দরামেব্র বিবরণেও শরাক জাতির 
পরিচয় পাওয়1 ষায়। 


“তেলপত্ত জাতকে' উল্লেখ পাওয়। যায় ষে বুদ্ধদেব সমূহ ব1 স্থমব জনপদের 
দেশক নামক নগরে জনপদ কল্যাণী স্ৃত্তের ব্যাখ্যা করেন। মূল পালিগ্রন্থে 
আছে-_“ম্মুবাঠঠে দেশকম্‌ নাম। নিগমম্* | কিন্ত দেশক নগরের অবস্থিতি জানা 
যায় না।« কেউ কেউ অনুমান করেন যে, এটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নগর বা 
নিগম্‌। কিন্তু উক্ত ধারণা কোন এ্রতিহাসিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
“সংযুক্তনিকায় নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের হুক্ষদেশ পরিভ্রমণের কাহিনী বণিত 
আছে। 

আচারঙ্গ শ্ক্রের পরবতাঁকালে রচিত উজৈনদের ৪র্থউপাঙ্গে প্রজ্ঞাপনাস্থত্রে 
আহে--'কোডিবন্রিসং বলাঢ়1 পঞ্নবনা অশাৎ, কোটিবর্ষ এবং বাঢ় পৃণ্যভূমির 
অন্তর্গত ।* ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কোন কালে গঙ্গার প্রবাহ উত্তরে 
থাকলেই কোটিবর্ষ (বাণগড) রাটের প্রধান নগর হওয়। সম্ভবপরু ।+ কিন্তু ু' হাজার 
বছর পূর্বে গঙ্গার প্রবাহ যে বর্তমান খাতের উত্তরে দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হত তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ মেলে না। পক্ষান্তরে “মৎসপুরাণে” বত্তমান 
ভাগীরথীর প্রবাহের স্বপক্ষে প্রমাণ পাও] যায়। ডঃ পঞ্চানন মগ্ডলেব্ন মতে, 
কোটিবর্ষ নগরের অবস্থিতি ছিল বর্ধমান-হুগলী জেলার সীমান্তে রায়ন। থানায় 
রত্বালু নদীর তীরে অবস্থিত কোটশিমূল গ্রামে (জে- এল- ২০” )। তিনি আরও 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ওখানে মাটির নীচে বিধ্বস্ত মন্দিরনগরী সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ।৮ কিন্ধ তৎকালীন বধ মান জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের 
মহকুমা শাসক গৌরদাস বপাকের প্রকাশিত এক নিবন্ধে জান! যায় যে, ০কাট- 
শিমুলের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত ছর্গ বা! গড, অট্টালিকা, মসজিদ, ইত্যাদি সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের আমলে নিম্মিত হয়েছিল।* মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে, বাঢ়ের 
রাজধানীর অবস্থিতি কোথায় ছিল, তার সন্ধান জান। যায় না।১* তাছাড়া 
কোটশিমুল ও কোডিবর্িস বা কোটিবর্ষ সামর্থক শবও নয়। 


৯৩ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিষয় শবের জনপদ অর্থ প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুন্ধ ও পুণের 
একত্র উল্লেখ আছে-__অঙ্গানা৷ |বষয়ো। দেশঃ অর্গা। বজাঃ। নুন্ধাঃ। পুও্দাঃ।” 
( মহাভাস্ত ৪২।১)। অষ্ঠাধ্যায়ীতে (81২৫২) বিষয়, জনপদ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে, যথা_শিবিনাং বিষয়ো দেশঃ ১শৈব।”১১ মহাভাষ্কে স্বহ্ধ বিষয়কে একটি 
জনপদবূপে অভিহিত কর] হয়েছে। 

বিষ পুরাণে ভারতবধের পূর্বাঞ্চলের জনপদগুলির মধ্যে অল, বঙ্গ, সুন্ধ, 
পু, ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়! গেলেও রা, বজ্রভূমি ঝা বর্ধমানের কোন উল্লেথ 
নাই। মহাভারতে দেখ! যায়, বলি বাজার অনুরোধে দীর্ঘতম] নামক এক অন্ধখষি 
কর্তৃক রানী হুদেষ্তার গর্ভে অঙ্গ, বজ, সুন্ধ, পুণ্ড, ও কলিঙ্গ নামে পাচজন পুন 
উত্পাদিত হয় এবং এঁ পুত্রগণ বালেয় ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিল। বলিরাজার 
পাঁচজন পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, স্থন্ধ, পুণ্ড, ও কলিঙগ জনপদের স্থষ্টি হয়েছিল । 
পৌরাণিক বিবরণে রাঢ়ের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু জৈন গ্রন্থে সুক্ষদেশের 
পরিচিতি প্রসঙ্গে জান। যায় এটি রাটের অংশ । অনুরূপভাবে, বর্ধমান জনপদের 
প্রাচীন উল্লেখ থেকে এর অবস্থান ও মায়তন সম্পর্কে সমাক ধারণ! লাভে অসমর্থ 
হওয়ার সম্ভাবন1 থেকে যাবে, যদি না রাট, স্ন্ধ, বজ, প্রনুদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রন্ষোত্তর ও 
স্থন্ষোততর জনপদের ভৌগোলিক অবস্থানের আলোচন। কর। হয়। 

সদ্ধ জনপদের বিস্তৃতি রাটঢ়ের অন্তান্ত অঞ্চলের ন্যায় কোন নিদিষ্ট সীমারেখার 
দ্বারা চিহ্নিত ছিল না। মহাভারতে বধিত সুদ্ধদেশ বঙ্গ, প্রন্থন্ধ, তাত্রলিপ্ত ও 
কর্কট জনপদ হতে পৃথক ছিল। ষ্ঠ শতকে রচিত দণ্তীর 'দশকুমার চবিতে" 
উত্লেখ আছে-্বন্ষেযু দামলিপ্ত' অর্থাৎ মহাভারতে বণিত স্ুন্ধম জনপদের বিস্তৃতি 
অপেঙ্গ৷ ৬ষ্ঠ শতকে এই জনপদের বিস্তৃতি অধিক ছিল। কিন্তু সভাপবে এই জনপদ 
সাগরকুল পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল--“ন্রদ্ধনামধিপং ঠচব যে চ পাগরবাসিন১” ( সভাপর্ক 
৩০।২৫ )। মহাভারতের টাকাকার নীলকণের মতে-+লুন্ধঃ বাঃ ( নীলকণ টীকা 
সভাপর্ব ৩০২৪) অর্থাৎ, স্ুন্ধ ও রাঢ জনপদ এক ও অভিন্ন। অজ্জুন মিশ্রও এই 
মতের সমর্থক। কিন্তু আচাব্রঙ্গ স্থত্র মতে নুঙ্দকে রাটঢের একটি অংশ অর্থাৎ আচারঙ্গ 
সুত্র রচনার সময়ে রাঢের ছুটি অংশের মধ্যে প্রথমটি সুক্ষভূমি ও দ্বিতীয়টি বজ্জভূমি । 
এ বিষয়ে মহাভারতের অপর একটি শ্পলোকে পাওয়1 যায়__'ততঃ স্থন্ধান্‌ প্রন্থদ্ধাংশ্চ 
সপক্ষানতিবীর্ধবান* ( সভাপর্ব ৩০১৬ ), অর্থাৎ সুষ্ষের সঙ্গে প্রন্হ্ম জনপদের উল্লেখ 
আছে, যার অপর কোন প্রাচীন উল্লেখ পাওয়। যায় না। প্রন্ুদ্ধ জনপদের 
অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে হলে স্থক্ষের উত্তরসীম সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার 
বিশেষ প্রয়োজন | বঘুবংশ (৪1৩৫) ও হ্র্যচরিতে সু্দ জনপদের উল্লেখ আছে। 
পাজিটার সাহেব স্থন্ধ জনপদের বিস্তৃতি প্রনঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, স্বক্ষ জনপদ 
রাঢ়ের সমার্থক ।১৭ কিন্তু নীলকণ্ঠ ও অজঙ্জুন মিশরের টীকায় প্রন্থন্ষের কোন 
উল্লেখ নাই, অথচ মহাভারতে প্রন্থন্ষের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ প্রন্ুদ্ধ অপেক্ষ। 


প্রাচীন পর্ব ৯১ 


স্বন্ষের খ্যাতি ব1 প্রসিদ্ধি অধিক হওয়ায় এবং প্রন্থৃক্ষের উল্লেখ কেবলমাত্র 
মহাভারতে ব্যতীত অন্তজ্র ন1 থাকায় হয়ত টীকাকারগণ প্রনুহ্ষ সম্পর্কে নীরব । 
তবে প্রন্থদ্ষের অবস্থিতি সুদ্ষের সন্নিকটেই। স্থন্দের দক্ষিণে তাঅলিগ্ত বা সাগর, 
সে কারণে সঙ্গতভাবে অন্কমান কর] যায় যে, এর অবস্থিতি ছিল স্ুদ্ষের উত্তরে ১৩। 

দণ্তী ও কালিদাসের বনায় তাত্রলিগ্ত জনপদের উল্লেখ ন৷ থাকায় অন্থমান 
করা যায় যে, এই জনপদ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালিদাসের বর্ণনায় আছে 
কপিসা অতিক্রম করে কলিঙ্গের অবস্থিতি ছিল। টজন-বৌদ্ধ গ্রস্থ ব্যতীত 
বৃহৎসংহিতা, কাব্য মীমাংসা (বাজশেখর, ৯ম শতক ) ও মার্কগডেয় পুরাণ প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে স্থদ্ষের উল্লেখ সত্বেও প্রাচীন লেখমাল। বা তাত্রশাসনে স্থক্ষের কোন 
পরিচয় পাওয়া] যায় না এবং দ্বাদশ শতকে ধোয়ীর “পবনদূত” কাব্যে সুদ্ের 
উত্তর সীমার যে পরিচিতি জান। যায় তা ভ্রিবেণী প্স্ত (ক্লোক ২৭) এবং যে 
স্থান থেকে যমুন] নদী ভাগীরথী হতে নিগত হয়েছে ( শ্লোক ৩৩, ব্রহ্ম সীমস্তিনীনাং) 
তার উত্তর সীমা হতে ভাগীরথী প্রবাহ বরাবর ছিল 'ব্রহ্ম জনপদ |১৪ তাহ'লে 
অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ শতকে স্বন্ষের উত্তর সীম। ছিল দ্রামোদরের ( গাঙ্গুর-বেছুলার 
খাত) প্রবাহ পথ পর্যস্ত এবং তার উত্তরে ব্রহ্ম বাব্রহ্ষোত্তর ব1 স্ক্ষোত্তর জন- 
পদের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের পর বাট়ের জনপ্রিয়ত৷ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
স্বদ্ধ শবের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে পড়ে । প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়। 
গেলেও রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে স্ুদ্ধের কোন গররুত্ব ছিল ন]। 

রাটের দক্ষিণ অংশ সুদ্দজনপদবূপে অন্রমান করলে অপর অংশ অর্থাৎ বজ- 
ভূমির অবস্থিতি ছিল এটির উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সুদ্ষের উত্তরস্থ জনপদই 
ব্রহ্ম বা স্থন্ধোত্তর নামে পরিচিত হলে বজ্রভূমি ও ব্রদ্ধ জনপদ একই অঞ্চলে অবস্থিত 
ছিল বলে অস্ুমান করা যেতে পারে। বজ শবঝের অর্থ হীরক ব। কঠিন প্রস্তর- 
জাত পদার্থ এবং যে সকল স্থানে হীরক ব]1 সমতুল্য প্রস্তরথণ্ড পাওয়। যায়, সেই 
স্থানকে বভ্রভূমি আখ্য। দেওয়া যায়। আইন-ই-আকবব্ীতে উল্লেখ আছে 
সরকার মন্দারণের অন্তর্গত হুরপ নামক স্থানে হীরকের খনি ছিল। কিন্ত 
হরপার অবস্থিতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়। যায় ন1১* সরকার মন্দারণের 
বিস্তৃতি ছিল হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম, বর্ধান জেলার পশ্চিমাংশ, বীকুডা 
জেল ( বিষুপুর রাজ্যবাদে ) ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চল পর্যস্ত।১৬ এবং 
এর অধিকাংশ স্থান চাকল! বর্ধমানের অন্তর্ভুত্ত হয়েছিল জাফর খাঁর সময়ে। 
হুরপার পরিচয় অজ্ঞাত হলেও এই সরকারের অস্ততূক্ত সেরগড় পরগণায় ( বর্তমান 
রানীগণ্ত অঞ্চল) কালো হীরে বা কয়লার সন্ধান পাওয়! গেছে। কালোহীরের 
রূপান্তরিত আকার হল হীর1। সে কারণে অন্থমান কর] যায় যে, হরপার 
অবস্থিতি সেরগড় পরগণ1 অথবা নিকটবতাঁ কোন অঞ্চলে ছিল এবং এই অঞ্চলের 
ভূ-পরিচিতি নিঃসন্দেহে বজ্রতৃমির আখ্যা পেতে পারে। আবার বর্ধমান» 


৯২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বীরভূম, বাকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলির পশ্চিমাঞ্চল ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে 
দামী কোয়ার্টজ পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়] যায়। কোয়ার্টজ পাথর, হীরার 
সমমৃল্য না হলেও সমজাতীয় পদার্থ হিসাবে এটিকে বজ্ত আখ্য। দে ওয়! চলে। 

ভগবতীন্থত্র ও কল্পস্থজের টীকায় পণিয়ভূমির উল্লেখ আছে এবং পণিতভূমি 
বা পণিয়ভূমি ছিল বজ্ভৃূমির অস্তর্গত। তামিল ভাষায় রচিত 'শিল্পাধিক্রম*-এ 
উল্লেখ আছে চোলরাজ করিকাল, বজদেশে সমর অভিযান করে প্রচুর ধনসভার 
লাভের দ্বারা? কাবেবীপত্তনম্‌ নগরীর সৌন্দধ বৃদ্ধি করেছিলেন। বজভূমির 
উল্লেখ প্রাচীন ভারতে মোটেই অপ্রচলিত ঠিল ন1। ভৌগোলিক বিবরণ ও 
লেখমালায় বজ্রভূমির উল্লেখ পাওয়া! যায়। খারবেলের হাথিগ্রক্ায় খোরদিত 
লিপিতে বজদেশের উল্লেখ আছে ।১৭ পণ্ডিতের] অনুমান করেন যে, বজভূমির 
অবস্থিতি হল. মগধ ও রাট়ের মধ্যবতী অঞ্চলসহ পশ্চিম বাঢ়াঞ্চল। মগধের 
পূর্বাঞ্চলে ঝাডখগুপহ বর্ধমান, পুরুলিয়।, বাকৃডা অঞ্চলে বসবাসকারী. ভূমিজগণ কি 
অতীতের বজ্রভূমির অধিবাসী? অথবা সমুদ্রপ্রপ্ের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত 
মহাকাস্তাররক ব্যান্ররাজ কি ঝাড়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন? 

স্বদ্ষোতর, প্রস্থ্ধ, ব্রহ্ম, ব্রন্মোতর জনপদ হল একই জনপদের ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ের নামপরিচিতি, অর্থাৎ উপরোক্ত বিভাগগুণি একই অঞ্চলকে নির্দেশ করে, 
যার অবস্তিতি ছিল স্থুন্ষের উত্তরে। মত্য্যণুরাণে হুদ্ধোত্তর, ভরত্ছের নাট্যশাস্ত্ে 
উল্লেখিত ব্রন্মোন্তর এবং বাজশেখবরের কাব্য মীমাংসায় সুক্ধ ও ব্রদ্মোকর জনপদ- 
স্ব.য়ব একত্র উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, পোয়ীর বণিত ব্রহ্ম জনপদ 
এবং নুন্দোত্তর এ ব্রন্গোত্তর জনপদের অবস্থিতি ছিল দামোদরের প্রবাহ- 
পথের উত্তরে । 

রাঢ় পরিচিতি সম্পূর্ণ না হলে বর্ধমানের প্রাচীন পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে। মথুর1 থেকে সংগৃহীত ও কালকাতা যাছ্ঘরে ব্ক্ষিত একটি গৈন মৃতিতে 
উৎকীর্ণ আছে যে কর্কশঘরশিতের শিষ্য রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী অটশিক গহবরয় 
নামক এক শ্রমণের অন্থবোতে এই মৃতিটি নিমিত হয়েছিল। রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রাঢ হল পশ্চিমবঙ্গের সমার্থক ।১৮ ৯১৩ শকাবে (৯৯১ 
ধরীস্টাব ) রচিত গ্রীধর ভট্টের "নায় কন্দলি'তে উল্লেখ আছে যে, তিনি দক্ষিণরাটের 
অন্তর্গত ভূরিশ্রেঠীক নগরে জন্মেছিলেন এবং শ্ীপর ভট্ট্রের স্তায় পণ্ডিত ব্যক্তিগ্ণের 
বসবাস হেতু 'বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণরাঢ ও ভূরিশ্রেষ্ঠীর বিশেষ গর্ব ছিল।১৯ 
“প্রবোধ চন্দ্রোদয়েঃও অন্থরূপ চিত্র বণিত আছে । ১০৫৭ বিক্রম সম্বতে চান্দেল রাজ 
ধঙ্গের বা হক খনুর লিপিতে আছে--রঢাধিপতিকে পরাজিত করে তার পত্বীকে 
বন্দী অবস্থায় চান্দেল দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।ৎ* (খজদলেনের নেওপাড়া 
লিপিতে ধোদিত আছে-_সেন বংশের আদি পুরুষ সামস্ত সেন গঙ্গার তীরবর্তী 
বাঢ় অঞ্চলে বসবাস করতেন ।২১ ডাকার্ণব তন্ত্রেও বাঢ়ের উল্লেখ আছে ।২২ 
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আয়তনের বিশালতার জন্ঠ সম্ভবতঃ পাল আমলে রাঢ় জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়েছিল। ব্রাজেন্দ্র চোলের (১০২৫ শ্রীষ্টাব্ব) তিরুমালাই গিরিলিপিতে উত্তব- 
রাঢ ও দক্ষিণ রাড়ের একত্রে উল্লেখ আছে। ভোজবর্মনের বেলাভ তাত্রশাসনে, 
উত্তর রাঢ়ায়ং সিদ্ধল গ্রামীয়*২৩ এবং ভষ্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি লিপিতে-_ 
“আধ্যাবর্ত ভূবামি ভূষণমিহ স্থানস্ত সর্বাগ্রিমে। গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলম্কারোস্ত 
রাট়াশ্রিয়১”২৪; এই উল্লেখ থেকে জানা যায় যে. উত্তর বাঢ় ছিল অলঙ্কারত্বর্ূপ এবং 
বিদ্যাশিক্ষ1 বিষয়ে উভয় রাট়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বাঢ় জনপদ যে ছু'ভাগে 
বিভক্ত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত বান্দর চোল ও তৎপব্বতাঁকালে রচিত লিপিতে 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে । বল্লালসেনের নৈহাটী তাত্রশাসনে উল্লিখিত-_“বংশে তন্তা্যু 
দত্রিনি সদাচারচর্ধ্য পৌঢ। বাটা” এবং উক্ত তাত্রশাসনে উল্লেখিত--“ষণ। শ্রী বর্ধমান- 
ভুক্তস্ত পাতিন্ুযুওর পাটা মগ্ডলে,”২« উল্লেখ হতে বাঢ় ও উত্তর রাটের পরিচিতি 
জান। যায়। লক্্ণসেনের শত্তিপুর তাত্রশাসনে ক্বগ্রামতুক্তির অন্তর্গত উত্তর বাট়ের 
উদ্বেখ আছে, ষা তার পিতা বন্ভালসেনের সময়ে ব্দ্ধমানতুক্তির অন্তর্গত ছিল। 

পালবাজত্বের শেষ ভাগে রাট় ও ববেন্্র বিভাগ থেকে অন্থমান কর। যায় যে, 
গঙ্গার উত্তর সীমায় বরেন্দ্র এবং দক্ষিণ সীমায় বাঢ জনপদ অবস্থিত ছিল, যার 
পূর্বসীম। বরাবর জাহ্ছবা প্রবাহিত। হুলামুধের 'ব্রাহ্মণ সর্্বস্ত? গ্রন্থে বাঢ়ীয় ও 
বরেক্ ব্রা্ধণের উন্তেখ আছে । কাজি মিনহাজ-ই-সিরাজের “৬বকাত-ই-নাসিবী, 
গ্রন্থে আছে লক্ষৌতি জনপদের মধ্যে প্রবাহিত নধীব্র পশ্চিম অংশ রাল (বরাঢ়) 
এবং এই অংশে লক্ষ্পোর ( রাজনগর ) অবস্থিত হিল ।২৬ ৪রথথ নরসিংহ দেবের 
কেনপঞ্জন তাঅশাসনে (১৩০? শকাব্দ ) “রাঢ়। বরেন্্র ষবনী” উল্লেখ হতে অনুমান 
করাযায় যে, ১ম নরসিংহ দেব (১২৩৮-০৪ খ্রীঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাড ও 
বরেন্দ্র অভিযানে সক্ষম হয়েছিলেন ।২৭ এই ঘটনার সাক্ষ্যও মেলে মিনহাজের 
বিবরণীতে । 

দশম শতকে সোমবংশীয় মহাশিবগুপ্তের পুত্র ভ্রিকলিদাধিপতি মহাভবগুপ্তের 
বক্রতেনতালি শাসনে -__“রাঢ়াফংৰলিকন্দ্র বিনির্গতাম্” অর্থাৎ, রাটের ফম্বালিকন্দর 
নামক স্থান হতে উতৎ্কলদেশে আগমনের কথ! জান] যায় । একাদশ শতকে মহাশিব 
গুপ্ত াতির ডুংগর্ি শাসনে খোদিত লিপিতে আছে--““কলিঙ্গ-কোঙ্গোদ-উৎকল- 
কোশল ন্বয়ম্বর প্রসিদ্ধ; গৌড় বাঢাঙ্বর প্রকর্নোদঘাত মারুতঃ9। ভৌমকর 
রাজবংশের নৃপতি শিবকরদেবের লিপি থেকে জানা বায় যে, উন্মত্ত সিংহ বাঢ় 
জনপদ অধিকার করেছিলেন ।২৮ 

রাঢের অধিবাসীগণ পরবরাজ্যে গিয়ে নিজেদের স্প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার 
প্রমাণ মেলে খোদিত প্রাচীন লিপিতে। অন্ুগ্রপস্থী শৈবাচাধগণের মধ্যে দক্ষিণ 
রাঢ়ের পূর্বগ্রামনিবাসী বিশ্বেশ্বর শত্তৎ বা বিশ্বেশ্বর শিব ছিলেন কাকতীর় বংশের 
স্থপ্রসিদ্ধ রাজা গণপতির ( ১১৯৯-১২৬১:) দীক্ষা এবং রাজ! গণপতির 


৯৪ বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


'আন্ুকৃল্যে জন্্ প্রদেশের গুন্ট.র জেলায় কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে স্ববিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ 
করে বিশ্বেশ্বর গোলকী নামক এক বিশাল শৈবমঠ স্থাপন করেন । এই মাঠে শাস্ত্ 
অধ্যয়নের নিমিত্ত বিদ্যালয়, প্রহ্থতিসদন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, অধ্যাপক, ঠবছ্য ও অন্তান্ত কর্নচারী প্রতিপালিত হত। 
বিশ্বের ষে রা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই তারও প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। 
১১৮৩ শকাবে (১২৬১-৬২ত্রী: )গণপতির কন্তা ও উত্তরাধিকারিণী রাজ্ৰী রুদ্রান্থার 
রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মল্কাপুর প্রশস্ভিলিপি হতে জানাযায় যে, বিশ্বেশ্বর স্থীয় 
জন্মভূমি গৌডদেশাস্তর্গত দক্ষিণরাটের পূর্বগ্রামেরু শ্রীবৎসগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ- 
গণকে গোলকীমঠের নিকটে তিনশত পুটিকা (প্রায় ২৪০০ একর ) পরিমিত তৃমিতে 
বসিয়েছিলেন। কোন ব্রাঙ্গণের মৃত্যু হলে তব স্ত্রীও পাব্রিশ্রমিকসহ মঠে কাজ 
পাবার অধিকান্রিণী ছিলেন, এ কথার উল্লেখও লিপিতে আছে ।২৯ 

ধোয়ীর পবনদূতে পাওয়া যায় তরিবেণী পর্যন্ত ছিল শ্বক্ষের উত্তর সীমা এবং 
তার উত্তরে ব্রহ্ম, ব্রহ্বোত্বর ব। স্ুন্ষোত্তর জনপদ । সেকারণে অনেকে স্বন্ধষকে 
দক্ষিণ রাঢ ও ব্রন্ষোত্তরকে উত্তর বাট বলে অনুমান করেছেন এবং ছুই জনপদের 
অধ্যবত্তী অঞ্চলে দামোদর নদ প্রবাহিত। বি. সি. সেন দামোদর নদকে দুই 
বাটে সীমারূপে নির্দেশ করেছেন ।৩* উত্তর ও দক্ষিণ বাট হ'ল বুহৎ বাট 
জনপদের দুটি বিভাগ । কিন্তু ব্াট়ের দুই বিভাগের সীমাবেখা সম্বন্ধে কোন 
এঁকমত্য প্রতিহ্িত হয় নাই। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাহন মতবাদটি হল, অজয়ের 
প্রবাহপথ দুই রাঁটকে বিভক্ত করেছিল । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কাটোয়! 
মহকুমাকে উত্তররাটের অন্তভূক্তিকূপে গ্রহণ করলে খড়ি বা খড়োোখরীর প্রবাহপথকে 
ছুই রাঢের সীমারেখ। হিসাবে গণ্য কর] হয় ।৩১ 

বর্ধমানের প্রাচীন পরিচিতি একদিকে যেমন বৃহত্তর রাট়ের সঙ্গে যুক্ত, 
অনুবূপভাবে শ্দ্ষ, ব্র্গ, প্রন্থদ্ধ ব্রন্গোনর, ব্রঙ্গোত্তর ও বজ্রভূম়ির সঙ্গেও যথেষ্ট 
সমজস্তপূর্ণ সম্পর্ক আছে । সামগ্রিকভাবে বধ মান জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ব্বাঢের 
সীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও এই জেলার দক্ষিণাংশ শ্ন্দ জনপদের অন্তভূক্ত এবং 
জেলার উন্তরাংশ চিল স্থন্গোত্তর জনপদের দক্ষিণসীমা। সেকারণে বর্ধমানের 
প্রাচীন পরিচিতির সঙ্গে রাঢ পরিচিত €তপ্রোতভাবে যুক্ত । 

রাঢ় পরিচিত ব্যতাত বর্ধমানের যে প্রাচীন উল্লেখ আছে তারও এতিহাসিক 
মূল্য যথেষ্ট । পৌরাণিক বিবরণ হতে শুরু করে তাম্্শাসনে উল্লিখিত তথ্যের 
পর্যালোচন। করলে এর স্থপমঞ্জস উত্তর মিলবে । “দ্বিথিষঞ্জয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থে আছে-- 

“দর্বেষাং বর্ধনান্গিত্যং বদ্ধমান মতো] বিদুঃ,। 
অথব! 
“বর্ধমান মন্গুষংশ্চ গায়স্তি ভুবি মানবাঃ” | 


প্রাচীন পর্ব ৯৫ 


অর্থাৎ, সমস্ত বস্তরই এদেশে বর্ধন বা উপচয় হওয়ায় ইহার নাম বর্ধমান অথবা 
বর্ধমানের অধিবাসীগণ বিভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক যথেষ্ট প্রশংসিত হয়ে খাকেন। 

শব কল্পদ্রমে” আছে-_এবর্ধতে ইতি বুধ-বৃদ্ধো শানচত অর্থাৎ বাড়ছে এই 
অর্থে জনপদটির অধিবাসীগণের শ্রীবৃদ্ধি বর্ধন করতে সক্ষম বলে স্থানটি “বর্ধমান 
নামে প্রসিদ্ধ । বুকানন হ্ামিলটনও এই মত পোষণ করেছেন। তার মতে 
কষিযোগ্য ভূমির অনুপাতে এইস্থানে যে শশ্য উৎপন্ন হয়, সারা ভারতবর্ষে অপর 
কোন স্বানে এত অধিক শশ্ত উৎপার্দিত হয় ন) কেবলমাত্র বর্ধমানের পর দক্ষিণ 
ভারতের তাঞ্জোর জেল! ২য় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল ।৩২ এবিষয়ে 
বিনয় ঘোষের মন্তব্য হল--নামের একটা ইতিহাস থাকে, “যার বুদ্ধি হচ্ছে” সেই 
“বর্ধমান”, এ রকম নিরবয়ব ভাবের আশ্রয়ে নামেন উত্পত্তি সচরাচর হয় না ।৩৩ 

২৪তম তীর্থস্কর ভগবান মহাবীর রাঢ় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তার 
রাঢ় পরিক্রমার সঙ্গে বর্ধমান জনপদ সম্পকিত উল্লেখ ঠজনগ্রন্থে পাওয়া যায়। 
মহাবীবের পুরা নাম বর্ধমান মহাবীর । তাহলে মহাবীরের নামের সঙ্গে "বর্ধমান, 
শব যুক্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে 'কল্পহ্থত্রের স্থত্র বিচার করতে হবে। 
কল্পহ্ছত্রে আছে--এই বালক | মহাবীর ] যখন গর্ভে এসেছে সেই সময় হতেই 
আমাদের [ কুগুপুরবাসী ] হিরণ্য বৃদ্ধি, স্থবর্ণ বুদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, ধান্ বুদ্ধি, রাজ্য বৃদ্ধি, 
রাষ্ট্র বুদ্ধি, বল বৃদ্ধি, বাহন বৃদ্ধি, কোষ বৃধি, কোষাগার বৃদ্ধি, পুর বৃদ্ধি, অন্তঃপুর 
বৃদ্ধি, ও জনপদ বুদ্ধি হয়েছে এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ব, মণি, মুক্তা, শঙ্খ, শিলা, 
প্রবাল, রক্তরত্ব প্রভৃতি সাব্রবস্তর সম্পদ বেডেছে (জিন চরিজ্্র ১০৬ )--*স্থতবাং 
যখন আমাদের এই বালক ভূমি হবে, তখন এই সকল গ্রণের ( গৌণ্য ) অনুরূপ 
নাম “বর্ধমান? বাখ। হবে। আজ আমাদের যনোরথ সংক্রান্তি ঘটেছে । স্থতরাং 
এই কুমারের নাম “বর্ধমান হউক (জিন চরিত্র ১০৭ )1৩৪ বর্ধমান মহাবীরের 
নামকরণের সঙ্গে কুণ্ডপুবের শ্রীবৃদ্ধি জডিত ছিল এবং এই শ্রীবৃদ্ধির হেতু শব্ধপ তিনি 
বর্ধমান নামে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আবার বর্ধমান জনপদের নামকরণ সম্পর্কে 
দেখ। যায় যে, শ্রীবৃদ্ধি বর্ধনে সক্ষম হওয়ায় স্থানটি “বর্ধমান” । ছুই ক্ষেত্রেই শ্রীবৃদ্ধি 
বধিত হওয়া হেতু স্বরূপ “বর্ধমান” শব্ের ব্যবহার দুষ্ট হয়। মহাবীরের নামের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এ তথ্যটি স্বীকারে যেমন দ্বিধার ত্যট্টি হয়েছে, তেমনি 
একে অশ্বীকার করাও যায় না। ভগবান মহাবীর ত্রয়োদশ সংবৎসবে গ্রীষ্মের 
দ্বিতীয় মাসে জংভিক গ্রাম ( জংভিম্নগামস্স ) নগরের বাহিরে খজুপালিক! 
নদীর তীরে ধ্যানমগ্র অবস্থায় “কেবল” নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন করেন (জিন 
চাব্িত্র ১২০ )। ৩৪ 

অন্যদিকে জ.ভিক! গ্রামের অবস্থিতি বিষয়ে বিশেষ মতপার্থক্য আছে। 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অধীনস্থ যোগগ্রাম 
বা জৌগ্রাম অতীতে জভ্তকাগ্রাম নামে পৰ্িচিত ছিল। তীর মতে, দামোদর 


৯৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
নদের প্রাচীনতর খাত হতে উজুবালিয়া ব। খ্ুকুল (জুলকূল) বা কংসনদীর 
উৎপত্তি হয়েছে। মহাবীর জৌগ্রামে এই উজুবালিয়। নদান্প তীরে বসেই কেবল 
জ্ঞান লাভ করেছিলেন ।৩৬ মুণি কল্যাণাবজয়ের মতে এটি হাজারীবাগ জেলায় 
দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ব্মান জন্তিগগাও। আবার জগদীশচন্দ্র জৈনের 
মতে, জ্ভ.ক! গ্রামের অবস্থিতি ছিল পাটন। জেলার পাবার নিকটবতাঁ অঞ্চলে। 
কিন্ত মিথিলাশরণ পাণ্ডের আলোচনায় জান! যায় যে, বর্তমান বরাকর নদ জন 
গ্রন্থে উজ্বাণিয়] বা ঝজুপালিঞ্। নামে পত্রিচিত ছিল। তিনি আরও মন্তব্য 
করেছেন যে, দামোদর নদকে খজুপালিকার সমার্থক ধর। যেতে পারে, যদি কোন 
সময়ে দামোদর নর, বন্বাকরের খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে ।৩৭ নন্দপাল দে 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গিরিডির নিকট বরাকর নদ খজুপালিকা নামে 
পরিচিত এবং গিরিড হতে ১৩ কিঃমিঃ দুরে একটি মন্দির গাত্রে মহাবীরের 
চরণচিহুসহ একা শলালিপিতে খনুপােক নদীর উল্লেখ আছে ।৩৮ 'ভগবতী 
স্থত্রঁ অনুসারে মহাবীর ছ" বছর পণিয়ভূমি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন । 
রানীগঞ্জ অঞ্চলে পণিয়তি কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এ অঞ্চলে চিচুর বিল 
নামে ছুটি গ্রামকে খজুর [বল১চিজুব্র বিল নামের সঙ্গে সংগ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা কর] 
হয়। এই মতে অজয় নদের প্রাচীন নাম খজুপালিকা এবং এ নদীর সন্লিকটে 
বর্ধমান জেপার কাকস। থানার অধীনস্থ জামগ্রাম প্রাচীন জণ্ডংকা গ্রাম । পাল- 
নুপতি অজয়পালেন্র নামান্থপারে খজুপালিকা নদী অজয় নামে পরিচিত 
হয়েছিল।৩৯ ডঃ ত্রিপুরা বস্থুর মতে, কাঁখত আছে নালন্দা গ্রামবাসী গোশাল 
মঙ্খলীঘুত্র ও মহাবীর বন্ধুভাবে পরম্পর আবদ্ধ থেকে এক সাথে ছ*বৎ্সব্ত কাল 
বজ্তুমির অন্তর্গত “পণিতভূযি”তে অতিবাহিত করেন ।৪০ 

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে ডঃ মণ্ডলের মস্তব্যটি সম্পূর্ণ কার্পনিক। তিনি 
খজুপালিক1 নদীর প্রবাহপথ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন প্ররুত প্রস্তাবে এ নামে 
এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোন নদীর সন্ধান পাওয়! যায় ন1। স্যার 
উইলকক্সের মতে, জামালপুর থানায় দাষোদবের প্রাচীন খাত ইলসর। ও ঘিয়। 
নামে প্রবাহিত।*১ হুগলী জেলায় অবস্থিত জুলকুল গ্রামের সঙ্গে খজুপালিকা 
নদীর ধ্বনিতত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেলেও আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই 
অঞ্চলের ভূতাত্বিক অবস্থাকে রাঢ় অনুমান না করে জল! অধ্যষিত স্থান বলাই 
শ্রেরঃ। তাছাড়া তিনি একটি কাল্পনিক মানচিত্রের দ্বার] প্রমাণ করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন যে, খজুপালিক1 নদ্দী এতদঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু কোন 
মানচিত্র বা নক্সা বদি সার্ভে দপ্তর বা! এঁতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ন৷ হয় তাহলে 
&ঁ মানচিত্রের কোন এঁতিহাসিক মূল্য থাকে ন1, এ মত সর্বজনন্বীকত।৪ং 

উজ্ভূপালিকা বা উজ্জুবালিক1-খজুপালিক1১ অজয় (র এর উচ্চারণ অ-এর 
সভায়, যথা, রাম-আম, রাত--আত ইত্যাদি ) একূপ উচ্চারণগত সাদৃশ থাকলেও 
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অজয়পালের নামের সঙ্গে অজয় নদীকে যুক্ত করা ইতিহাসসম্মত নয়, কারণ অজয়- 
পাল নামক নৃপতি সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য নীরব। তবে জামগ্রাম ও গড়- 
দিগম্বরপুর অঞ্চলে ভগ্ন সিংহলাঞ্ছন মতি, সিদ্ধিনাম নামক শিবলিঙ্গ ও পনিয়তি 
কয়লাস্তরের অবস্থিতির জন্য জামগ্রামের প্রাচীনতাকে অস্বীকার কর? যায় না। 
জৈনস্থতরে মজ.ঝিম বা মজঝম1 পাবার উল্লেখ আছে, য। অনেক পাবাপুক্ী হতে 
নালন্দার পথে অবস্থিত হওয়ার অনুকূলে মত দিয়েছেন । কিন্তু বর্ধমান জেলার 
পশ্চিমাংশে জামতাডার নিকট মেঝল! (মজ ঝাম1-মধ্যমা-মেঝন1) ও পাবা 
পাবিয়৷ গ্রামের অস্তিত্ব আছে এবং উভয় গ্রামের দূরত্ব ১৩ কিঃমি:।৪৩ এখানেই 
মহাবীর রাট়ের বজ্রভূমি বা পনিয়ভূমির রুক্ষ-বন্ধুর-কঙ্করময় প্রান্তরে ভ্রমণ 
করেছিলেন । সেকারণেই এতদঞ্চলের প্রাচীনতা ও জৈন ধর্ম সম্পর্কে আলো৷কপাত 
করতে হুলে নৃতন করে সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। 

মহাবীরের জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখ যায়, ঠকবল্য লাভের 
পর ভগবান মহাবীর আস্থক। গ্রাম অবলম্বন করে তার প্রথম বর্ষার রাত্রে বর্ধাবাস 
কবেছিলেন (জিন চরিত্র ১২২)। মহাবীর বর্ধমান প্রতোক বৎসর বর্ধার চার মাস 
( চাতুর্মান্ত ) এক একটি নিদিষ্ট স্থানে অবস্থান করতেন । শ্রমণ জীবনের ৪১ বৎসর 
কোথায় কোন্‌ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন তার উল্লেখ কল্পম্থত্রে (জিন চরিত্র 
১২২) আছে ।8৪ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি অস্থিক গ্রাম ব]। বর্ধমানে 
গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকজন তার প্রতি অতি নিষ্ঠ্র আচরণ করেছিল। 
কিন্তু তা সত্বেও তিনি অকুষ্ঠিত সংযমের সঙ্গে সমস্ত অত্যাচার সহা করেছিলেন। 
অবশ্য এ সময়ে “রাঢ়” অঞ্চলের অধিবাসীগণের পক্ষে মহাবীরের প্রতি নিষ্টুর 
আচরণ করা অসঙজগত নয়। বোধহয় তৎ্পূর্বে কোন নগ্ন সন্ন্যাসী বাড অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করেন নাই এবং নগ্রদেছে ভ্রাম্যমান মহাবীর শ্বামীকে দেখে তত্প্রতি 
লোষ্ট নিক্ষেপ করা বা কুকুর লেলিয়ে দেওয়! লোকালয়বাসী জনগণের পক্ষে 
কোনমতেই অস্বাভাবিক নয় ।৪৫ 

অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ২৪তম তীর্ঘঙ্কর মহাবীর বর্ধমান 
এখানে দ্বাদশতম বর্ধাকাল অতিবাহিত করায় জন সমাজে এই স্থান পুণযক্ষেত্ররূপে 
সমাদৃত হয়েছিল। কিন্ত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে ঘাদশতম বর্ধাবাসের উল্লেখ 
পাওয়া যায় না; কেবলমাত্র কল্পন্ত্রে অস্থিকগ্রামে একটি মাত্র বর্ধাবাসের 
উল্লেখ আছে ।2৬ 

অস্থিক গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ অনুমান 
করেন যে, অস্থল-বর্ধমানই প্রাচীন অস্থিক গ্রাম এবং তাই শহর বর্ধমানের বোড়- 
হাটের মহস্ত-অস্থল এলাকায় এই অস্থিক গ্রাম ।*৭ আবার অনেকে শুলপাণি যক্গ ও 
অস্থিক গ্রামের সঙ্গে মহাবীর সম্পঞ্ষিত পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করে অট্ঠিক 
গ্রাযকে বর্ধমানক্ধপে চিহ্িত করতে চেয়েছেন । ভঃ বিমলাচরণ লাহ1 কলপনবজের 

্ 
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টীকার উল্লেখ করে অস্থিক গ্রামকে বর্ধমান নির্দেশ করেও হাথির্গাও-এর অনুকূলে 
হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্থান দিয়েছেন ।৪৮ কিন্তু হাথিগাও-এর অবস্থিতি হল 
বাগমতী নদীর তীরে ।৪» পাব] থেকে বৈশালী বাওয়ার পথে বাগমতী অতিক্রম 
করার প্রশ্ন আসে না। বর্ধমান শহর মধ্যস্থ রাজগঞ্জ অস্থল অট্ঠিয় গ্রাম নির্দেশ 
অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রস্থত মন্তব্য, কারণ অস্থল ও অস্থিক গ্রামের তুলনামূলক 
আলোচনা! করলে দেখ যায় যে অস্থল হল কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠ বা আখড়া । 
বর্ধমানের রাজগঞ্জে অবস্থিত নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের অস্থলটি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে 
নরহুরি দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই অস্থলের প্রথম মহান্ত স্ুখরামদেব 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন ।«* বঙ্গদেশে এরূপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
আখড়া-অস্থলের আরও সন্ধান জানা যায়। অপর পক্ষে 'অস্থিক” শবটি অস্থি হতে 
জাত। আবার কেউ কেউ অন্রমান করেছেন যে, সাওতাল পরগণ' জেলার 
আটগীাও পরগণার আদি নাম ছিল অট্ঠিয় গ্রাম।*১ কিন্তু কল্পহ্থত্রের টীকায় 
বর্ধমানকে “অট্ঠিয়* গ্রামক্ষপে চিহ্মিত কর। হয়েছে এবং এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল 
বর্ধমান ।*২ পুণমচন্দ বৃদ্ধিচন্দ ঢঢা কৃত কল্পস্থত্রের হিন্দী অন্যবাদ গ্রস্থে আছে__ 
“অট্ঠিয় গাম-_বর্ধমান বংগাল মে" হৈ।১৫৩ 

মহাবীর ম্বামীর জন্মের পূর্বে কুপ্ডিগুরের সকলপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় জাতকের 
নাম বাখা হয়েছিল বর্ধমান। সম্ভবতঃ স্বজল! সুফল! এই জনপদে শ্রমণ জীবনের 
প্রথম চাতুর্মান্তে তিনি যে স্থানে আগমন করেছিলেন, সেই স্থান তার পুণ্য সমাগমে 
“র্ধমান নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, শ্রীষ্টীয় ১ম শতকের 
পূর্বেই জনপদটি বর্ধমান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ছুর্গা্াস লাহিভীর মতে-__ 
“জিন বর্ধমান ছিল-__এই জন্যই বর্ধমান নাম ।৫৪& কিন্তু কল্স্থত্রে বণিত বর্ধমান 
মহাবীরের বর্ধমান নামকরণ করার মূলে কুত্তীপুরের শ্রীবৃদ্ধি। বর্ধমান জনপদের 
নামকরণের মূলে যে কেবলমাত্র ধন-ধান্তেব শ্রীবৃদ্ধিই এর কারণ ছিল এবং মহাবারের 
নামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না__এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়া যায় না। অগদিকে 
বধ্মান মহাবীরের সঙ্গে বধর্মান নগরেন্ (আলোচ্য বধমান নহে) নাম 
সম্প্ষিত বিষয়ে পুরাতান্বিক নিদর্শনকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। 
১২২৬ বিক্রমাবে চাহমান সোমেশ্বরের বিনোলি (উদর়পুর হতে ১৮০ কিঃমিঃ উত্তর- 
পূর্বে) গিরিলিপিতে খোদিত** আছে-_-”বদ্ধতাং বদ্ধমানস্য বদ্ধমান মহোদয়ঃ” | 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বধ মান মহাঁবীরের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতবর্ষের পশ্চিম 
প্রান্তে এইভাবেই বধ্মান নগরের পরিচিতি হয়েছিল । 

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক দেশীয় এতিহাসিক ও দার্শনিক অবিয়ণের বিবরণে 
পাওয়] যায় 'মেরিভিওনলিস+ (161701900115 ) জনপদের মধ্যভাগে 'অন্দোমটিস” 
নদ এবং কটছুপার (7:8650019 ) পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে 'অম্যসটিস” নদ । 
টলেমী বণিত অগনগর, উইলফোর্ডের মতে বর্তমান অগ্রদ্বীপ।&৬ সেন্টমার্টিন, 
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উইলফোর্ড প্রমুখ পণ্তিতগণ অন্দোমটিসকে দামোদর, কটছুপাকে কাটোয়! ও 
অম্যসটিসকে অজয় নদ নামে সনাক্ত করেছেন ।«* অরিয়নের বিবরণে বর্ধমানের 
কোন উল্লেখ পাওয়৷ না গেলেও এই জেলার অন্যতম একট প্রাচীন শহর (কাটিয়া), 
দামোদর ও অজয় নদের উল্লেখ আছে। 

দ্বিতীয় শতকে টলেমী (01017) বচিত [158655 00. 35051810189, 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণের এক প্রাচীন গ্রন্থ । টলেমীর বিবরণে বরদমান 
(9910:7919)-স্ব্রভমন-স্ব্রদমান (১৩৬০ ১৫ পৃঃ দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ ১৫০ 
১৫”উঃ ) নামক স্বানের উল্লেখ আছে ।*৮ কিন্তু তার ত্রুটিপূর্ণ অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমাংশ 
বরেখ! হতে ব্রদমান বা ব্রডমন নামক স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। 
টলেমীর ভৌগোলিক বিণরণ একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ হলেও, ভারতবর্ষের 
আকার ও অবস্থান সম্পরকে তার স্থনিদিষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তিনি পর্যটক 
ও নাবিকগণের প্রদত্ত বিবরণ থেকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক উপাদান সংগ্রহ 
করেছিলেন । উক্ত ভৌগোলিক ধিবরণের পর্যালোচন? প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাগ্ডান 
কানিংহাম ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, টলেমীর মানচিত্র ও 
বিবরণ নান। দোষে তুষ্ট এবং পর্বত্র সকল বিষয়ে নিঠরযোগ্য নহে ।৯ অনেকে 
পশ্চিমবঙ্গের অন্ততূর্ত বর্ধমান শহরকে টলেমী বণিত 'ব্রভযান* বলে অনুমান 
করেন। কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে 'ব্রডমান? শহরেনু যে অবস্থিতি পাওয়া যায়, 
সেটি সমুদ্র উপকূল হতে প্রায় ২০* মাইল দুরে অঞ্জপ্রদেশের (প্রাক্তন নিজাম রাজ্য ) 
কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। ১১৬২ শ্রীস্টাব্ধে কাকটায়গণ কর্তৃক বর্ধমানপুর 
অধিকারের উল্লেখ থেকে জান যায় যে, আলোচ্য শহরটি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত 
ছিল ।৬* আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ওডিশার “ভবানীপত্তন” ও 
টলেমী বগিত 'ব্রডমান' এক ও অভিন্ন ।*১ ৫ম শতকে উতৎকলরাজ উমাবর্ধনের 
“টেকৃকলী শাসনে” মহেন্্র পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বর্ধমানপুরের উল্লেখ পাওয়া 
যায়।৬২ এছ্াডা ৭ম শতকে পাণ্যরাজ ভরতবল৩ এবং চতুর্দশ শতকে ৪র্থ 
নরসিংহদেবের কেন্দলী তাআশাসনে৬৪ উল্লিখিত “বর্ধমান” এব অবাস্থিতি ছিল 
বর্তমান ওডিশা বাদ্যে। 'টেকৃকলী” তাত্রশাসনে*ধ উলেখিত বর্ধমানপুরের 
অবস্থিতি হল অন্ধ থাজ্যে ভিজাগাপত্রম জেলার পলকোগ্ডা তালুকের অন্তর্গত বততমান 
বডম। কিন্তু টলেমী প্রদত্ত অক্ষাংশ-প্রাঘিমাংশের সঠিক মৃল্যায়ন না হলে এবিষয়ে 
নিশ্চিতভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর। অসমীচীন । 

কথালরিৎসাগরের ২৫তম তরঙ্গে আছে-- 

“এবং কৃত প্রতিজ্ঞ: সন্‌ বর্ধমান পুরাত, ততঃ। 

দক্ষিণং দিশমালম্ব্য স প্রতন্থে তদ? দ্বিজ? |” 
কথাসরিৎ্াগরে উল্লিখিত বর্ধমানপুরের অবস্থিতি ছিল মধ্যভারতে বিদ্ধ্য- 
পর্বতের উত্তরাংশে 1৬৬ কিন্তু কথাসরিৎসাগরে অন্তত্র বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়। 
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যায়, যা] 0. লন, [গ৮10)-র মতে আলোচ্য বর্ধমান শহর ৬৭ সোমদেবের বর্ণনার 
আরও পাওয়1 যায়, যে কলিঙ্গ রাজকন্ত। কলিঙ্গসেনার বূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান 
নিবাসী এক চিত্রকর, তীর প্রতিকৃতি আকার বাসনা করেদিলেন।৬৮ বেতাল- 
পঞ্চবিংশতিতে ( ৩য় উপাখ্যান ) উল্লিখিত বর্ধমান নগরের অবস্থিতিও ছিল সম্ভবতঃ 
পশ্চিম ভারতে । *পঞ্চতন্ত্ে, বণিত বর্ধমান নগরের অবস্থিতিও মনে হয় পশ্চিম 
ভারতে ছিল। মহাভারতে বৃহৎ নগরঘ্ার অর্থে বর্ধমানের উল্লেখ আছে, যথা 
“র্ধমানপুর দ্বারাদভিনিক্ষম্য পাগুবাঃ।” (বন ১।১* ) এই বর্ধমানপুরছার বা 
বৃহত্নগরঘ্ধার হন্তিনাপুর নগরের উত্তরভাগে অবস্থিত ছিল। 

অনেকে অন্মান করেন যে হর্ষবর্ধনের বাশখের1 তাত্শাসনে (৬২৮ শী: ) 
খোর্দিত বর্ধমানকোট ও মধ্যপ্রদেশের বাঘোৌঁল তাঅশাসনে প্রাপ্ত শ্রীবধমানপুর 
আলোচ্য বর্ধমান জনপদ ব1 শহর হতে ভিন্ন।*১ কিন্তু অধ্যাপক ডঃ বি. পি 
সিংহ ও অধ্যাপক ভঃ কল্যাণকুমাঁর গাঙ্ুলীর মতে হর্ষবর্ধনের বাশখের1 লিপিতে 
উল্লিখিত বর্ধমান-কোট ও আলোচ্য বর্ধমান শহর এক ও অভিন্ন।৭* ১৫১৭ 
বিক্রমাবে (১৪৫৯ খ্রীঃ) মহারাণ। কুত্তের কুস্তলগড তাত্রশাসনে উল্লিখিত বর্ধমানের 
অবস্থিতি ছিল রাজস্থানের যেওয়ার অঞ্চলের বর্তমান বদনোরে এবং উক্ত তামশাসনে 
বর্ধমান নামক এক পর্বতেরও উল্লেখ আছে ।%১ 

্ীীয় ৩য় শতকের পূর্বেই “মার্কণ্ডের পুরাণ” রচিত হয়েছিল বলে স্বীকৃত 
হয়েছে । মার্কগ্েয় পুরাণে তাভ্রলি্চসহ অন্ান্স স্বানের সঙ্গে ব্যান জনপদের 
উল্লেখ হতে মন্তব্য কর! যায় যে, পুরাণোক্ত বর্ধমান ও বর্তমান বর্ধমান নিঃসন্দেহে 
এক ও অভিন্ন । মার্কগ্েয় পুরাণে (৫৮1১৪ ) আছে 

“কশয়। মেখলা মৃষ্টাস্তাঅলিপ্তিক পাদপাঃ। 
বর্ধমান। কোশলাশ্চ মুখে কুর্মস্য সংস্থিতা ॥” 

পরাশর সংহিতায় তাত্লিপ্, প্রাগজ্যোতিষপুর ও বর্ধমান জনপদের একক্রে 
উল্লেখ আছে। “সমাস-সংহিতা”য পূর্ব ভারতের অন্তান্ত জনপদসহ বর্ধমানও 
উল্লিখিত ।৭২ 

স্বন্দ পুরাণের কুমাকীকা। খণ্ডে (৩৭১৫৭) ৭৫টি জনপদের মধ্যে বর্ধমানের 
পর্রিচিতি হল--“চতুর্দশ সহম্রাণি বর্ধমানং প্রকৃতিতাম অর্থাৎ, চৌদ্দ হাজার গ্রাম 
নিয়ে গঠিত ছিল বর্ধমান জনপদ ।৭৩ প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যায় যে, পৌরাণিক 
বিবরণে লক্ষ বা হাজার সংখ্যার যখেচ্ছ ব্যবহার আছে। তবে বর্ধমান অথে 
বর্ধমান বিভাগ বা! তৃক্তিকে ধরলে চৌদ্দ হাজার ন। হলেও গ্রাম সংখ্যা নেহাত কম 
হবে না এবং '্ষন্দপুরাণ রচনার সময়ে এই জনপদের যে অস্তিত্ব ছিল, তাতেও 
দ্বিমত থাকতে পাবে ন]।। 

বরাহমিহিরের “বুহৎসংহিতায়* বর্ধমান ও বর্ধমানপুরের পৃথক উল্লেখ থেকে 
অন্থমান কর যায়, “বর্ধমান” জনপদ অর্থে ও “বর্ধমানপুর” নগর অর্থে ব্যবহাভ 


প্রাচীন পর্ব ১০১ 
হয়েছে।৭* “বৃহৎ্সংহিতা"য় আছে- কৃর্মঅর্থাৎ ভারতবর্ষ নবভেদে (নয়টি বিভাগে ) 
বিভক্ত এবং কৃর্মের মুখে অর্থাৎ পূর্বাংশে আত্রা, পুণর্বন্থ ও পুস্তা নামক নক্ষত্রজ্রয় 
অবস্থিত হয়ে একটি বর্গের স্ুষ্টি করেছে। কৃঃ্র পূর্বভাগে নক্ষত্রত্রয় যে অঞ্চলে 
অধিষ্ঠিত, সেই অংশে ২৭টি জনপদের মধ্যে বর্ধমানের ও উল্লেখ আছে, যথ! £ 

“উদয়গিবি ভদ্রগৌভক পৌগুণাৎকলাকাশিমে কলাম্বঠীঃ 
একপদ-_তাত্রলিপ্িক কোশলকা' বর্ধমানাশ্চ ৷ বুঃ, সং ১৭।৭। 
বৃহৎ্সংহিতায় অন্তর "বর্ধমান" শবের উল্লেখ পাওয়া? যাঁয়, কিন্তু সেটি কোন 
স্থান-নামের পরিচয় বহন করছে না। এক্ষেত্রে বর্ধমান” সৌভাগ্যের চিহ্কূপে বণিত 
হয়েছে। স্বম্তিক ও বর্ধমান শ্ুভলক্ষণঘুক্ত চিহ্ন এবং ইহ] শান্ধান্ুমোদিত |& 
“আর্ধ্য ঞ্জু্ীমূলকল্প” নামক অষ্টম-নবম শতকে রচিত বৌদ্ধগ্রস্থে আছে-_- 
“জাতাস্ত নগরম্‌ রম্যে বর্ধমানে যশম্থিন£ |” 
অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর মতে বর্ধমানের প্রাচীনতা। সম্পর্কে কোন 
সংশয় থাকতে পারে না এবং “আধ্যমঞ্জুত্ীযীলকল্পে” বণিত আছে যে বর্ধমান নামক 
এক সুরম্যনগরে “লোক” নামে এক নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গ্রস্থ-বণিত 
এতিহাঁসিক বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও আলোচ্য বর্ধমান জনপদের উল্লেখ 
অনৈতিহাসিক নয়। কারণ অষ্টম শতকের পূর্বে ও পরে বর্ধমানের উল্লেখ অন্তত্র 
বিছ্যমান ।৭৬ 
বৃহৎদংহিতার কুর্ম বিভাগের শ্ঠায় “অথর্ববেদ”-এব পরিিশিষ্টে 'বর্ধমানক নামে 
এক জনপদের উল্লেখ আছে । কুক্িকাতত্ত্রে উল্লিখিত “বর্ধমানক* এবং বর্তমান 
বর্ধমান এক ও অভিন্ন । এর দ্বার প্রমাণিত হয় যে, ব্লাড জনপদের একাংশ প্রাীন- 
কালে বর্ধমান নামে পরিচিত এবং বর্ধমান নগর একটি প্রাচীন শহরবূপে গণ্য ছিল। 
“আর্ধ্যমঞ্জুত্রমূলকল্পে অপর একটি ক্লৌকে এই নগরের ইঙ্গিত আছে-__ 
“কামরূপে তথা দেশে বর্ধমানে পুরোত্তমে 1৮৭৭ 
'বৃহৎসংহিতা'কে অনুসরণ করে “দেবীপুরাণেশর কুর্ম বিভাগ বণিত হয়েছে। 
দেবীপুরাণে আছে-কৃর্মবিভাগ অন্রূসারে কালবিশেষে সঞ্চার গণাহ্ছসারে গ্রহগণ 
দেশ বিশেষে শ্ুভাশ্ুভ ফল প্রদ্রান করেন। কৃত্তিক। হতে ভরণী পর্যন্ত সাতাশটি 
নক্ষত্রকে নয় ভাগে ভাগ করলে এক এক ভাগে তিনটি নক্ষত্রের সমাবেশ হয় ।৮ 
সেইমত দেবীপুরাণের কুর্মবিভাগ অধ্যায়ে পাওয়] যায়-_ 
“মাগধাঃ অঙ্গ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গা পূর্বসাগরমূ। 
মাহেল্দ্রীবিয়ং গজ মিলিতা যন্ত্র সাগরে ॥ 
সমতটং বর্ধমানশ্চ শিরোপেতৈবিনশ্ততি ॥” £৬।৬৯-৭* 
অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পূর্বসাগর, মাহেন্দ্রী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, সমতট ও বর্ধমান 
জনপদে কুর্মের মন্তকন্থ নক্ষ্রত্রয় ক্ুর গ্রহ-দূষিত হলে, এ সকল জনপদ বিনষ্ট হয়। 
মধ্যযুগের প্রথমার্ধে রচিত “বৃহদ্ধর্ধ পুরাণে" বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়া যায় না? 


১০২ বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কিন্ত এই জেলার প্রাচীনতম এঁতিহাসিক স্থানরূপে চিত 'মঙ্গলকোঠক+ বা মঙগল- 
কোটের উল্লেখ পাওয়। যায়, যথা ঃ 


“উজ্জয়িন্ঠাম্‌ তথা পূর্যাম, পীঠম, মঙ্গলকোষ্কম। 
শুভামঙগল-চণ্যাখ্য] যন্তাম বরদায়িনী | ১1১৪।১৪ 
সঙগলকোট, উজানী ও কোগ্রামের উল্লেখ ভন্তরশাস্্ব ও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় ।৭৯ 


“ভবিব্যপুরাণে গৌড় জনপদের অবস্থিতি প্রসঙ্গে কণ্টকপত্তন ( বর্তমান 
কাটোয়। ) ও বর্ধমানের উল্লেখ আছে৮*-- 


“পল্সনছ্যা! দক্ষভাগে বদ্ধমানস্ত চোতরে | 
গোৌড়দেশঃ স বিজ্ঞেয়ে! গৌডেশী যত্র তিষ্ঠতি 1, 
এছাড1 “ভবিস্যপুরাণ' থেকে আরও জান! যায় যে, পুগু,দেশ সাতটি জনপদের 
স্ববায়ে গঠিত ছিল, যথা-_ 


পু দেশে সগচদেশান্তেধাং নামাণি বৈ শৃণু।, 
গৌড বারেন্দ্রো নিবৃতি: সন্ধদেশঃ প্রকীপ্তিতঃ ॥ 
জাঙ্গলে। ঝড়িখগুশ্চ বরাহভূমিরেব চ। 
বর্ধমানে। বিদ্ধপার্থ্ে সপ্তৈতে পরিকীত্তিতাঃ ॥, 


অধ্যাপক উইলসন কৃত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচন। প্রসঙ্গে 
প্রত্বতত্ববিদ বার্জেস মন্তব্য করেছেন যে, ভবিষাপুরাণের ব্রদ্মাণ্ড খণ্ডে উল্লিখিত 
পুগ্ুদেশটি সাতভাগে বিভক্ত এবং বর্ধমান জনপদ এর অন্যতম বিভাগ । এই 
জনপদটি ঘনবসতিপূর্ণ, লোকেরা ধাম়িক, শৃঙ্খলাপরায়ণ, রাজধর্মে অনুরক্ত, ধর্মে 
মতিমান এবং কৃষিকার্ধের দ্বার! তারা জীবিকানির্বাহ করে। প্রায় প্রতিটি সন্াস্ত 
গৃহে শালগ্রাম শিল1 কুলদেবতাবূপে পূজিত হন।৮১ এই জনপদের প্রধান নগর 
হাটক এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে ও সরম্বতী নদীর সন্নিকটে অরণ্য সমীপস্থ বিল্বপত্বন 
নগর। সীমান্তব্তী স্থানে সামস্তপত্তন নামক নগরের অবস্থিতিও জান যায়। 
কিন্ত হাটক, বিন্বপত্তন ও সামস্তপত্রনের ভৌগোলিক পরিচিতি আজও অজ্ঞাত। 
বর্ধমান জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে আছে 


“বিংশতিধেোজনানাষণ বর্ধমানন্য মগ্ডুলম,। 
লোকান্তন্র ভবিত্স্তি ভাগ্যবস্তে] যুগার্ধকে ॥ 


নগেন্দ্রনাথ বন্থর মতে উলিখিত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান পর্যালোচন। 
করলে দেখ! যায় যে, ষোড়শ শতকে বর্তমান জেল। ব্যতীত হাওড়!-হুগলীর 
সম্পূর্ণ অংশ ও মেদিনীপুর, নদীয়া, বাকুড়া ও মুশিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্বে 
বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।৮ৎ মোগল যুগে ও ইষ্ট ইও্ডিযা কোম্পানির প্রথম 
ভাগে প্রাপ্ত রাজন্ব বিষয়াদি গ্রন্থে উক্ত মতের মমথণন পাওয়। যায়। নবাব জাফর 


প্রাচীন পর্ব ১৩৬ 


খার সময়ে এই জনপদটি াকলা বর্ধমান” ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে “বর্ধমান 
প্রদেশ' নামে পরিচিত ছিল। 

“শব্বকল্পদ্রমে” বর্ধমান শব্বের অথ আছে--ধনিনাং গুহ বিশেষঃ | যথা-_ 
স্বস্তিকো বর্দধমানশ্চ নন্দ্যাকতীঁদক়োইপি চ। ইতি হলামুধঃ।+ রঘুনন্দনের অষ্টা- 
বিংশতি তত্বে আছে--ম্বনাম খ্যাত দেশ:। যথা 

প্রাচ্যাং মাগধাশোণৌ চ বাবেন্দ্রী গৌড় রাটক। 
বদ্ধমান তমোলিঞ্ প্রাগজ্যোতিযোদয়া্রয় ॥ 
ইতি জ্যোতিস্তত্বে কৃষ্মচক্রম, 17৮৩ 

“দিথ্িজয় প্রকাশ নামক অপর একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ধমান 
জনপদের বিস্তারিত বিবরণ জানা ষায়। উক্ত গ্রন্থে বর্ধমানের চতৃংসীম, নদ-নদী, 
গ্রাম, নগর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অজয় নদের দক্ষিণ থেকে শিলাবতী নদীর 
উত্তব পর্বস্ত এবং এই জনপদের পূর্বভাগে গঙ্গ! ও পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত 
ছিল। সমগ্র ভূভাগের দর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থ ৮ যোজন পরিমিত ভূখণ্ড ।৮৪ 

পুরাণ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ধমানসহ জেলার অন্যান্য স্থানের উল্লেখ আছে। 
৬ শতকে রচিত “কুক্সিক৷ তন্ধে ("ম পটল ) বর্ধমান, অন্থিক1 ( অগ্থিক-কালন ) 
ক্ষীরগ্রাম, অট্রহাস (এই নামে ২টি পীঠস্থান, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় অবস্থিত ) 
প্রভৃতি সিদ্ধণীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা"ছাড1 বৃহন্নীলতন্ত্র, গান্ধর্বতন্ত্র, তন্ত্রসার, 
তন্ত্রডামণি এ শিবচরিতে ক্ষীরগ্রাম, কেতুগ্রাম ও উজানী প্রভৃতি শাক্তপীঠের 
উল্লেখ এতদঞ্চলে শাক্ত ধর্ষের প্রসার তগ। তন্ত্রাচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

সিংহলে রচিত দীপবংশ ( দর্থ শ্রীস্টাব্ব ) ও মহাবংশে (৫ম শ্রীস্টাব্ব ) লাল” 
লাঢ১সবাঢ জনপদের পরিচয় পাওয়া যার এবং এই জনপদের রাজধানী ছিল 
সিহপুর বা সিংহপুর। মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র বা সাহিত্য 
বণিত কাহিনীর এতিহাসিকত। থাকলে অন্ততংপক্ষে গ্রীস্ট জন্মের পাঁচশত বছর 
পূর্বে রাট জনপদের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।৮« হিউয়েন সাঙ বণিত কর্ণন্বর্ণ ও 
তাআ্লিপ্ড জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে ফাগ্ডসন ওস্যাব্ আলেকজাগ্ডার কানিংহাম 
মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তরাংশ কর্ণন্ববর্ণ রাজ্য ও দক্ষিণাংশ 
তাআজলিঞ রাজ্যের অন্ততূ-ক্ত ছিল।৮৬ 

একাদশ শতকে কৃষ্ণ মিশ্র রচিত প্রবোধ চক্ঞরোদয়ম্ঠ নামক সংস্কৃত নাটকের 
৪র্থ অস্কে আছে--“অস্তি বাঢ়াভিধানে। জনপদঃ। তত্র ভাগীরখী পরিসর- 
অলঙ্কারভূতে চক্রতীর্থে--***** অর্থাৎ, ব্রা নামে এক দেশ আছে-_ষথায় ভাগীরথীর 
নিকটস্থ স্থানের মধ্যে চক্রতীথ” নামক স্থানটি অলঙ্কাবস্বূপ। কেতুগ্রাম থানা 
অন্তর্গত কাকটা গ্রাম *চক্রতীথ” নামে খ্যাত এবং এটি গৌড়ীয় বৈষবদিগের 
তীর্ঘস্বানরূপে পরিগণিত ছিল।৮* রেনেলের মানচিত্রে ( চাকতা ) 08০100-র 
উল্লেখ আছে। উক্ত নাটকের ২য় অস্কে আছে-- 


১৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


'গৌডবং বাষ্্রমহ্ুত্রমং নিকুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী 
ভূরিশ্রে্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমে! নঃ পিতা11” 

অর্থাৎ, গৌড একটি অনুপম দেশ, সেই দেশে রাঁটাপুরী নামে এক নগরী বিদ্যমান । 
আমার পিতা ভূরিশ্রেঠিক নগরীর অধিবাসী । ভূরিশ্রেস্তীর পরিচিতি হল হাওড 
জেলার অন্তর্গত ভিহিভূরস্থট এলাকা। কিন্ত রাঢ়াপুরীর অবস্থিতি কোথায় ছিল 
এ প্রশ্ন থেকে যায়। মনোমোহন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, বারোজ ও ব্রেভের 
মানচিত্রে রা বা পার নামক স্থানের অবস্থিতি ছিল গৌডের বিপরীত ভাগে ।৮৮ 
কিন্ত টোডরমলের রাজন্ব তালিকায় উক্ত স্বানের নাম অন্ুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে 
গৌড়ের নিয়ে গঙ্গ! বৰ! ভাগীরথী এবং তার দক্ষিণে অঞ্চল বাঢ় এবং রাঢ় অঞ্চল 
কখনও কখনও আংশিক ব1 সামগ্রিকভাবে শ্রন্ধদেশ নামেও উল্লিখিত হয়েছে। 

এখন আলোচ্য বাঢ়াপুরীর সন্ধান পেতে হলে বর্ধমান জেলার মধ্যেই 
অনুসন্ধান করতে হবে। ছূর্গাপুর হতে ৬ কিঃমিঃ দূরত্ে কাকসা থানার অধীনস্থ 
আডা। (জে. এল. নং ৯১) গ্রামের পূর্বপ্রাস্তে জঙ্গলাকীণ স্থানে একটি ধ্বংসস্তূপ 
আছে এবং আডা হতে শিবপুর যাওয়ার পথে প্রসিদ্ধ রাটেশ্বর শিব মন্দিরটি 
অবস্থিত। মন্দিরটি ওডিশার রেখদদেউল পদ্ধতিতে আগাগোডা স্থানীয় বেলে ও 
মাঁকভ1 পাথরে নিমিত। স্থানীয় লোকের উচ্চারণে রাটেশ্বর হয়েছেন আড়েশ্বর 
ও রাঁঢপুরী আড গ্রামে পরিণত হয়েছে ।৮৯» হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 
গ্রামের চতুষ্পার্শবর্তাঁ ধ্বংসন্তুপকে কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে অন্গমান 
করা যায়।৯* ডঃ ত্রিপুরা বন্থ মন্তব্য করেছেন যে রাচেশ্বরের প্রস্তর নিশিত 
প্রাচীন মন্দিরটি ব্যতীত গ্রামে যত্রতত্র অজ খোদিত প্রস্তর খণ্ডও ছড়িয়ে আছে। 
টতন্মধ্যে একটি প্রাচীন জৈন মৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পার্খ্ববর্তী বামুনআড়। 
ঢবা বামুনয়াডা গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভূজ শিবমৃতি, যা গুপ্তোত্বর যুগের বলে অনুমিত 
হয়।»১ রাটেশ্বর শিবের মৃতি, প্রস্তর নিম্সিত মন্দির ও অন্যান্ত ধংসাবশেষ হতে 
অনুমিত হয় যে উক্ত স্থান সম্ভবতঃ কৃষ্ণ মিশ্র বণিত রাঢ়াপুরী। প্রসঙ্গত: উল্লেখ 
করণ যায় যে, পুরাতাত্বিক নিদর্শনসহ এই নামে অপর কোন গ্রামের সন্ধান 
পশ্চিষবঙ্গে পাওয়া! যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক ও আভিধানিক অর্থেও 
অঞ্চলটি প্রাচীন বাঢ় মগুলের অন্তত ত্ত। সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে" রামপালের 
সামন্তরাজন্যবর্গের মধ্যে অপারমন্দার, শিখরভূম, ঢেকৃকরী, সঙ্কটগ্রাম, উচ্ছাল 
প্রভৃতি অঞ্চলের অধিপতিগণের রাজ্য বর্তমান বর্ধমান জেলার অস্ততূক্ত ছিল। 

পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ভূমিদান উপলক্ষে রচিত 
ও প্রচারিত তাত্রশাসনগুলিতে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাসন- 
কাধোপলক্ষে প্রাচীন বর্ধমান জনপদের গুরুত্ব ছিল সংশয়াতীত। গু যুগে শাসন 
বিভাগ অশ্ুযায়ী ২টি জনপদ বা তৃক্তির উল্লেখ আছে, যথা--বর্ধমানতূক্তি ও 
পৌও.বর্ধনতৃক্কি | ৬ষ্ঠ শতকে গোপচন্রের মঙ্সসারুল তাত্রশাসনে৯ং উল্লেখিত বর্ধমান- 


প্রাচীন পৰ ১০৫ 


ভূক্তি ও নবম শতকে নয়পালের ইর্দালিপিতে৯৩ বর্ধমানতৃক্তির অন্তর্গত দগুভুক্তির 
উল্লেখ হতে অন্রমান করা যায় যে, প্রায় সমগ্র রা অঞ্চল ছিল বর্দমানতৃক্তির 
অন্তর্গত। অষ্টম শতকে খোর্দিত চট্টগ্রামের একটি মন্দিরগাক্ত্রে নিবদ্ধ লিপিতে 
বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের জয়স্বন্ধ্যাবার-বর্ধমানপুরের নাম জানা যায় এবং এ 
বিষয়টি সম্পর্কে এতিহাসিকগণের অভিমত হুল বর্তমান বর্ধমান শহর ৮ম শতকের 
বর্ধমানপুর।৯* “বর্দমানতৃক্তি” ব্যতীত এই জেলার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
স্থানের চল্লেথ তাতশাসনে আছে । মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাঅশাসন- 
খানি ঢেকৃকরী হতে প্রচান্রিত হয়েছিল।৯« ধর্মমঙ্গল” কাব্যে বণিত অজয় নদের 
সন্নিকটে ঢেকৃকরী ব] ঢেকুরগড়ের অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়1 যায় এবং ধর্মমঙগলের 
অপর একখানি পুখিতে পাওয় যায়, দেবপাল ও ইছাঁই ঘোষ সমসাময়িক 
ছিলেন ।৯৬ তাত্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মমঙগলে বধিত ইছাই ঘোষ বূপে অনুমান 
কর] হয়। তাই যদি হয় তাহলে ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাঁই ঘোষ ছিলেন দেবপালের 
সমসাময়িক অর্থাৎ আবির্ভাবকাল ছিল খ্রীস্টীয় নবম শতক । 


রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বর্ধমানতভৃক্তির পরিবর্তে তগুভুক্তি, 
উত্তিরলাঢ়মূ ও তকৃকনলাঢ়মের উল্লেখ আছে ।৯৭ দ্বাদশ শতকে বল্ত্ীলসেনের 
নৈহাটি 'ঠাঅশালনে বর্দমানতৃত্তির অন্তর্গত উত্তর বাঢ়ের অবস্থিতির বিষয় পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে। তবে বর্দমানতভূত্তির আয়তন দক্ষিণে কতদূর বিস্তৃত ছিল 
সে প্রসঙ্গে আলোচনা! করতে হলে লক্ষমণসেনের গোবিন্দপুর তাত্রশাসনের 
পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে । আলোচ্য তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে--“ষখ! £ 
শ্রীবর্ধমানতুক্তয়স্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতডভডব্চতুরকে পূর্বে জাহুবী (অর) 
বস্তী অর্ধপীম1”৯৮ অর্থাৎ দানকৃত বিদ্দারশাসন গ্রামের পূর্বে অর্ধসীমায় জাহ্নবী 
প্রবাহিত এবং বিদ্দারশাসন গ্রামের উত্তর সীমায় ধর্মনগর। অন্তদিকে লম্ম্রণসেনের 
সুন্দরবন তাত্রশাসনে পৌগু,বর্ধনতৃক্তির অন্তর্গত খাডিমগ্ডলের উল্লেখ পাওয়। বায়। 
খাডিমগ্ুলের অবস্থিতি হুল, ২৪-পরগণ] জেলার দক্ষিণাংশে। শাসনকৃত গ্রাম ও 
তার উত্তর সীমায় অবস্থিত ধর্মনগর গ্রাম, বর্দমানভূক্কতির অন্তর্গত বেতডড, চতুরকের 
অধীনে ছিল। শাসনকৃত গ্রামের পূর্বে জাহ্বী প্রবাহিত অর্থাৎ, এটি ছিল আদি- 
গঙ্গার খাত। সম্ভবতঃ এ সময়ে সরস্বতীর প্রাচীন খাত বা বর্তমান ভাগীরথীর ধার! 
প্রবল ছিল না এবং সেই কারণে ২৪-পরগণ1 জেলার দক্ষিণ ভাগের পশ্চিমাংশ 
বা! আদিগঙ্গার প্রবাহপথের পশ্চিমাংশ বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত ছিল এবং আদিগঙ্গার 
পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ ছিল পৌগু,বর্ধনতৃক্তির অন্তর্গত। বারুইপুর থানায় ধর্বনগর 
অবস্থিত এবং বারুইপুরে প্রান ৬ কিঃমিঃ দক্ষিণে মাইনগর গ্রাম, যেখানে দক্ষিণ- 
রাটী বস্থজ কায়স্থগণের আদি নিবাস । তাহলে অনুমান কর] যায়, দশম-একাদশ 
শতকে সর্বতীর ধার! অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হওয়ায় ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশের 


১০৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পশ্চিম অংশ (আদিগঙ্গার বিশাল জলধার1 পৌঁওড বর্দন ও বর্ধমানতৃক্তিকে পৃথক 
করে ) ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তভূক্ত। 

পালযুগে, সম্ভবত: ধর্মপালের সময়ে দ্বিতীয় “তুলাক্ষেত্র বর্ধমান-ূুপ” নামক 
একটি বৌদ্বস্তপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে তুলাক্ষেত্র 
বর্ধমান” নামকরণের সার্থকতা এই যে, আলোচ্য স্পটি ছিল বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত ।৯৯ 
এটির নিয়ভাগ নান! কারুকার্য শোভিত ও সমগ্র স্তুপটি চারিটি ভর বিশাস বিভক্ত 
ছিল। ১৯৭* শ্রীস্টাবে বর্ধমান জেলার পানাগড়ের সন্নিকটে ভরতপুরে ( ২৩০২৪ « 
উ: অক্ষাংশ ও ৮৭০২৭ পু দ্রাধিমাংশ ) ইষ্টক নিগ্িত একটি বৌদ্বস্তুপ আবিষ্কৃত 
হয়েছে১** এবং এটিই রাঢ় অঞ্চলে এযাবৎকালের মধ্যে আবিষ্কৃত একমাত্র বৌদ্ধ- 
তুপ। সে কারণে ভরতপুরের বৌদ্ধন্ুপটিকে তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ বলে অনুমান 
করার সঙ্গত কারণ থাকলেও আরও গবেষণা বা অন্রসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 
কেশ্বি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্ষিত একখানি পু*খিতে পাওয়া গেছে যে, চীনদেশীয় 
পরিব্রাজক ইৎশিঙের সময়ে রাঢদেশে দ্বিস্তর সম্বপ্িত একটি ধর্মরাজ্িক চৈত্য 
স্থাপিত হয়েছিল।১*১ কিন্তু উক্ত চৈত্টি অদ্যাবধি অনাবিহ্কত হয়ে আছে। 
তুলাক্ষেত্র বর্ধমানস্থৃপ, কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি বণিত স্তুপ ও ভরতপুরে 
আবিষ্কৃত স্তুপের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে, যা 
দিয়ে প্রাচীন বিবরণসমূহ পুরাতত্বের আলোকে প্রমাণিত হবে। 

তাত্রশাসন, সাহিত্য, ধ্মগ্রস্থ ও অন্যান্ত র5নায় বর্ধমানের প্রাচীনতা প্রমাণিত 
হলেও ভূ-অভ্যন্তর থেকে আবিষ্কৃত পাথুরে প্রমাণের গুরুত্ব যথেষ্ট এবং এ কারণে 
সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শিলাস্তরের উপরিভাগে পলিসঞ্চয়- 
জনিত কারণে ভূত্বকের গঠন ও আবহাওয়ায় কমনীয়তা দেখা দিলে এতদঞ্চলে 
মনুযাবসতি শুরু হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ 
হেলোসীন পর্বের অন্থে বর্ধমান জেলায় নবাপ্রস্তর যুগের মন্ু্যা অধিবসতি গড়ে 
উঠেছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ ত্রীপ্টাবে বি. বি. লালের নেতৃত্বে অন্থসন্ধান ও উৎ- 
খননের ফলে দুর্গাপুরের সগ্নিকটে দামোদরের উত্তর তীরে বীরভানপুর গ্রামে 
ছ হাজার বছরের প্রাচীন এক প্রত্বক্ষেত্রে প্রস্তরাযুধসহ একটি প্রাচীন অধিবসতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে ।১*২ এছাড়া উত্খননের ফলে আউসগ্রাম থানার উত্তরাংশে 
অজয় নদের দক্ষিণ অববাহিকায় পাক শ্রাম সংলগ্ন পাও্রাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত 
্র্ববন্তর প্রাচীনতা রেডিও-কার্বণ পদ্ধতির দ্বার! জান গিয়েছে । আন্ুমানিক খ্রীস্ট- 
পূর্ব ১৫০০ অবে তাত্রাশ্মীয় সভাতার নিদর্শনাবলীসহ মন্থন্য বসবাসের বাসগৃহও উক্ত- 
স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে । এ প্রত্রক্ষেত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবসতিতে প্রাপ্ত লৌহ 
নিগ্নিত দ্রব্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ৩০০০ বছরের প্রাচীনত্ব দাবী করে এবং 
ক্রীটস্‌ দ্বীপের সঙ্গে বর্ধমানের অধিবাসীদের যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তারও 
প্রমাণ মিলেছে গোলাকুতি এক শীলমোহবরের নিদর্শন হতে। এছাড়া মঙ্গলকোট, 


প্রাচীন পর্ব ১৭ 


গোম্ামীখণ্ড, বাণেশ্বরডাঙা, সাওতালভাঙা, গঙ্গাডাঙগা, বরাজারভাঙ্গা, একয়াড, 
পাচুন্দি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীকে তাআশ্মায় যুগের প্রত্ববস্তরূপে চিহ্নিত 
কর হয়েছে। বনকাটি, মঙ্গলকোট ও বানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রাঞ্ধ প্রস্তরায়ুধ হতে 
প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীতে এই জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের 
বিচরণক্ষেত্্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অপর কোন জেলায় এত অধিক সংখ্যক 
তাত্রাশ্মীয় যুগের প্রত্বক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেবল- 
মাত্র মঙ্গলকোট প্রত্বক্ষেত্রে তাত্রাশ্মীয় যুগ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন বজায় আছে ।১*৩ 


্রত্বযুগ ও প্রাচীন ইতিহাসের যুগে বধ্মানের যে পরিচয় পাওয়] যায়” 
অনুরূপ পরিচিতি মধ্যযুগে রচিত ইতিহাস ও সাহিত্যেও পাওয়] যায়। তবে 
এ সময়ে বধ মান জনপদ ব্যতীত বিভাগ বা উপবিভাগেরও উল্লেখ আছে। 
মার্কোপোলোত্র বিবরণে বধ্মানের পরিবর্তে সবিফাবাদের উল্লেখ থেকে 
পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান আমলে জনপদটি সব্রিফাবাদ আখ্য। 
পেয়েছিল। শরিফ” শবের অর্থ মন্ত্রান্ত। এই স্থানে সম্ত্রান্তশালী ব্যক্তিগণ বসবাস 
করায়, অনপদটি এই নামে অভিহিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে সরিফাবাদ 
ব্যতীত সরকার স্থলেমানাবাদ | সেলিমাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার 
সাতর্গীও-এর উল্লেখ আছে। সরকার সরিফাবাদের অন্তঞুক্ত মহল বধ্মানের 
রাজন্ব ছিল ১৮,৭৬,১৮২ দাম এবং সরিফাবাদের সদর কার্যালয় ও ফৌজদাবের 
কাধালয় ছিল বধ্মান শহবে। সম্রাট শাহজাহানের ব্রাজত্বের শেষ ভাগে 
লাহোর নিবাসী আবুবায় বধমানের চৌধুরী ও নগর কোতয়ালের পদলাভ করে 
বৈকু্পুর থেকে বধধধমানে এসে বসবাস শুরু করেন এবং এ সময়ে কাঞ্চননগরের 
দক্ষিণে বারুছুয়ারীতে তাদের বসবাসের স্থান ছিল বলে জান] যায়। 


হিন্দু ও মুসলমান আমলে মন্দির, মসজিদ, গড় ব! দুর্গগুলি বরাকর, চুরুলিয়া, 
গরুই, জামবনী, আড়া, গৌরান্গপুর, মাতদেউলিয়1, আঝাপুর, জৌগ্রাম, কুলিনগ্রা ম, 
খগ্ডঘোষ, কাটোয়া, কালনা, কুলুট, স্থয়াতা প্রভৃতি স্থানে নিমিত হওয়ায় এ 
স্বানগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। আইন-ই-আকবরীতে 
উল্লিখিত ইন্দ্রাণী পরগণান্র মধ্যে কৃত্তিবাসের বামায়ণে বণিত ইন্দ্রাণী শহর একটি 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিলুপ্ত নগরী। ইন্দ্রাণী নগরীর অবস্থিতি ছিল কাটোয়৷ ও 
দাইহাটের মধ্যস্থলে ভাগীরখীব্র পরিত্যক্ত খাতের দক্ষিণ তীরে বিকিহাট অঞ্চলে। 
অন্ততঃপক্ষে নবম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যস্ত এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল।১*৪ 


১৭২২ শ্রীষ্টাঝে নবাব জাফর খার আমলে সরকার সরিফাবাদ, স্থলেমানাবাদ, 
মান্দারণ ও সাতগীওকে পুনবিন্ভাস করে ৬১টি পরগণার সমবায়ে চাকল! বর্ধমানের 
শি কৰা হয়েছিল:*ং এবং ১৭৮৭ খ্রস্টাব পর্যস্ত চাকল। বর্ধমানের অস্তিত্ব ছিল। 


টি বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এছাড়া, বর্ধধান জমিদারী বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদারীরূপে যে গণ্য হত১*৬ 
তা৷ রেনেলের মানচিত্রে উক্ত তথ্যের ম্বপক্ষে প্রমাণ মেলে। 

বধমান একটি প্রাচীন জনপদ । এই প্রাচীন জনপদের ব্রাজধানী কি 
অনুরূপ প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে? প্রতিটি জনপদের একট] সদর কার্ধালয়ের 
প্রয়োজন হয়, যাকে রাজধানী আখ্য। দেওয়1 হয়। কিন্তু বধ্ণমান একট] প্রাচীন 
জনপদ্দরূপে বধিত হলেও, প্রাচীন যুগের বধ'মানের অবস্থিতি নিঃসন্দেহে বর্তমান 
অবস্থার ছিল না। ধনস্ত্র মতে শ্রতকেবলী ভদ্্রবান্র কশ্তপ গোত্রীয় চারজন 
শিপ্কের অন্যতম শিষ্ঞ ছিলেন গোদাস এবং এর হিল চারটি শিয্-শাখা, যথা £ (১) 
তামলিতিয় (২) দাসী খব্বডিয়৷ (৩) কোভিবরিসিয়া ও (৪) পোংডবদ্ধনিয়1১*৭ 
অবশ্ঠ রাঢ় রাজধানীরূপে বণিত কোভিবব্রিস নগরের অবস্থান জানা যায় ন1। 


্রস্টীয় ১ম শতকে প্রিনির বিবরণে আছে, গঙ্গারিডি-কলিঙ্গের রাজধানী 
ছিল পার্থেলিস। সম্ভবতঃ এ সময়ে দামোদর-ভাগীবথী তীব্বত্তা অঞ্চল কলিঙ্গের 
অধীনস্থ ছিল এবং সে কারণে গঞ্গারিডি-কলিঙ্গ ত্রি-কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।১*৮ 
নন্দলাল দের মতে, ভাগীরখীর তীরে বধমান জেলার পূর্বস্থলীব প্রাচীন নাম 
পার্থেলিস্‌।১*৯ ভঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, বধমান শহর হতে ৪1£ কিঃমিঃ পশ্চিমে 
তালিতপুরের পূর্ব নাম ছিল পারতালিত, য1পার্থেলিসের বাংল রূপ । কিন্তু এ মতের 
স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়] যায় না। 1.5 91. 1%8111-এর মতে, বধণমান 
শহ্র প্রাচীন গ্রীক বিবরণে পাথেলিস নানে উল্লিখিত।১১০ ওল্ডহাম অবশ্য 
এই মতকে সমর্থন করেছেন ।১১১ অনেকের মতে বধমানের প্রাচীন নাম ছিল 
ঈশ্বরপুর।১১২ আবার ভারতগন্দ্রের উদ্ধাতি দিয়ে অনেকে মন্তব্য করেছেন, 
(“বর্ধমান মহাস্থান, চৌর্দিকেতে পুষ্পধন' ) এশহরের প্রাচীন নাম ছিল 
কুহ্থমপুর্র ।১১৩ [কন্ধ ঈখরপুর বা কুহ্মপুর নামের কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে ন]। 


প্রাচীন ভারতে রাজধানীর নাযে জনপদের নাম অথব1] জনপদের নামে 
রাজধানীর নাম সম্পকিত প্রচুর নিদর্শন পাওয়াযায়। বর্ধমান জনপদের প্রাচীন 
উল্লধ আছে “মার্কগেয় পুরাণে এবং বধ মানপুরের প্রাচান পরিচয় পাওয়া যাক্স 
বৃহৎসংহিতা”, “আর্ধমঞ্ুধীমূলকল্প' ও কান্তিদেবের তাত্রশাসনে। গোপচন্জ্র ও 
শশাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য সময়ে বাঁ শাসিত হত গৌড় অথবা পাটলিপুত্র থেকে । 
বধমান যে কোন্‌ সময়ে রাঢের রাজধানী ছিল তার কোন প্রাচীন উল্লেখ নেই। 
কিন্ত অষ্যান্য স্থান-নাম সম্পফ্িত নিদর্শন থেকে অন্্রমান করণ যায় ষে, প্রায় সকল 
জনপদের ম্বনায়ে একটা নগরের উল্লেখ অছে এবং সেকারণে বুঁহুৎ্সংহিতায় 
বধ মানপুরের নাম পাওয়!যায়। হয়ত অতীতে এই বধ্মানের অবস্থিতি বর্তমান 
স্থানে নাও হতে পারে) তবে অনুমান করতে বাধা নেই যে, প্রাচীন বধমান 
শহরের অবস্থান অধিক দুরে ছিল না। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে জৈন পুরাশের 


প্রাচীন পৰ ১৩৯ 


এতিহাপিকত্ব শ্বীকার করলে বলতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বধমান এই 
চারটি স্থান জৈন তীর্ঘঙ্করদ্র নামের সঙ্গে জডিত।১১৪ 

মোগল আমলে সরকার সব্িফাবাদের উল্লেখ আছে যা বর্তমানকালের 
জেলার সমার্থক এবং এই নামে কোন শহবের পরিচয় জান] যায় না। কেউ কেউ 
মন্তব্য করেছেন যে, শের আফগানকে হত্য। কৰে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই অঞ্চলকে 
খাস করেন এবং নৃতন নামকরণ করেন বাঢ়-ই-দেওয়ান ব1 বাঢ়-এ দেওয়ান ।১১* 
কিন্তু এ মন্তব্যেরও কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়। যায় ন1। অধ্যাপক ব্রকম্যানের 
মতে, বাংলায় বধমান বা “বোরদোমানের” পাশা উচ্চারণ বরদওয়ান হওয়া 
উচিৎ।১১৬ সআাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বধ্মানের নামকরণের কোন সম্পর্ক ছিল না । 
পক্ষান্তরে, আকবরনামা, আইন-ই-আকববী, ব্রিয়াজ-উস্-সালাতিন ও সিয়র 
মুতাক্ষরিণ গ্রন্থে 'বরদওয়ান* শবের উত্ভেখ আছে, যার সংস্কৃত বা বাংল। বধমানের 
পাশা উচ্চারণের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নাই । “তারিখ-ই-বাংলা মহবতজঙ্গ নামক 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত গ্রন্থে “বরদ ওন” এব উল্লেখ পাওয়] ধায়। আবার 
ইংবাজগণ এদেশে আগমনের পর তাদের উচ্চারণের ভঙ্গিতে বর্ধমান বধ মান ব। 
বরদেওন-_-এর রূপ নিয়োছল বরদোমান-এ (89109108810 ), যার পরিবতিত 
ইংরাজী উচ্চারণ হল 77021) 1১১৭ 

বর্ধমান শহরের নামকরণ ও এই শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে ভঃ স্ৃকুমার 
সেনের আভমত এই যে, ধঠাকুরের পুজা বিধানে ধরন্মপীঠমালার মধ্যমণি শ্রীবদ্ধমান 
পন্মগীঠের অবস্থান হচ্ছে সাতগাছিরার নিকট বড়োয়” গ্রামে এবং পাথরের মন্দিরের 
চিহবিশেষ বিলুপ্তপ্রায় নদীখাতের পাশে এখনও বিছমান। তীর মতে ধ্নপূজ' 
বিধানোক্ত বর্ধমান নিশ্চয়ই বডোয়”__-ভাষাতখ হয়ত তাই বলে। তিনি আরও 
মন্তব্য করেছেন যে, কোন কারণে শহর বিধ্বস্ত বা! নদী বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাজধানী 
আট-দশ ক্রোশ উজানে আধুনিক বর্ধমানে সরে এসেছিল এবং আধুনিক বধ মান 
শহরের ইতিহাস যোৌডশ শতকের মধ্যভাগে ওদিকে যায় ন1১১৮ তীর মতে 
“প্রাচীন বধমান শহর অবশ্যই দামোদর অথবা তার শাখা প্রশাখার তীরে 
অবস্থিত ছিল। এখনকার বরধধমান দামোদরের তীরবতাঁ নয়, দামোদরের শাখ! 
বাঁক নদীর তীরবরতা। একদ। এই বাকা দিয়েই দামোদবের এক প্রধান এবং 
বারমাস স্থায়ী স্রোত বইত। সুতরাং প্রাচীন বাকা অথব1 তার শাখা বেহুলা 
অথব1 সমান্তরাল শাখ! খডি নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করতে 
হয়। শরব্ববিগ্ভার সাহায্যে প্রাচীন বর্ধমান নামটির আধুনিক রূপ হওয়1 উচিত 
বডআন্‌ বা! বড়োয়1”।১১৯ 

এবিষয়ে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মন্তব্য করেছেন যে, জিন-বুদ্ধের পরে এবং ৬ষ্ট 
শতকের পূর্বেই বলুকা-বড়োয়”"] হতে সরে এসে বর্তমান বধ মান, নগরের পতন 
হয়েছে। ৬ঠ শতকের অন্ুলিখিত কুজিকাতন্ত্র গ্রন্থে শ্রীবধ্মানে মঙ্গলাদেবীর 


১১০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গীঠের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে, আদি চগ্তীমঙ্গল রচনাকার মানিক দত্ত এই 
নৃতন বর্ধমানকেই দেবীগীঠ “বড় বর্ধমান” বলেছেন। তার মতে বড়য়" অস্থিক 
গ্রামের জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতি বজিত হয়ে বাকা নদীর তীরে বর্তমান বর্ধমান নগরের 
পত্তন হয়েছিল, তান্ত্রিক ব্রান্ধণ্য যুগে ।১২ৎ বর্ধমানের কবি কালীকিম্কর সেনগুপ্তের 
রচনার আছে--'বধ মান হইল বড়োয়”1১ | 

উপরোক্ত তিনজন ব্যক্তিই বর্ধমানের কৃতি সন্তান; সবোপরি ডঃ স্থকুমার 
সেন ভলেন প্রথিতযশ। পণ্ডিত ও ভাষাতত্ববিদ। তাদের মন্তব্যের গুরুত্ব নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্তু এতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষাতত্বের আলোকে সমস্ত 
বিষয়ের সমাধান করা যায় নী-_কেবলমাত্র অন্রুমানে সাহায্য করে। পুরাণ, 
ইতিহাস ও পুরাতত্বের সাক্ষ্য ব্যতাত কেবলমান্ত্র ভাষাতত্ব প্রয়োগ করে স্থান 
সম্পকিত বিষয়ের সমস্যার সমাধান করণ একান্ত ছুব্ূহ। 'বুহৎ্সংহিতায়” বধমান- 
পুরের উল্লেখ আছে। বরাহমিহির ও হিউয়েন সাঙের বিবরণানুযায়ী জনপদসমূহ 
বিখ্যাত নগর ব1 রাজধানীগ্াল জনপর্দের নামেও বণিত হয়েছে । *বধমান? 
নামটি ব্যক্তি-নাম, স্থান-নাম ও জনপদ হিপাবে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চাব্রিত হয়েছে,তার 
প্রচুর প্রমাণ মেলে প্রাচীন লেখমালায়। এমনকি পারসী উচ্চারনেও উচ্চারণভঙ্গীর 
বিশেষ পার্থক্য নাহ । স্থান নামের সংস্কৃতরূপ যে পরবর্তীকালে অপভ্রংশ ব। 
রূপান্তরিত হতেই হবে, এর কোন বাধাধর] নিয়ম নেই; যথা, ইঞ্জপ্রস্থ, কাশী, 
বারাণসী, হরিদ্বার, সিন্ধু, কাশ্মীর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান-নাম অতীতেও ছিল এবং 
আজও একইভাবেই উচ্চারিত হয়ে আসছে। বৈদিকযূগের কুরুক্ষেত্র ও কোশাম্বী 
আজও শ্বনামেই খ্যাত। কৌটিল্যের অর্থশান্মে বণিত গান্ধার, লিচ্ছবি, সবন্বতী, 
অবস্তী, অঙ্গ প্রভৃতি আজও তাদের সংস্কত উচ্চারণকে বজায় রেখেছে এবং 
“বর্ধমানক* শব্ধ গুণ অরে ব্যবহৃত হয়েছে € অধ্যক্ষ প্রচার-_-২।৩০ )। 

ডঃ সেন ও ডঃ মণ্ডলের উল্লিখিত বড়োয়। নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ত 
নাই। মেমারী থানায় বডোয়”? না! থাকলেও সাতগাছিয়ার ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে 
বডোয়। (জে. এল. নং ৯৯) এবং মেমাবীর ৬ কি: মিঃ উত্তরে বডেয়ণ (জে. এল. নং 
১২৬) নামক দুটি গ্রাম আছে। মুশিদাবাদ পেলার ববেঞ থানার সদর কার্ধালয়ের 
নাম বরঞ বড়ম্বণ (জে. এল. নং ৫৬)। যদি ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুসরণ 
করতে হয় তাহলে আরও ছুটি প্রাচীন বর্ধমান নগরের অস্তিত্বের কথা শ্বীকার 
করতে হয়। কেবলমাত্র ভাষাতত্বের ভিত্তিতে বর্ধমান স্থান নামটিকে বডেয়”। 
অথব1 বড়োয়শাকে বর্ধমানে বূপাস্তব্রিত করণ ব্যাকরণসন্মত কিন। বলা যায় না; 
তবে এটি ষে ইতিহাসসন্মত ব্যাখ্য। নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্তদিকে 
ব্যাকরণ সম্মত হলে মুশিদাবাদ জেলার বরেএগর অগ্রাধিকার পাঁওয়? উচিত। 

মেমারী থানার বড়োয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বল্লুক! নদী প্রবাহিত ছিল 
এবং একশো বৎসর পূর্বেও এই নদীর জলধার] যে প্রবল ছিল, তা! প্রত্যক্ষদশখর 
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বিবরণে জানা যায় ।১২১ যদি নদীখাত শুধ বা পরিবর্তনের ফলে বড়োয়"। গ্রামে 
প্রাচীন বর্ধমানের অস্তিত্ব লুপ্তের কথ। স্বীকার করা হয়, তাহলে সঙ্গত কারণে এই 
জনপদের সদর কার্ধালয় ভাটিতে অর্থাৎ আরও পূর্বে অদ্বোয়া অথবা নিকটবর্তী 
বাঘনাপাডায় হওয়। উচিত ছিল-_যা ইতিহাসের নিয়ম ব। নদীর শ্বাভাবিক গতি। 
নদীর ভাটি দেশ শুষ্ক অথচ মনুত্য হস্তক্ষেপ ছাডাই উজানের প্রবল প্রবাহের ফলে 
রাজধানী পরিবধ্তিত হয়েছে,এমন নিদর্শন অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই । 
ভন-ডেন ক্রকের মানচিত্র (১৬৬০ ্রীং ) ও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, অগ্ঠ:তপক্ষে সপ্দশ শতক পর্যস্ত দামোদরের পূর্বমূখী ধারাটি প্রবল ছিল। 
ধর্মপৃজা বর্ধমান অঞ্চলে বহু পূর্বে প্রসার লাভ করেছিল সত্য; কিন্তু বল্লুকার 
তীরে বডোয়া গ্রামেই ষে ধর্মপৃজার প্রাচীনতম গীঠ, তার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। প্রাচীনতম মঙ্গজলকাব্য বিপ্রদ্াসের “মনস] বিজয়ে উল্লেখ আছে যে, 
পূজার সামগ্রীনহ শিব নিৰঞ্জনের আরাধনা করেছিলেন বন্তুকার তীরে। ধর্ম- 
মঙ্গলের কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়! যায় না এবং প্রকাশিত পুখির মধ্যে ময়ুরভট্ট 
ও রূপরামের গ্রন্থের সময়কাল উধ্বতন পক্ষে ৩০০।৩৫০ বছরের অধিক পুরাতন নয়। 
বডোয়? গ্রামের প্রসিদ্ধি অতীতে যদি থাকার সম্ভাবনা থাকত তাহলে মুকুন্দরাম, 
জয়ানন্দ ও জূপরামের গ্রন্থে সেটির উল্লেখ পাওয়া ষেত। বভোয়। গ্রামে অগ্যাবধি 
এমন কোন পুরাতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যা দিয়ে এই স্থানকে সাহিত্য ও 
লিপিমাল। বণিত বধমান নগররূপে গণ্য কর? যেতে পারে । বশ্য বর্ধমান শহরেও 
মতিবাগে প্রাপ্ত অষ্ট মুখলিঙ্গ শিব, ভিখাবীবাগানের ৩৫০ মন ওজনের ও ১৮ ফুট 
পরিধি বিশিষ্ট বধধধমানেশ্বর শিব, বাকার খাতে আবিষ্কৃত ১টন ওজনের ষণাড, 
কাঞ্চননগরে প্রাপ্ত বৈশ্রবন মৃতি ব্যতীত অপর কোন প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান মেলে 
নাই। বধধমানের নগরদেবী সর্বমঙ্গলা ও কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরীর প্রাচীনত্ব 
থাকলেও দু'হাজার বছরের প্রাচীনতার দ্রাবী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই 
ডঃ মণ্ডলের অধিকাংশ মন্তব্য এতিহাসিক বিচাব্র-বিশ্লেষণের নাগালের বাইরে । 
বধমান শহরের প্রাচীন অগ্তিত্ব যে বর্তমান রাজবাডিকে কেন্দ্র কৰে গডে 
উঠেছিল 'তার কোন প্রাচীন প্রমাণ ব। তথ্য এ পর্যস্ত পাওয়া যাঁষু নি। ব্রাজবাডীর 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত জুম্মা মসজিদ ও খক্কর সাহেবের মাজারকে ঘিরে 
মুসলমান আমলের ছুর্গের অস্তিত্বের কথা “রিয়াজ-উস-সালাতিন” গ্রন্থে পাওয়] যায়। 
বর্তমান শহর ও নবাবহাটের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে বেহুল। নদী প্রবাহিত ছিল, যার 
শু খাত গ্র্যণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তরে আজও বতমান । সম্ভবতঃ বেহুলা, বাকা 
(পূর্বে দামোদের শাখা ছিল) ও দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন বর্ধমান 
নগরের অবস্থিতির অনুমান করা যায়। কারণ নদীত্রয়ের মধ্যবতাঁ অঞ্চল প্রতিরক্ষ! 
সংক্রান্ত দিক থেকেও নিরাপদ ছিল। মুকুন্দ মিশরের “বাস্থলিমঙ্গল” কাব্যে 
দামোদরের তীরবর্তী বর্ধমানের অবস্থিতির ইঙ্গিতটিও গবেষণার বিষয়। 
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০9165121 21019 11 01000101010 10 105 5126. 21) 0019 169109০% 73010 4212 
109 ০191] 0106 ঠা50 [21010 2 618৩ 96090100 10889 02 25915760 (0 01৩ 
চ9051106 0112111016 11) 6) ১০0011/611) €521172010- 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)--বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৩০। 
কল্পন্ত্র__অন্থুঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫ । 

এ, পৃঃ ৯৯। 
মহাবীর কেবল দর্শন জয়ন্তী ন্মরণিক, . জৌগ্রাম ) ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ৭। 
£1:2177151. 080. 274 797027017/%)) 01 71/121" : 11. 5. 21569) 0. 183. 
172 020. 1010. ০07 47101671 ৫& 7129222701 171717--4. 15 706১, 
0. 168. | 
শ্রমণ, আশ্বিন, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ১৭৪-৭৬। 
শ্রমণ, জ্যেষ্ঠ, ১৩৯৪, সাল, পৃঃ ৪১। 
৮ 


১১৪ 


৪১। 
৪২। 
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৫১ 
৫২ 


€৩। 
৫৪ । 
৫৫। 
৫৬। 
৫৭ | 


৫৮। 


৫৯। 


৬৩৩1 


৬১ | 
৬২ । 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


4471060111 177122660790751917 077271201৬4. 111009910, 0. 98. 
সাপ্তাহিক বর্ধমান-_-১১ই মে, ১৯৮৮ খ্রীঃ (লেখক কর্তৃক প্রেরিত পল্র )। 
শ্রমণ, কাতিক, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ২১২। 


কল্পস্থত্র--পৃঃ ১০১১ অস্থিক গ্রাম_-১ ভন্দর্রিকা-_২ 
চম্পা! ও পুষ্টি চম্পা-_৩ আলভিক-১ 
বৈশালী ও বানিজগ্রাম--১২ পনিতভূমি_-১ 
রাজগুহু ও নালন্দা--১৪ আবস্তা---১ 
মিথিল-_-৬ পাপাঁশগর--১ 
এ, পুঃ নয় টাকা চৌদ্দ আন।। 
এ, পৃঃ ১০১। 


শ্রমণ, বৈশাখ, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ১৯। 
14217707176) 175 106 2772 75207271253 07 18৬১ 0 32733. 

712 17151. 060. 2710 7077082721771)) ০) 1317:27, ০, 169, 

বংশ পরিচয়, ৪র্থ খণ্ড-_জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, পৃঃ ১৫১। 

শ্রমণ, কার্তিক, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ২১৪। 

5.17.4.1.7১ 9, 60. 238105210 (82105 01 2 ৫1950110 117 7361791 
০07) 0106 9956 ০01 106 77090981019) 98961009 60০ 1826 09610 10801 11) 
105 92109101 (011) “৬ 21:001)91775872+ 11) 00109 9211 017793. 4৯০০০] 
01199 10 116 381179 12170950615 1%21055179 50200 50106 11186 111 
/৯50011965,072. 1016 ০0100106101975 5859 11586 10 ৮89 1011061]5 
10001] 0 0106 10216 ৬ 21011817809, 

অশযণ, বৈশাখ, ১৩৮৪ লাল, পৃঃ ১৯। 

পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড-_দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ১৬৩। 

15101270177110 1710100, ০1-১৩%৬], 7). 193. 

00210/112 7667/--1 846, 7. 425. 

447702711 171212 25 19250710722 7) 14 52951/27125 2712 44772274-- 0. ৬৮. 
1৬10001110016, 0, 194-95. 

140007771016”5 447012706111216. 25 10250710620 0)) 21091677))--770. 5. তব. 
1৮14)0100061 98511, 19. 185. 

0%7171177517277775 477012716 062027017/)) 07 17072, 1১, 8-10, 

716 0125516214000%7115 01 17720--101, হত" 00181010081, 0,351. 
17,017.) ৬০17৬, 0,199. 

171072 27 70710% 1510710--7/102110810) ০9, 0, 126. 

1715, 07 011$56, ৬০17], 28161150০62 76০15 ০1-সেডে]]) 0,298. 


শুও | 
৬৪ । 
৬৫। 
৬৬ । 
৬৭। 
মদে | 
৬৩৯। 
৭৩ | 


প্রাচীন পর্ব ১১৫ 


11750717107 ০0) 077556) ০1-1৬) 0. 11. 

1072) ০1-৬১-0521, 

15.45 ০1-551, 0,315, 

4471012116 020571)1)) 0 17010---4. [২ 301090218, 0, 22, 

712 06821 ০7 9৫০7---0 [18099 ৬০1-1], 09, 171, 

1717, ৬০1-150 0. 53. 

59160 17507117170715স্01- 10, 0 9110815০171, 0,221 & 313. 
£70//721% 11 70/5172011)2--791920 0. 080811) 0. 18. ৪0 09৩ 
12105 ৬2৫17101809, 1090 09 001৩ (1085 0990116 5০ 711 1000 18 
109 08915 00010 188৬0 09912 00 1925018 60 11011010 11790 209 01299 
00176111787 ৬2101917878 925 11101081090, ০9 [0115 ৫0০80100180, 1109 
[07906106 ০1 1950106 12100 2:2165 01) 09০90919190, 9162,09% ০01 21 
910910)9 20109215 (0 18৬5 0990. ৫, 90100018 17101097806 2 0116 01006, 
11019 ০817 0০ 09080119009 0)9 2৬106009 01 311851912217091) (106 
10161 01 79107271), ৮7180 18290 19990 , 19190 51200 67:0100 1০817)9901- 
21108, 17101) 183 006 9621 0? 90%/01: 01 1719 01151) 38321019. 


106011712 ০0 7/:2 107121071 07 112222/17-01, 3.১. 910188, ০,:270-72. 


+11)5 32175107518, 01809 01 178152) ৫2690. 1 01) 7621 22 2110 61210- 
(106 12009 10) /৯10191)9101780801101001) 985 15960 010 005 
ড%106011005 02010 ৬ 21017910808-10001) /1)916 016 10100 210109215 £9 
11250 09610 96251106 ৮/101 1013 831 1666 ০0? 51)199, 61610172065 2100 
1101595, ৬/11616 63০ ড৪10109105808-100%7 10976 10 ০০0] ৮৩ 
009551010 001 006 5851 21109 2100. 109 01 172159, (0 08 91002110- 
9৫1 11) ০০ 00101017 10 ০081) ০6 1091801950 ৮111) (109 [0006111 
3810৮ 1) ৬/951211) 1391008].-..../৯09০00101106 10 13172015917811, 
৬ 410179108179-018010060 985 19060101091 10 101)6 ০910 01151010 01 
[80179 11905591109 17856 0601) 0)6 6৪0 0০018081199 ০ 
0০ 0170100 10 0075 5111) 200 56561801) 00100119526 ০11151, 10 
910910 06 0০5195 1120 005 02106 10090 109৬6 0601 ৫116৫ 
0] 016 [09 01 08080 ৬০101)810208, 49 [১0019 1৪৩ 19 
9801091 01 1১010952101)9109-610081001, 50 ৬2101901809 2150 129 
016 ০2191681 01095 01001061 01 0)5 5910)6 08176, ৪৫178702509 01 
1000011) 70105/21) 9621005 ৮61৮ 01056 10 116 10587100212 11৬01 
800 ০00]0 11061610169 06 00105 50109016 ৪9 2 0856 01. 0811)]) (01 
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৭১ | 
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৭৩। 
৭8 | 
৭৫। 


৭৬ ॥ 
৭৭। 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


099 811779 2170 0199 91 179139. 01 ০090159 ৬ 1080৮/ 01৪, ৬৪101)9- 
10872 11) 15250101750) 11010181025 0690 10910019560 ৮1101) 1000017 
$৪1)580 17178569110 1656015৬5. 080 006 10501010007, 11101) 
166515 €0 (015 ৬৪141191056, 19 10000) 19101 012 7321751011518. [01866 
06 78198. 11016061 6675 15 18101 2109 21000 00 01101 
(080 72158 ০০010006190 12856) 15801018920 7 2100 01015 
21017105119 01 01659100 ৬৪.01)৬5) ০0010 1121015 5919 0176 
[01100956 01 & 02100 01 7721758+5 525 0199 01 ০985 ০ ৫০৪০ 
00619 985 2 ৬৪101)2705,02,-011071001 111] 015 ৬৪1৪01)1 ৫0001181017, 
০০৫ 1] 080 172101% 06 10910011760 91011 ৬ 8101) 81102181006 01 
চ7913275  11050110001010, [11616 15 ৫ 10791701091) 01 ৬ 910179810209,- 
[00158 18 11915/2. 1) 21) 11150110)0101) ০06 086 1511) 961070019. 10 15 
201০9৮৪19 009 58179 ড21011910509-00018, 11101) 15 006100101090 11) 
2] 11050110101) ০01 0০ ৮১212110598 10176 329 2৬210205৬8.- ৪০1৫ 
ড/০ 1661 00151555 10501060 11) 1001701691186 [176 ৬ 2,1৫1)0108,0150911 
০৫ (116 32751010619) 11050110101) 01 177158, ৮/101। (19 11709৫৩) [0৬1 
০1 30৬/20. 11015 10610010086107) ৫0993 1801 00 26811)51. 2109 1070%/1 
090 12161 16 ০0101007917. 2 [91081159016 ৬12 30109 ০1 09] 
60100111009 5191910101১, 116 1321851011012, 11901119110] 15 02,060. 11) (06 
982 22, 01990109015 01 11815925919. 2170 01)916016 51,09010. 01010 
109 628-29 /৯, 1). 10 2009815, 11)0166016) 01121 1738159, ড/85 17799101 
0 ৬/6510]া) 1361059,] 1) 628-29 4৯, 19০71010065 79806 0801061550৫ 
1190 £19701 [0] [])6 “৬1010110905 0910)]১ ৬/1)616 925 19110 ৮110) 1015 
2179 2170. 179৬5 [785 5055951. 01826 1015 001000950০1 0015 10816 01 
(176 0০019091099 10001926066) 01 4489 [0] 628-29 4৯. 1.৮ 
12.1.-7% 01.50558, 0, 218-16, 

0০577109570171)) 2719 060. 177 12071) 1710727 1-1127710/7--101- 2) 0, 
91702, 0. 92. 

7716 060. 17110777101107 171 1112 5102712 79472/--00-11708101) 0. 295. 
17101271 44771175275, ৬ ০1-25011) ০-192. 

1117:21527771216--150. 1৬1. 1২০1318980১ ৬০1-]১ 0. 679. *১৬৪5(112 210৫ 
21917200578 216 (৮০ 10105 01 28591010903 ৫19812779; 

1707/701) 271 1275772011/6)---101, 5915210 (0 0206011, 0, 13714 
1.44.0, 1932, 0. 531-327 আধ্যমঞজুত্রমূলকল্প, ( সংস্কৃত সং) পৃঃ ৮৯ । 
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প্রাচীন পর্ব ১১৭ 
দেবী পুরাঁণম্‌, ৪৬তম অধ্যায় । 
52165 270 172 0100170472715) ০1-]1)01, 1 0, 722) 0, 63, 
9:0/2125 271112 020. ০0747022116 ৫7166. 17010--101 1), 0৮ 91021, 
0. 1095. 
17001277 412110807গ) 1891, 0,421. 
কিন্ত জেমস্‌ বার্জেসের মতে--32101,5/210 7 006 1)0 0 059 110510 
01076 ৫1511101 009100105 ড/111) 0)0959 1210 11010090, 02101801 ০৩ 
90019018190. 171. 44711. ৬০1-505, 1891) 19, 421. 
শর্খকল্পকুম-_পৃঃ ১২৭৩ । 
বিশ্বকোষ-_-১৭শ খণ্ড, পূঃ ৬২৭। 
. 4. 4. 23. 1908, 0.286. 
£৪০ 01)552 112010101)5, 1811 2100 30001715010, 9০০৪৮ ২৪08, 
61560 79101761176 10116) 91 01050 200 1 000 08010013108 
8179 19190017109] 02,915, ৪. ০০11019 10 1725% [15019 100. 6015 108186 
0515160. 117 1110 77101) 09106001913, 0 ৪6 19890. 
07 7427 07৮/2712%5 772/615 21721072061, ০11, 0, 193. 
পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেল।--অশোক মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭। 
০.4. 5০ 25 1906) 0. 126. 
“'[1) 06 708 01109 73821005, 1২28 15 006 00 1156 950 0200 01 
016 0217695, 0109095169 (০৮; 270 3182৬ (1650) 91,0ভাও 1 07০ 
981716 [91200 7১218, [100815 & 10151810960: 1812. [196 108116 
01581019991 [07 50193900001) 78195, 2100 021000% 00 (1200৫ 11 
[0৫817778175 1081/215,+ 
দুর্গাপুরের ইতিহাস--প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯। 
গৌড বঙ্গ সংস্কতি-_হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২-৪৩। 
কৌশিকী, ১৯৮৫ শ্রীঃ, পৃঃ ১৩-১৪। 
15০1. ৬০1-সেচ্, 0, 129-61. 
1, 1” ৬০15, 0,152. 
£, 1, সেভ], 0,317 
1715. 07 727291, ৬০1-]]1, 0. 157. 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯২ সাল, পৃঃ ৮১। 
12০ 1 ৬০171500231 & 2327. 
1775. 07 7271221, ৬০1-]7, 0. 9০6. 
£779607)) ০0779271221, ৬০171) 0. 485. 
1772127 47074201092) ১ 44 12৮127/--1917 1-72) 0, 50. 
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বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


8191751 141075710//--0000818 ১110 0,235. 

4471019711 1712710, 1৭০. 14. 

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণেরর জন্য “পঞ্চম অধ্যায়, ভ্রষ্টব্য। 

কৌশিকী, ১৩৯৫ সাল, পৃঃ ১৬-১৮। 

19271221 10754. 02294152975, 18721707%) 1910, 0, 144. 

৭1009 £:60০910 ৬০1-], 0. 473. €1105 29810100211 01 90105/21) 
5174 9111151) 500216 171169 1? 9561) 19 11591770950 00111980, 095 
98101৬28660 2100 11) 10017০01101) 6০ 119 ৫1700105101) 09 191 606 1030 
[1০90050016 11) 211100521 1606 (০ 0156 01:0101150015 9০০1510 11101), 
17001 13710151) 2010117130190101) 070 1001 01919 ০01 8]] 51101) ৫1311106 
ড/101)1) 0৪ ১০০৪1, 0? 136010889]) ০০৮ ০001718160 6০ 8109 ০011191 
01 50081 77801016106 (12010610006 086 ৮/1)010 01 17111005127”, 
সাহিতা পরিষদ পত্তর্িক।, (বর্ধমান শাখ। ), ১৩৭৯-৮০ সাল, পঃ ৪৭। 

176 (012551021 4406017715 ০7 171210--0. 341. 

7762 02০, 10101. 07 4111012711 2722 14222221 £72169 0. 105. 

44171082716 1771210 25 £)025071622 0) 14 222517787125. 27124717275 10. 139. 
£907722 18154, 2770 12477110211 4451765015 0) 0162 047017271 £)151.---৬%, 2, 
001017817, 7, 2 & 15 

বর্ধমান সম্মিলনী-_ হীরক জয়ন্তী সংখ্যা ( কলিকাতা )--পৃঃ ১৫*। 

772 772721072 1717200--৮31,0121780) 015010061, ৬০1. , 0. 151. 
বাম্পীয় কল ও ভারতীয় রেলওয়ে-_কালিদাস মৈত্র, পৃঃ ১৩৬। 

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব )_নীহারবরঞ্রন রায়, পৃঃ ৬২৫। 

বর্ধমান সশ্মিলনী-_পৃঃ ১৫০ । 

0০০71, £0 1112 060. & 17151. 07867126177, 31090101021010+ 09. 10. 
17005077-00707--016 & 13011761]) (1:8550 124. ) 19. 130. 
“61301057810, 001 17105 011511081 920.510111 00107) ৬ ৪101)81021)9,, 
4001151175 01050910005 2 102779 ড/11101) 16 ঠ110 1] 09109161799 
(39109171219), 0)00001) 18 215001)61 1021 01 10012. 90098 ০1095681 
801010%117961018 €0 009 2/001510 োা। 17005611282 09০10 00116106, 
01] 00651010015 ০1180) ০61076019) (০1 770০0151511, 11008 10 1765, 
৪193215 ০1 13010%/28”, 006 01117010991 €0৮51 01 7301001021013-)? 
বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪ এস্টাব, পৃঃ ৫৬। 

বর্ধমান সম্মিলনী, পৃঃ ১৫-১৬। 

শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭১ সাল, পৃঃ ৯৪। 


১২১। ধর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব, পৃঃ ১৫। 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রাগৈতিহাসিক যা 


প্রাক্-ইতিহাসের ধারা ঃ 

বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করে একশ্রেণীর পপ্ডিতগণ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলায় কোন স্বসভ্যজাতির বসবাস ছিল ন1। 
কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। সভ্য, স্থসভ্য বা অসভ্য-__-এই শর্গুলির মাপকাঠি কি? 
এ ছাড়া উক্ত পণ্ডিতগণ কি উদ্দেশে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, একথা জানার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। বৈদিক আর্ধগণ বা তাদের উত্তরস্থর্ির1! যাদের বশীভূত 
করতে অক্ষম হয়েছিল, সেইসব গোষ্ঠী বা জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্ট। 
করেছিল। আধসভ্যতা হতে উন্নততর সভ্যতা আবিফ্‌ত হয়েছে মভেঞোদারো, 
হরপ্লা, লোথাল ব1 কালিবঙ্গানের প্রত্বক্ষেত্রে ওএই সকল সভ্যতাপুষ্ট বসতি প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ ও সবশেষে আর্ধদের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল ।১ এতৎসত্বেও এই সকল 
সভ্যতা আর্ধদের চোখে হীন প্রতিপন্ন হয়েছে; খৰ্থেদে এর প্রচুর প্রমাণ মেলে । 

বাংলার মধ্যে ভূমি বিস্তাস ও অধিবসতির ক্ষেত্রে রাড অঞ্চল সববাপেক্ষা। 
প্রাচীন । সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্বুতাত্বিক নিদর্শন থেকে নিঃসন্দেহে 
মন্তব্য কর] চলে যে, প্রস্তরযুগ হতে এতিহাসিক কাল পর্ধস্ত এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে 
বসৰাসকারী মানবগোষ্ী তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে বাংল। তথা 
ভারতেব্র মানব সভ্যতার বিব্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করেছিল | প্রাচীন প্রস্তর আমুধের যুগ হতে এঁতিহাসিককাল পর্যন্ত 
মানবগোঠীর ক্রমবিবর্তনের নজিরসমূহ থেকে এক ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান 
পাওয়] যায়। লালজল, সিজুয়া, বীরভানপুর, তুলসীপুর, মহিষদল, ভিহর, পাওু- 
রাজার টিবি, শুশুনিয়!, বনকাটি, বাশ্ীগঞ্জ, সুরথরাজার গড়, নাহ্ছর, বানেশ্বর- 
ভাঙ্গা, সাওতালডাঙগ।, এরুয়ার, মঙ্গলকোট, দেপুর, শ্রীপুর, ভরতপুব, গোস্বামীখণ্ড, 
বালুটিয়া, তাত্রলিপ্ত, পুরুলিয়ার অযোধ্য। পাহাড়ের আশপাশের অঞ্চল, কাসাই ও 
স্থবণ্ণবেখা নদীর উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ এবং বীরভূমের ময়ুরাক্ষী, কোপাই, 
বক্রেশ্বর ও অজয় প্রভৃতি নদীসমৃহের বিস্তীণ উপত্যকার নানাস্থানে প্রাপ্ত 
নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রস্তরযুগ হতে মানবগোষ্ী রাঢ় অঞ্চলে 
বসবাস করত। অনুরূপভাবে ধাতৃযুগেও তাত্রাম্মীয় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ 
গড়ে ওঠে, ষার ক্রমবিবতিত ব্ূপ হল নগর সভ্যতা এবং এই সভ্যতার নিদর্শনন্বক্ধপ 
ভরতপুরের বৌদ্বন্তুপ ও মঙ্গলকোটে ধারাবাহিক অধিবসতির প্রযাণ। 


১২০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নৃতত্ববিদগণের মতে আদিম মানব প্রথমে কেবলমাত্র মাংসাশী হয়ে উঠে 
নাই। কিন্তু এক একটা কিমযুগ অস্তে নিরামিষ জাতীয় খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব 
ঘটায়, মানুষ বাধ্য হয়ে শিকারের দ্বার1 জীবনধারণের উপায় বেছে নেয়। প্রারস্ভিক 
পর্বে মানুষ নখ ও তের সাহায্য নিলেও প্রয়োজনের তাগিদে তার আমুধ 
নির্যাণ ও ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করে। এই সময়ে গাছের ভাল, প্রস্তরখণ্ড, 
জীবজন্তর হাড ও শিং-এর তৈরী শিকারের উপযোগী অস্ত্রশত্্র আবিষ্কৃত হয়। 


রাঢ়ের প্রত্ুতত্্ব ও মানবসমাজ ঃ 


মেদিনীপুর জেলার লালজল, বাকুড়ার শ্তশ্তনিয়া এবং পুরুলিয়ার বেলামু 
পান্থাডের গুহা-মানবেব? শিকার ও কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাঁসাই 
নদীর উপনদী তাঁরাফেনী উপত্যকায় লালজল-দেবপাহাডে জমাট বাদামী স্তরের 
৪০ সে. মি. নীচে প্রাপ্ত নব্যপ্রস্তর যুগের একটি ভগ্ন প্রস্তর বলয় (17116 5609) 
ও কিছু ধূসর লাল রং-এর মুত্পাত্রের অংশ হতে অনুমান করা হয় যে, সম্ভবতঃ 
এই স্তরেই নব্যপ্রস্তর যুগের মানবগোষঠ্তীর অধিবসতি গডে উঠেছিল। এই গুহারই 
অভ্যন্তর থেকে বেশ কিছু হাড়ের অস্ত্র ও বিভিন্ন জীবজন্তর হাড়ের অংশ 
পাওয়! গেছে । কচ্ছপের পিঠের শক্ত আবরণের সচ্ছিন্্র অংশ ( সম্ভবতঃ মঙ্গলার্থে 
শরীরে ধারণ কর! হোত ) এবং শজারুর সচ্ছিদ্র কাট। (সম্ভবতঃ: স্থচ হিসাবে 
ব্যবহার হয়ে থাকবে ) পাওয়া] ষায়। এই গ্রহারই অন্য একদিকে একটি প্রস্তর 
ফলকের শবাধারের মধ্য থেকে অতান্ত ভঙ্গুর অবস্থাপ্রাঞ্ধ নরকস্কালের অংশ এবং 
লৌহ-বর্শাফলক পাওয়া গেছে__যে সময়ে মানুষ আবাসগৃঁহের নির্মাণ-কৌশল 
আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় নাই। অতএব প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গুহায় যে মন্তুয্য 
বসবাস ঘটেছিল মে সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। গুহার বাইবে অন্যদিকে শিলাগাত্রে 
চিত্রিত (1001. 08100108 ) পশুটি হরিণ অথবা গবাদিপশুর সমগোত্রীয় এবং রেখার 
দ্বারা অঙ্কিত সে চিত্রটিতে যে রং-এর ব্যবহার কর হয়েছে, তা লাল, সবুজ ও ক্রীম । 
এ ধরনের গুহাচিত্রের বয়স নির্ণয় পদ্ধতির উপায় হ'লো। সমসাময়িক কালের স্তর 
বিস্তাসের ভূতাত্বিক বয়স নির্ধারণ বা এ স্তরের মধ্য থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর আয়ুধের 
বয়স নির্ণয়ের দ্বারা । কিন্তু বর্তমানে শিলাচিত্রের সন্নিহিত অঞ্চলের ম্ৃৃত্তিকান্তর 
প্রায় সবটাই জলে ক্ষয়প্রার্থু ভওয়ায় উক্ত চিত্রের বস নির্ণয় সম্ভব নয়।২ 

প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ শেষ প্রস্তরযুগে (186 310116 4৯69) 
বীরভানপুরে (বর্ধমান জেল] ) শিকারজীবী মানুষেরা অধিবসতি স্থাপন করে। 
্রস্তরযুগের মানবগোষ্ঠী মূলতঃ ছিল যাযাবর ও পশুশিকারী এবং আরও পরবর্তাঁ- 
কালে খাছ সংগ্রহের পরিবর্তে উৎপাদনের কলা-কৌশল আবিষ্কায়ে সক্ষম হয়। 
নব্যপ্রস্তরযুগে খাগ্ উৎপাদনই জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিক! যার ফলম্বরূপ 
কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা! গডে উঠেছিল এবং এই সমাজজীবনের উন্নততর 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ১২১ 


পর্যায়ে তাত্রাশ্মীয়যুগে সামগ্রিক ভাবে কৃষিজীবিদের দেখতে পাওয়া যায়। কৃষি 
জীবনের বিবতিত রূপ হিসাবে ভাবত উপমহাদেশে ধাতৃযুগের সুত্রপাতের ফলে 
পরবতাঁ সময়ে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে । ধাতু ব্যবহারের প্রাচীন পরিচয় জান 
যায় মহেঞ্জোদারো?, হরগ্না, কালিবঙ্গান ও লোথালের প্রত্বক্ষেত্রে প্রাঞ্ধ নিদর্শন থেকে। 

হরপ্লা সভ্যতা তার বিকাশের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে সরশ্বতী ও 
গানেয় অববাহিকার পথ ধরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে পডে এবং পূর্ব 
ভারতের জনজীবনেও সেই সভ্যতার ক্ষয়িষণ প্রভাব এসে পডে। তার ফলে 
পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণ খ্রীঃ পৃঃ দুই সহম্র বৎসর কালের 
মধ্যে তাত-প্রত্মাশ্মীয় (0108100110710 ) কৃষ্টির অনুসারী জীবনের স্ুত্রপাত ঘটায়। 
একথা বলা যায় ষে, সিন্ধু-সরম্থতী সভ্যতার কৃষিভিত্তিক উত্তরস্থরিগণ রাঢেব 
পাঙ্রাজার টিবি, মহিষদল প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের বিকাশ 
ঘটায়। এই সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়] যায় লোহ! 
ও তামার ব্যবহার, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পকর্জের সাথে ধর্মীয় প্রেরণা, 
মৃতদেহের অন্তেটিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা থেকে । এইসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ 
ছিল স্থানীয় নগর সভ্যতার ধারক ও বাহকদ্দের পূর্ন্থরি। ভারতবর্ষের অন্যান্য 
তাত্রাশ্মীয় অধিবনতি ক্ষেত্র হতে চাল সংগৃহীত হলেও অন্যান্য খাছ বীজেরও সন্ধান 
পাওয়। যায়; কিন্তু বাংলার তৎকালীন অধিবাসীদের মুখ্য খাছ্য ছিল চাল? কারণ 
খাগ্বীজ হিসাবে একমাত্র ধানেরই সন্ধান পায়! গেছে এ পর্যন্ত। 

মানবগোষ্ঠীর জীবনধারণের পদ্ধতি ও কৃষির অগ্রগতির ক্রমান্থয়ের সামশ্রিক 
পরিবর্তনের যে যে পরিচয় পাওয়] যায়, তা বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। অবশ্য প্রাকৃতিক 
প্রভাবেরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । আদিম মানব সমাজ ও 
সংস্কৃতির কোন লিখিত পৰিচয় নাই। কেবলমাত্র তাদের দ্বার] ব্যবহৃত বা নিগ্মিত 
বস্ত যেমন, হাতিয়ার তৈজসপত্র বাসস্থানের নিদর্শন ইত্যাদি পর্যালোচনা ব! 
পরীক্ষার ছার! ক্রমবিবর্তনের ধারাকে উপলদ্ধি কর] যায়। 

বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া ও মেদিনীপুর, এই চারটি জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং 
ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বাংশ নিয়ে যদি একটা বলয়রেখ' অস্কিত কর হয়, 
তা"হলে দেখা যাবে যে, এই বিরাট পরিমণ্ডলে আদিম মানবগোর্ঠীর আবির্ভীব 
ঘটেছিল প্রাইষ্টোসিন যুগে । প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে সে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা না 
হওয়ায় প্রকৃত অবস্থা কি ছিল সে সম্পর্কে ব্তমানে সঠিক ধারণা করা যায় ন1। 
প্রস্তবা যুধগুলি হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাঢ অঞ্চলে এক বিশেষ কৃষ্টির 
শ্রেণীতৃক্ত মানবগোষ্ঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এবং এগুলি নিগিত হয়েছিল তাদের 
জীবনধারণের প্রয়োজনে । আবিষ্কৃত পুৰাপ্রস্তরযুগের আয়ুধগুলিকে কয়েকটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা : (১) হাতক্ঠার (1804 2৩), (২) ছেদক 
€ ০198776: ), (৩) খনত্র ( ৫158০: ), (৪) চাছক ($০:8731), (৫) ক্ষেপণ গোলক 


১২২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


(৮০11৪)। ক্রমশঃ প্রযুক্তি বিদ্যায় অধিক কৌশলী হওয়ায় বর্শা ফল! (59৩21. 0০100), 
ছিদ্র করার অস্ত্র (9০161), ক্ষুর বা ছুরি জাতীয় অস্ত্র (91৪6), হাড় বা হাতির দাত 
অথব! হবিণের শিঙে খোদাই করার অস্ত্র (১০111) ইত্যাদি তৈরী করে। 

এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উক্ত মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রস্তর-আযুধসমূহের 
আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুর অতীতে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলে এ মানবগোঠীর 
বিচরণের ক্ষেত্র ছিল। ১৮৭৩ খ্রীস্টাবঝে ভিন্সেন্ট বল রানীগঞ্জে কর়লাখনি অঞ্চলে 
মাকড়! পাথরের (ল্যাটেরাইট) উপরিভাগের মৃত্তিকা থেকে প্রস্তরযুগে নিমিত 
হুরিদ্রাভ প্রস্তর কৃঠার ফলক সংগ্রহ করেছিলেন।৩ আরও ছু”বছব পরে সীতারাম- 
পুরের সন্গিকটে একটি খনিতে প্রস্তর নিমিত কৃঠার ফলক পাওয়া গেছে যা ভারতীয় 
যাদৃঘরে সংরক্ষিত আছে ।& সম্প্রতিকালে কুম্র নদীর চত্বরে ও বীরভূম জেলার 
শাল নদীর ধারে কেওরাগ্রামে মহ্থণ প্রস্তর কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে । 

বর্ধমান জেলার কাকসা অরণ্যের নিকটবত্তা সাতকাহনিয়া, পাও্রাজার 
টিপি ও মেদিনীপুর জেলার লালগড়ে শিলীভূত গাছের অংশ থেকে নিমিত 
আযুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমানের অজয় তীরবর্তী বনকাটিতেও অনুরূপ 
আমুধ পাওয়া গেছে ।* শিলীভূত কাঠে মানুষের দ্বার] তৈরী যে কোন বস্ত 
(8100960) সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কোন গবেষণা হয় নাই। বাকুড] জেলার 
বনআশুড়িয়ায় প্রাপ্ত প্রস্তর-কৃঠার মসণতার দ্িকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । এ বিষয়ে 
দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত প্রস্তর মুধের সঙ্গে পূর্বভারতে নিমিত আয়ুধের আক্তিগত 
বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রার্থ প্রস্তরাযুধের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, মালয়, 
ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত আফুধগুলির গঠন প্রকৃতির মিল আছে। প্রত্বতত্ববিদ 
ননীগোপাল মজুমদার, ছুর্গাপুরে এগেট, চার্ট, যসপার, চালসেডনি ও ফ্রি পাথরের 
আয়ুধ লক্ষ্য করেছিলেন এবং উত্ত আমুধসমুহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ, অর্ধচন্দ্রাকার, 
রশ্বস প্রভৃতি জ্যামিতিক গঠন পদ্ধতি লক্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র কোন একটা 
নিদিষ্টস্থানে আদিম মানবগোষ্ঠী বসবাস করত তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই । বীরভানপুর, আড়া, বনকাটি, কাকসা, সাগরভাঙ্গা, গোপালপুর প্রভৃতি 
অঞ্চল হতে ক্রমশঃ অজয়-কুন্থুর অববাহিক1 হয়ে অজয়ের প্রবাহপথ অতিক্রম করে 
আরও উত্তরে কেতুগ্রাম হয়ে বীরভূম জেলায় সম্ভবতঃ তার। ছড়িয়ে পডেছিল। 

শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম হতে সহজেই অনুমান কর? যায় যে, সুদুর অতীতে 
বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে সিংহ, হম্তী, বন্য অশ্ব, মহিষ, জিরাফ 
প্রভৃতি বন্য জীবজঙ্ব নির্ভয়ে বিচরণ করত । প্রত্বদ্রব্য সামগ্রী যে সব স্থানে 
আবিষ্কৃত হয়েছে যে সব স্থান থেকে বর্ধমান জেলার সীমান্ত প্রায় ২৫/৩০ কিঃমিঃ 
দুরত্বের মধ্যে অবস্থিত।৬ ১৯৭৮ খ্রীস্টাবঝে জানুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলাস্থ 
রামগড়ের সন্গিকটে কংসাবতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত সিজুয়। গ্রামে একটি মানব 
চোয়ালের আংশিক প্রন্তরীভূত অংশ পাওয়া! গেছে। এশিয়ায় যে তিনটি স্থানে 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১২৩ 


নবাকার জীবের প্রাচীনতম নিদর্শন মিলেছে, তার মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে 
শিবালিক গিরিমালা, জাভা ও চীনের চুধকিও প্রদেশ অন্যতম | জ্রিতৃজাক্কৃতি এই 
মহাপরিমগুলের মধ্যে রাঢ়ের অবস্থিতি এবং সহজেই অনুমান কর] যায় যে, আদিম 
মান্য এই প্রাচীন ভূভাগের সীমানার মধ্যে বসবাস করত । রা অঞ্চলের অরণ্যময় 
উচ্চভূমিতে প্রাগৈতিহাধিক মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রস্তবাযুধ ব্যতীত মেদিনীপুর 
জেলার বীনপুর থানার লালজল গ্রামে আদিম গুহামানবের বসতির কথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পলিগঠিত তভৃভাগে আদিম মানবগোঠীর 
অধিবসতি সম্পর্কে বলা যায়__“নবাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্টাজ্ঞাপক মস্যণ কৃঠার ও 
অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলির প্রচলন কোন সুনির্দিষ্ট অধিবসতিকে কিংবা! বিচ্ছিন্নভাবে 
সভ্যতার ক্রমন্থয় ধারাকে চিহ্িত করতে পারে 1%৭ 

বীরভানপুর £ 

বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাঁনব- 
গোঠীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। হুর্গাপুরের সন্ত্রিকটে বীরভানপুর ( ২৩০ ২৯ উত্তর 
অক্গাংশ ও ৮৭০ ১৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ) নামক গ্রামে এরূপ একটি প্রত্রক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত 
ক্দ্রাশ্্ীয় আমুধসমূহ (11107011076) প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির ক্রম- 
বিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করছে ।৮ ১৯৩২ শ্রীস্টাকে বীরভাঁনপুরের পার্থ নডিহা 
গ্রামের জমিদার অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় দামোদর নদের উত্তর তীবে ক্ষুদ্রাশ্মী 
আমুধের সন্ধান পেয়ে পুরাতত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার ১৯৩৫ 
খীস্টাব্ধে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের স্থপারিন্টেনভেন্ট ননীগোপাল মজুমদার 
এতদঞ্চল পরিদর্শন করে নানাপ্রকার নমুনা সংগ্রহ করেন।» তারপর দীর্ঘকাল 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৎকালীন ভারতীয় প্রত্ুতত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক 
বি. বি. লালের দৃষ্টি আকধিত হয়। 

১৯৫৪ গ্রীস্টাঝের জানুয়ারী মাসে গ্রলাল এই জেলাত্র কয়েকটি অঞ্চল পরি- 
দর্শনকালে বীরভানপুর সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তত্বল্প পরিসরে 
উত্ধনন কাধ শুরু হলে চাকরিতে বদলী হয়ে তিনি দিল্লী গমন করায় উতৎখনন 
কার্ধ স্থগিত থাকে। পুনরায় ১৯৫৭ খ্রীস্টাবঝে শ্রীলালের নেতৃত্বে বীরভানপুর 
প্রত্ুক্ষেত্রে উতৎ্খনন কার্য শুরু হলে ক্ষুত্রাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি পর্বের ইতিহাস 
উন্মোচিত হয়। এই উতৎখনন কার্ধ পরিচালনার সময়ে তিনি ১৫ দিন ব্যাপী 
(২০শে ফেব্রুয়ারী হতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত ) দুর্গাপুর অঞ্চলের গ্রামগুলি পরিদর্শন 
করেছিলেন ।১০ 

দামোদঘ্স নদের খাতের উত্তর দিক বরাবর সমগ্র প্রতুস্থলটির বিভিন্ন স্থানে 
উত্খনন কার্ধ পরিচালনার হবার! একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কার্ধ অনুষ্ঠিত হয় ।১১ 
সমুন্রপৃষ্ঠ হতে এই স্থানের নদীগর্ভের উচ্চতা ১৭৩ ফুট, ষ্টেশন সন্নিহিত অঞ্চলের 
উচ্চতা ২৬৯ ফুট এবং ষ্টেশন ও নদী খাতের মধ্যভাগের উচ্চতা ২২০ ফুট হতে 


১২৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


২২৬ ফুট পর্ধস্ত। অধিবসতি ক্ষেত্রের উপরিভাগ অপেক্ষা নিয়াংশের মৃত্তিকা অধিক 
রক্তাীভ ও ভূতম্তর স্থগঠিত। এই স্থানেই ছড়িয়ে ছিল ক্ষুত্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী এবং 
এ সকল আযুধ ব্যবহারকারীদের বসবাসের নিমিত্ত কুটিরের চিহুম্বরূপ 
খুঁটির বহু গর্তের সন্ধান পাওয়! গেছে। কিন্তু এ মানবগোঠীর ব্যবহৃত কোন 
স্বৎপাত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। আলোচ্য প্রত্বক্ষেত্রে পোড়ামাটির তৈরী কোন দ্রব্য 
বা সংশ্লিষ্ট কোন নিদর্শনাবলীর সন্ধান না পাওয়ায় এগুলিকে প্রাকৃ্-পোডামাটি 
যুগের বা প্রাক কৌলালযুগের (1:০-90601-9 ৪০ ) বলে চিহ্মিত কর] হয়েছে ।১২ 

পাঁচটি স্তরে বিভক্ত উৎখনিত প্রত্ক্ষেত্রের সর্বনিয় অংশ হতে ভূপৃষ্টঠের উপরি- 
ভাগের স্ভরগ্ুলির ক্রমপধায়ের পর্যালোচন। নিয়ে প্রদত্ত হল-_ 

১ম স্তর-_শ্বেতাভ ও ক্ষয়প্রাপ্ত বালুকা! প্রস্তবের স্তর । 

২য় স্তর-_-ঈষৎ রক্তাভাষুক্ত প্রাচীন পলিগঠিত স্তর, যা আবহাওয়1 পরিবর্তনের 

প্রভাবে প্রস্তরের পরিবতিত রূপ । 
৩য় স্তর-_মাকডাঁ পাথরের গঠিত স্তর | 
৪র্ঘ স্তর _রুক্ষ মোটা দান। সমন্বিত স্বৃত্তিকা, যেখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী 
আবিষ্ষুত হয়েছে। 

৫ম স্তর-__হালক1 বাদামী রব-এর বালুক! মিশ্রিত মৃত্তিক!। 

ভাব্রতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের এক প্রতিবেদনে উক্ত অধিব্সতিস্থলের মানব- 
গোঠী সম্বন্ধে বধিত হয়েছে যে, এদের ব্যবহৃত ক্ষুদ্্রাশ্রীয় আমুধগুলির দ্বার 
প্রমাণিত হয় উক্ত নিদর্শনাবলীর নির্নাতাগণ ছিল পশ্ড শিকারী । বাসগৃহের 
খু'টির গর্তগুলিও প্রাচীনকালের এবং এগুলি প্রত্বস্থলৈর অধিবাসীগণের কুটির- 
সমূহের গর্ত বলে অনুমিত হয়। মুত্তিকার গঠন প্রণালী দেখে বিশেষজ্ঞগণ অন্থমান 
করেছেন যে দীর্ঘ আর্রকালের অবসানের পর হেলোসিন পর্ধের মধ্যকালে অনুকূল 
পরিবেশে এই স্থানে অধিবসতি শ্তরু হয়েছিল। সেই অন্থকুল পরিবেশে গহন 
অরণ্য মধ্যে বিচরণশীল অরণ্যাচারী জীবজন্ত ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান 
উপার অর্থাৎ তার! হয়ে উঠেছিল পশু শিকারী এবং অধিবসতি অঞ্চলের মধ্যবর্তী 
অংশ দিয়ে বয়ে যেত প্রবল স্রোত সমন্বিত দামোদর নদ। এবপ এক নির্মল 
পর্রিবেশে নদীতীরে বসবাসকারী ৪ পশু শিকারজীবী মানবগোষী প্রস্তরযুগের 
শেষ পর্বে দেখা গিয়েছিল । 

দক্ষিণ ভারতে তিরুচেন্দুরে প্রাঞ্ধ নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার 
ভিত্তিতে প্রায় শ্রীস্টপূর্ব ৪০০* বৎসর পূর্বের বলে নির্দেশ করা হয়েছে; অন্বূপ 
কারণে বীরভানপুরের ক্ষুত্রাশ্বীয় আয়ুধসমূহের নির্নীণকালকে একই প্রাচীনত্তে 
নিয়ে যাওয়া! যায়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬০৯০ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার 
দ্ামোদরের তীরে এক আদিম মানবগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ বর্তমান । নিকটবর্তাঁ 
দেজুড়ী, মলনদিঘি ও গোপালপুরে অনুরূপ নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১২৫ 


প্রস্তরযুগের শেষ পর্বে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্ম আমুধকে প্রধানত: ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর] যায়। এক শ্রেণীর আয়ুধ ছিল পশ্ড শিকারের উপযোগী এবং অপর আয়ধ- 
সমূহ নিমিত হয়েছিল কৃষিভিন্তিক সমষ্টি জীবনের প্রয়োজনে ৷ মান্থষ প্রথমে 
খাছ্যবস্ত সংগ্রহ করতে শিক্ষ1 পায় এবং এই সংগ্রহ প্রবৃত্তি হতে খাছ্যবস্ত উৎপাদনে 
উৎসাহিত হয়। আবিষ্কৃত হাতিয়ার সমূহের তালিকা :১৩ 





শ্রেণী বিভাগ প্রাপ্ত আয়ুধের সংখ্যা শতাংশ হিসাবে 
পাতল। ফলক (31865) ১০৬ খান ৩৭.৫ 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ (,00205) ৪২ » ১৪.৮ 
তীক্ষধার আয়ুধ (৮0170) ৬০ » ২১.২ 
ছিদ্র করার যন্ত্র (301015) উর. ৬.৬ 
খ'দিবার যন্ত্র (301079) ১২, ৪.২ 
চাছিবার যন্ত্র (90181)015) ৪৩ ,, ১৫,৩ 
যোট প্রাপ্ত হাতিয়ার ০ ইদহ ৪ ১০০ 


হাতিয়ারগুলি প্রধানতঃ মাটির ৩-৪ ফুট গভীরে পাওয়া গেছে এবং এগুলি চার্ট 
(০181), কোয়ার্টজ (89102), কৃষ্টাল (০0/5191) ব। দান। পাথরে গঠিত। 


বীরভানপুরের মাইক্রোলিখিক যুগের মানবগোষ্ঠী জীবনধারণের প্রয়োজনের 
তাগিদে ধীরে ধীবে যাঁধাবর বুত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতে অনুপ্রাণিত হয়। সে কারণে এই অঞ্চলের পরবতী পর্যায়ের আদিম 
মানবগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে পশ্ত শিকারের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন ওখাগ্োৎপাদন 
বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। এই পরিবর্তিত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে “নবপলীয় যুগ" 
নামে আখ্যা দেওয়। হয়েছে । নবাশ্রীয় সংস্কৃতির আযুধসমূহের বিশেষ বৈশিষ্টা 
হল প্রস্তর নিমিত বিভিন্ন আকৃতিতে গঠিত মস্থণ কৃঠার। নবপলীয় যুগের নিমিত 
ম্থণ কুঠার পশ্চিম রাট়ের প্রায় সর্বত্রই আবিষ্কৃত হয়েছে। কাটোয়া শহরে 
মহ্কুম গ্রস্থাগারে এরূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কুঠার সংরক্ষিত আছে। 


বীরভানপুর ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, বীকুড়া, বর্ধমান (পশ্চিম ও 
উত্তর-মধ্যাঞ্চল) ও বীরভূম জেলায় প্রায় ২০-২২টি প্রত্বক্ষেত্রে প্রত্বাশ্মকাল হতে 
কষপ্রাশ্মকাল পর্যস্ত বিভিন্ন সময়ে নিমিত কয়েক প্রকার প্রস্তরায়ুধের সন্ধান 
পাওয়া! গেছে। কুঠার ও পশ্ড শিকারের উপযোগী অন্ঠান্ত প্রস্তরাযুধ ব্যতীত 
তুরপুন জাতীয় ছিত্র করার যন্ত্র (8%75) আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার 
আডা?, সাগরডাঙ্গা, গোপালপুর ও কাকসার জঙ্গলে এজাতীয় পাথরের অস্ত্র আদিম 
মানবগোঠীর শিল্পকলা! জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে ।১* ১৯৫৫ হীস্টাবে 


১২৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বূপনারায়ণ নদের তীরে প্রাচীন তাত্রলিপ্তে উত্খননের সময় একটি নবপলীয় বা 
নবাম্মীয় অধিবসতি আবিষফত হয়েছে ।১৬ বর্ধমান জেলায় এ যুগের কোন 
অধিবসতি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলেও তাত্রাশ্মীয় গ্রত্বক্ষেত্রে নবপলীয় পর্বের মক্যণ 
কুঠার পাওয়। গেছে ।১৬ 


তাজাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেৰ ই 


পুরাপ্রস্তর ও শেষ প্রস্তরযুগ অতিক্রম করে আদিম মানব সমাজ এক 
ষুগাস্তরকারী সভ্যতার অধিকান্রী হিসাবে পৰিচয় বহুন করতে সমর্থ হল। পশু 
শিকার ও পশুপালনের পধায় হতে উন্নীত হয়ে মানুষ সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার 
ও নিরগাণকৌশল আয়ত্ব করতে সক্ষম হয় এবং আরও পরবর্তাকালে লোহার 
ব্যবহার তাদের আয়ত্বাধীন হওয়ায় সীমিতক্ষেত্রে এ যুগের মানুষ যন্ত্রসভ্যতার 
সুচনা করে যা পরবতাঁকাল হতে বর্তমানকাল পর্ধস্ত ক্রমপর্যায়ে উন্নততর হুয়। 
যেমন ক্চাগ্র ফলাধুক্ত হাতিয়ার (7001015 ০1? 50019 ০07 00119 01 81010) 
ব। ছেদক ( 016ড67 ০911, 26 510. ) ইত্যাদি । 

প্রত্ুতত্ববিদগণ তামার বস্তর নির্মাণকৌশল ও ব্যবহারের যুগকে তাত্রাশ্ম বা 
তাত্াশ্ীয় যুগ নামে অভিহিত করেছেন । তামা ও লোহাকে একত্রে যখন 
মানুষ তার প্রয়োজনে লাগাতে সক্ষম হুল, সে যুগকে প্রত্বতাত্বিক ভাষায় তাত্র- 
লৌহের মিশ্র যুগ (0118100-89170 01002] 7500৫ ) বলা উচিত। কারণ 
আরও পরবততীকালে ধাতু হিসাবে লোহ1 যে সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করে 
সে যুগ লৌহযুগ নামে অভিহিত হয়েছে ।১৭ 
পাগু.রাজার টিবি £ 

১৯৬১ খ্রীস্টাব্ে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্বতত্ব বিভাগের অধীক্ষক প্রয়াত দেবকুমার 
চক্রবত্তাঁ ও ভঃশ্তামচান মুখোপাধ্যায় অজয় নদের দক্ষিণ তীবে পাক (২৩০ ৩৫” 
উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭০ ৩৯ পূর্ব ভ্রাঘিমাংশ) নামক গ্রামে (জে. এল. নং ৫২) তাত্রাশ্মীয় 
যুগের কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করে এ বিভাগের তদানীস্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্ 
দাশগুপ্ডের দৃষ্টি আকর্ণ করেন । ন্বগাঁয় দাশগুপ্ত কর্তৃক উক্ত স্থান পরিদর্শনকালে 
কিছু কোশী পাত্র, ধূসর বর্ণের মৃৎ্পাত্র; কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মুত্ভাগ্ের অংশ 
আবিদ্ুত হয়েছিল। বিশিষ্ট পুরাতত্ববিদ ডঃ হাসমুখ বীরাজলাল সাঙ্কালিয়! 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের শতবাধিকী উৎসবে উক্ত নিদর্শনা- 
বলী দেখে এ স্থানটি উত্খধনন ও ঠবজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন। এই প্রত্বক্ষেত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তীকালের উৎখননের সময় 
ডঃ লাঙ্কালিয়া, বি. বি. লাল, ডঃ ওয়াই, ডি. শর্ধ। প্রমুখ বিখ্যাত পুরাতত্ববিদগণ 
পাওুরাজার টিবি পরিদর্শন করেছিলেন। 

ভেদিয়! রেল ষ্টেশন হতে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে আউসগ্রাম থানায় 
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পাঙুক গ্রামে এই প্রত্ুক্ষেত্রটি অবস্থিত। জনশ্রুতি এরূপ যে, উক্ত স্থানে পা ব1 
পাগ,দাস নামে এক রাজার গড ছিল এবং এঁ গভটি বর্তমানে একটি বিশাল টিবিতে 
পরিণত হয়েছে । পাগ্.ক গ্রামের উত্তব-পশ্চিমে উচ্চ ভূভাগটি 'রাজাপোতার 
ভাঙ্গা” নামে অভিহিত হয়ে থাকে; এই স্থানে পাগু,রাজার প্রাসাদ ছিল এবং 
নিকটবত্তাী খটনগর (জে. এল. নং ৪৭) গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে 'বারাসত" নামক 
স্থানে উক্ত রাজার ধশ্মাধিকরণ ও টসম্তাবাস ছিল, এক্প প্রবাদ আছে। এই 
ডাঙ্গাটির সকল অংশই প্রাচীন ইটে পূর্ণ এবং এ সকল ইটের আয়তন বৃহৎ, কিন্তু 
পাতল1। ব্রাজাপোতাভাঙ্গার সর্বোচ্চ অংশ ইট ও পাথরে পর্সিপূণ ছিল, যা 
প্রাচীন কোন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়। ১৩১৮ সালে ৩০শে জ্যা্ঠ 
অজয়ের প্রবল বন্যায় এই ভাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হতে কয়েকটি সুবর্ণ মুদ্রাও পাওয়া 
গিয়েছিল। এ মৃদ্রার এক পৃষ্ঠে রাজমৃতি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষমীমুতি অস্কিত। 
রাজমুতির নিয়ে গুপ্ত-ব্রাক্মী অক্ষরে লিখিত শব্বসমূহ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মতে-এনরেন্গুপ্ত 1৮১৮ বাজারপোতীভাঙ্গা বর্তমানে “পাগু,রাজারটিপি”। 
নামে পরিচিত। অতীতে অর্থাৎ প্রায় ৭০৭৫ বৎসর পূর্বে বাংলার স্বধীজন উক্ত 
স্থানের গ্ররুত্ব উপলদ্ধি করেও এইটিবিরু বুহস্ত উদযাটনের চেষ্টা করেন নাই। রাখাল- 
দ্রাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও উক্ত বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন নাই। উপরোক্ত 
প্রবন্ধটি বর্ধমান শহরে যে সভায় পঠিত হয়েছিল, সেখানে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্তার যছনাথ সরকার, ননীগোপাল মজুমদার, বমাপ্রসাদ চন্দ, 
যোগেশচন্দ্র রায়, নগেন্জরনাথ বন্থু, মেঘনাদ সাহা, প্রফুলচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রমুখ বঙ্গের দ্রিকপালগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবতাঁকালে টিবির উপরিভাগের 
ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হতে কণিষ্কের একটি ন্বর্ণমুদ্রা পাওয়া] গিয়েছিল ; শোন] যাঁয় উক্ত 
মুদ্রাটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্বতত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। 

১৪৯৬২, ১৪৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ শ্রীন্টার্ধে মোট চারবার এই টিবিতে উতৎখনন 
কার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।১৯ উতখননের ফলে অজয় নদের তীরে যে তাআশ্মীয় 
সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রায় সাডে তিন হাজার বৎসরের 
প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে পাও্রাজার টিবি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একট! অন্যতম প্রাচীন 
জনবসতি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । 

প্রথম স্তরটি টিবির সবোচ্চ অংশ হুতে ১৫ ফুট নিয়ে। হয়ত আবহাওয়ার 
পরিবর্তনজনিত কারণে বালুকা-প্রস্তর অসংলগ্ন মাকড়া পাথবে পরিণত হয়েছে 
এবং মাকড়ান্ন দান! মিশ্রিত এই রক্তাভ ভূমিতে প্রথম তাত্রধুগের অধিবসতি স্থাপিত 
হয়।২* প্রথম স্তরের উত্তর পাশ দিয়ে অতীতে একটি নদী প্রবাহের অস্তিত্ব রয়েছে 
এবং এ লুপ্ত খাতের দক্ষিণ তীরে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। আদিম স্তর বা প্রথম 


সুরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে উক্ত মানবগোঠীর যে সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়] যায় 
তার নিদ্শনগুলি হলং১__ 


১২৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১। ঈষৎ লালচে অথবা ধূসর রং-এর হাতে তৈরী মৃৎ্পাত্র যা যথেষ্ট 
প্রাচীনত্তের দাবী রাখে। 
২। হালকা বাদামী রং এর কলস, যার বহিঃভাগ তুষের ছাপ সমন্বিত; 
কষি-বিজ্ঞানীদের মতে উক্ত তুষ কৃষিশ্রেণীভৃক্ত ধান্যের খোসা । 
৩। কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণের ম্ৃৎপান্র, লোহিতোজ্জল ও খয়েরী মুৎপাত্র। 
১8। অভ্রমাশ্রত বালি মৃত্তিকায় গঠিত হাড়ি-কলসী। নদীর পলি হতে 
এরূপ হাডি কলসী নিমিত হলে সুক্ষ স্ক্ম অভ্রের দানা! ( অনেক সময় 
ইচ্ছাকৃত ভাবে অভ্রচুর্ণ মুত্তিকার পাত্র তৈরীর সময় মেশানো হোত, 
কারণ অভ্রের তাপ পব্রিবাহিতা বেশ ) উক্ত পাত্রের বহির্তাগে 
দেখা যার। 
«| প্রথম স্তরে সমাধির মধ্যে ৬টি করোটীবিহীন শব পাওয়] যায়, প্রত্যেকটি 
পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে শায়িত এবং এই কঙ্কালগুলি পাওয়া 
গিয়েছিল লালচে দান! ও ছোপ সমন্বিত বালুকাপ্রস্তরের উপর ।২২ 
প্রথম স্তরের উপরিভাগে বালুকারাশি দেখে অনুমিত হয় যে, অজয়ের প্রবল 
প্রাবনের ফলে এই অধিবসতিটি ধ্বংস হয় এবং কিছুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল । শব- 
দেহুগুলি হতে করোটিচ্যুতি কারণের এখনো পধস্ত কোন ব্যাখ্য। পাওয়া যায় না। 

বীরভূম জেলায় মহিষদলে প্রাঞ্ধ প্রত্ববস্তর অঙ্গার চতুর্দশ (০-4) পরীক্ষান্তে 
জানা গেছে, এই সভ্যতা খ্রস্টপৃৰ ১২৮৫3-১০৫ অর্থাৎ খ্ীপ্টপূর্ব ত্রয়োদশ চতুর্দশ 
শতাববীর পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। সে কারণে অনুরূপ প্রত্ববস্তর নমুনা হতে বলা 
যায় যে, পাওুরাঞ্জার টিবির প্রথম স্তরের সভ্যতা আজ হতে প্রায় ৩৫০০* বৎসরের 
প্রাচীনত্তের দাবী রাখে । প্রাবনঞ্জনিত কারণে সর্বনিম্ন অধিবসতি স্থানটি কিছুকাল 
পরিত্যক্ত হওয়ার পর এঁ পরিত্যক্ত ভূমিতে নূতন অধিবদতি গডে উঠেছিল । দ্বিতীয় 
স্তরের অধিবপতি ও প্রাপ্ত প্রত্ববস্তর নিদর্শন হতে প্রত্বতত্ববিদগণ অন্থমান করেছেন 
যে, এই সময়ে তাআশ্মীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। 

এই যুগের মৃত্পাত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল এক ধরনের খালার 

ভগ্ন অংশযার নিম্নভাগ পিলস্থজের ন্যায় ফাপ। দণ্ডের ওপর স্থাপিত। হরপ্পা ও 
মহেঞোদারোতে অনুরূপ পিলস্থজাকাতি ম্বৎ্পাত্র (৫151)-00-50200) আবিষ্কৃত 
হয়েছে। দ্বিতীয় অবের যুগে ব্যবহৃত অন্যান্য মুৎপান্রের মধ্যে প্রবাহনালীযুক্ত 
মৃুংভা্ড ব1 কোশীপান্ত্র (০1761 ১০০৪5এ ০০%/1) শ্বেতাভ ও কুষ্ণবর্ণে চিত্রিত 
লোহিতোজ্জল মৃৎ্পাত্র, প্রায় স্বচ্ছ ঘি ও সাদা রঙে দ্াক লাল-কালে মুত্ভাও্ 
ও কলস, বহুছিপ্রযুক্ত ম্বৎপাত্র (বর্তমানে ব্যবহৃত সহমধার]) ও শিরস্ত্রাণের 
আকৃতিতে গঠিত (155119% 91,9০৫) লাল-কালো ম্বৎ্পান্্র। অন্ত একটি মৎ্পাত্রে 
উড়ন্ত পক্ষীর চিহ্ন অঙ্কিত আছে। 

ধাতু আবিষ্কারের বহু পূর্ব হতে মাটিকে প্রয়োজনমত হাতে বা ছাচে ঢেলে 
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গৃহস্থলীর প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে রূপদান করে রোদে শুকিয়ে অথব! আগুনে 
পুড়িয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সুন্দর কলাকৌশল সে যুগের মানুষের 
আয়ন্তাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে পাথর অপেক্ষা পলিমাটির প্রাচুর্ধ যথেষ্ট এবং সে 
কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের জন্ত মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল ব্যাপক । ছুর্গ, 
রাজগৃহ ও দেবালয় নির্মাণের জন্য মাটির তৈরী ইট রোদে শুকিয়ে এবং কাঠের 
আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আরও পরে বাস্তব জগতের দৃশ্যাবলী খোদাই 
করে বা ছাচে ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে “টেরাকোটা আটে”র স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়। 

দ্বিতীয় স্তরে আবিষ্কৃত নয়টি মানব সমাধির বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব অসীম। এই 
স্তরে আবিষ্কৃত কৃম্ত-সমাধি ভারতবর্ষ, পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও 
আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রাপ্ত সমাধিগুলির মধ্যে একই স্থানে ছুটি শিশু ও তিনটি 
পূর্ণবয়স্ক শবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে যেগুলির কঙ্কালসমুহের পায়ের নিম্নাংশ 
কাটং; এ কারণও কিন্তু অজ্ঞাত।২৩ ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও তাঅনিগিত ভ্রব্যের 
মধ্যে আছে অলঙ্কার, চুডি, কাজলকাঠি, আংটি, মৎ্ন্ত শিকারের বশী, বর্শাফলক 
ইত্যাদ্ি। কর্তনের নিমিত্ত অস্ত্র ও অন্যান্গ সামগ্রীও আবিষ্কৃত হয়েছে। পুণ্তি 
ও তামার তৈরী কর্ণাভরণ হ'ল উল্লেখষোগ্য আবিষ্কার । হাডের তৈরী বর্শীফলক 
ও তীরের অগ্রভাগ, ম্বগশূঙ্গ হতে নিমিত তীর ও হাড়ের তৈরী হারপুন, যেগুলি 
এষুগের মানুষের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই পর্ধে অপর একটি আশ্চর্য প্রত্ববস্ত 
হল সচ্ছিদ্র জলহস্তীব্ দাতের উপস্থিতি । প্রত্বতত্ববিদগণ অন্মান করেছেন যে, সেটি 
মাছুলির ন্যায় ব্যবহৃত হত। শিমূল তুলায় নিমিত সকু স্থৃতায় বোন? কাপড়ের 
ছিন্নভিন্ন অংশ ও পোড়ামাটির গোল তকলি হতে অকন্কমান করতে কোন অস্থবিধ। 
হয় নাযে, এ যুগের মানুষ বয়নশিল্পে পাবদশাঁ ছিল এবং তার সম্ভবতঃ নিজেদের 
€তরী বস্ত্র পরিধান করত। 

অধিবসতি ক্ষেত্রের অধিবাীগণ যে পশুপালন করত তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় সমগ্র অধিবদতি ক্ষেজে গৃহপালিত ও বন্তজন্তর কঙ্কালের অস্তিত্ব থেকে । 
গৃহপালিত জন্তর মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়1, শুকর এবং বন্য জন্তর মধ্যে বন্য বরাঁহ, 
নীল গাই, হরিণ ও বিভিন্ন পক্ষীকুলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়] যাঁয়। এই যুগের 
মানবগো্ঠী যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে ত্বীয় বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পন। বপায়ণে 
ষে সকল উপাদানের সাহায্যে সেটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমান 
দুনিয়ায় তা সাধারণ ব্যাপার হলেও আলোচ্য যুগে এটি সত্যই বিস্ময়কর । 
গৃহতলগুলি ছিল ল্যাটেরাইট কাকর পেট! অথবা চুনের আস্তরণ দেওয়া । অধিবসতি 
অঞ্চলে কাঠেত্র খু'টির গর্ত, ছেঁচা বাশ (বাশকে লম্বালঘ্িভাবে চিরে প্রস্তত কর? 
হয়), কাঠকুটোর চিহ্ন ও ছাপওয়াল। পোড়ামাটির কাজ দেখে সহজেই অনুমিত হয় 
যে, এই সকল গৃহ ছিল কাদার ঠতত্রী এবং কাঠ ও বাশের খুঁটির সাহায্যে নিগিত। 
একটি পরিথায় ছুটি একই ধরনের লালচে মেঝের মধ্যে একটি হলুদ রং-এক্স 

ঙী 


১৩০ বর্ধমান £ ইতিহণন ও সংস্কৃতি 


সরু পথ অথব1 উঠানের অংশ দেখা গেছে। ব্যবহ্ৃত গৃহ্গুলি ছিল গোলাকার, 
আয়তাকার ও বর্গাকার, যেগুলির ছাউনীতে পাতার ব্যবহার দেখা যায়। পুতি, 
তামা ও আযগেট পাথরের ব্যবহার থেকে অধিবালীগণের সাজসজ্জার পরিচয় 
পাওয়া যায়। মহিষদলের অনুরূপ পোড়। চাল আবিষ্কান্ন হতে অনুমিত হয় যে, 
একই সময়ে বহিঃশক্রর আক্রমণে হয়ত একই অঞ্চলে অবস্থিত ছুটি সভ্যতা ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়েছিল! লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ছুটি প্রত্বক্ষেত্রের ব্যবধান ১৫/১৬ 
কিঃমিঃ এবং ধ্বংসের কারণও একই বলে অনুমান কর! হয়েছে। 

দ্িতীয় স্তব্রে একটি সমাধির নিকট প্রাঞ্থ একথণ্ড পোডা কাঠ-কয়ল! যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভ।লয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্যামদাস চট্টোপাধ্যায় তেজক্ছিয় 
অঙ্গার ( £₹২৪৫19-০819০7 ) পদ্ধতিতে পরীক্ষান্তে এই স্তরের সময় নির্ণয় করেছেন 
্রীপূর্ব ১২১০--১২০ অর্থাৎ, এই স্তরের অধিবসতি শ্রীইপূর্ব ঘ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাবীতে 
বর্তমান ছিল। ঠবজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বল যায় যে পাওু- 
রাজার টিবিতে প্রথম পর্বের সভ্যতাটি শ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে গডে উঠেছিল। 
সম্প্রতিকালে তৃতীয় স্তরে প্রাঞ্ধ প্রত্ববন্ত লক্ষৌ-এর বীরবল সাহানী ইনস্টিটিউট 
হতে কার্বন চতুর্দশ (0-14 ) পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, তৃতীয় স্তরের সভ্যতার 
স্থিতিকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে । তাহলে দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতার 
 উন্মেষকাল ন্যুনপক্ষে আরও তিনশত বৎসর পূর্বে ধব্প উচিত, যা কিনা বিজ্ঞান- 
সম্মত ও এতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ। এই প্রদঙ্গে পুরাতন্ববিদ কষ্ণঘ্বামীর মৃল্যবান 
অভিমত থেকে জান। যায় ষে প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এই সভ্যতার উত্থান হয় 
আরও অতীতে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁর মতে প্রথম ও 
দ্বিতীয় যুগের মধ্যে বিরাট সময়ের ব্যবধান থাক] সম্ভবপর । হয়ত প্রাবনের পর 
দীর্ঘকাল প্রত্বস্থলটি পরিত্যক্ত ছিল। | 

উতখনিত ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনলমূহ দ্বিতীয় স্তরের অনুরূপ । 
কিন্ত প্রত্বস্তনমহের গঠন ও গ্রগণগত মানের বিচারে দুই পর্বের পার্থক্য লক্ষিত 
হয়। টিবির সর্বোচ্চ চুড়ার ঢালু অংশে তৃতীয় যুগের এক সারি চুনের প্রলেপ 
দেওয়া! আবিষ্কৃত উনানের মধ্যে ভক্ম ও অস্থিখণগ্ডছিল। এইধরনের স্থুবিস্াস্ত 
উনান মধ্যপ্রদেশের নাভদাতোলীতেও আবিষ্কৃত হয়েছিল। পূর্ববুগের স্টায় এই 
স্তরে বহু ছিদ্ররবিশিষ্ট মুখ্পাত্রের সন্ধান পাওয়! গেছে। তৃতীয় যুগে প্রা 
পরত্নবস্তদমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উর্বরতার প্রতীকম্বর্ূপ একটি পোডামাটির 
ভগ্র মাতৃমৃতি, একটি গজদন্ত নিখিত চিরুণীর অংশ, একটি অক্ষত শ্বেতবর্ণে চিত্রিত 
প্রবাহনালীযুক্ত লাল-কালে! রং-এর মৃংভাণগ্ড। আবিফৃত অগ্ঠান্ত মুৎ্পাত্রগুলির 
নক্স! দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষ। উন্নততর । এই স্তরেও মৃত্তিকায় নিমিত পশুর 
প্রতিক্কতি, কয়েকটি মস্তকবিহীন পশুর পোডামাটির প্রতিকৃতি দীর্ঘ ক পক্ষী, যা 
দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে ময়ুর। এই স্তরে গৃহপালিত পশুর মধ্যে স-ককুদ বৃষ, 


প্রাগৈতিহাঁসক যুগ ১৩১ 


গৃহপালিত শুয়োর ব্যতীত সম্বর হবিণ, মোরগ, মহিষ, বন্ত ছাগলের হাড়, সাধারণ 
রত প্রপ্তর, তাআ্র নিমিত কানের ছুল ও অন্তান্ত অনঙ্কার এ যুগের মানুষের প্রদাধনের 
কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

পাও্রাজার টিবির চতুর্থ ভবের নিদর্শন থেকে এঁতিহাসিক যুগের যে সুচনা 
হয়েছিল এমন অনুমান করা হয়। এই স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাল, কালে। ও ধূলর 
বর্ণের মুৎ্পান্রের সমারোহ এবং বিভিন্ন আকারের অলঙ্কাবের নিদর্শন ও দেখা যায়। 
সৎ্পাত্রগুলির গায়ে কাচ অবস্থায় নকৃসা কেটে ষে পোড়ানে। হয়েছিল তা রেখাগুলির 
রঙের স্থায়িত্ব দেখে অনুমান কর] যায় এ রেখাশুলি পোডানোর পূর্ব অবস্থায় 
অঙ্কিত। ম্বৎপাত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল হাড়ি, হাতলযুক্ত কডাই, অল্পচাপ1 অগভীর 
চওড1 পাত্র। ম্বৎ্পাত্রের গায়ে রঙএর প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহ্ৃত একটি নিচু 
কানাবিশিষ্ট পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ব্যবহাব্জনিত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত। 
জল সঞ্চয়ের নিমিত্ত বড মুৎপাত্র ব্যবহার কর। হত, কেনন। এই স্তরে মেঝের ওপর 
ছুটি গতে মোট দানার নদীর বালি ছিল অর্থাৎ, বালির উপরে মুখপাত্র বসানোর 
রীতি ছিল। হাপরযুক্ত যে উনানটি পাওয়া গেছে তাতে অন্যান করা যেতে 
পারে যে, সেটি ধাতব পদার্থ নিশাণের জন্য ব্যবহারের উপযোগী ছিল এবং উক্ত ধার! 
অন্থসবূণ করে এ ঘুগের কর্মকারগণও হাপরযুক্ত উনান ব্যবহার আয়ত্ত করেছে। 

পাণ্বাঁজার টিবির উপরিভাগে পোডা ইটের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে 
উত্থননকারীগণ অন্ুমান করেন যে, এট দশম-একাদশ শতকে নিগিত। মনে 
হয় পরবর্তীঘুগে মুসলমান অভিযানের সময় এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্থ 
এ কোন সঠিক কারণ জানা যায় না! তবে সৈয়াদ বুখারী কর্তৃক এই অঞ্চল 
অভিযানের কথা শোন] ষায়। এই টিবির সংরক্ষিত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
রাস্তার ধারে একটি বৃক্ষেত নীচে অনুরূপ আগুনে পোড়া ইটের তৈরি স্থাপত্যের 
ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উৎধননকারীগণের মতে এটি বৌদ্ধ, হিন্দু অথবা দুই 
ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত কোন উপাসনাস্থানের ধ্বংসাবশেষ । এই স্থানে শ্রীম্টীয় 
দশম-একাদশ শতকের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর-মৃতিও পাওয়া! গেছে এবং এর মধ্যে 
বিষ্ুলোকেশ্বর মৃতিও আছে। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায় যে, এই টিবির সন্নিহিত পূর্বে ষে প্রাচীন মন্দিরের 
ধবংলাবশেষটি দেখা যায়, সেখানে ছু'টি বিষুরমুতি আছে, যা অনেকে দশম শতকের 
পূর্ববতাঁ বলে মনে করেন। বর্তমানকালে এ ধ্বংসাবশেষের উপর আশ্বিন মাসে 
মহাসযারোহে চণ্তীপূজা অনুচিত হয় । 
একটি বিতাঁক তি শীলমোহর £ 

পূর্বোজিখিত পাও্-রাজার টিবির তৃতীয় স্তরে আবিষ্কৃত স্টিয়াটাইট পাথরে 
খোদদিত শীলমোহরটি প্রত্বতত্ববিধগণের মধ্যে আলোডন সৃষ্টি করেছিল। প্রাপ্ত 
গোলারুতি শীলমোহরটির সামান্ত অংশ ভগ্র। শীলমোহুবের উধ্বাংশে ৮টি রেখা- 
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চিত্র এবং নিয়াংশে তিনটি পৃথক চিত্র খোদিত আছে। মাইকেল রিভলে নামক 
এক ইংরাজ প্রত্বতত্ববিদ শীলের লিপি ও চিত্র পরীক্ষা করে মন্তব্য করেছিলেন যে, 
শীলটি ভূমধ্যসাগতীয় অঞ্চলের ক্রীট দ্বীপ হতে আগত। উপরের রেখ! চিত্রগুলি 
ক্রীট ম্বীপের স্প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার রেখালিপি, যা ইংরাজীতে [17581 14৯, 
৪০110 এবং নিম়্ভাগের চিত্রলিপিটি এ দ্বীপের ফ্যেষ্টোস নামক স্থানে প্রাপ্ত 
পোড়ামাটির চাকতিতে খোদিত এক ধরনের চিত্রলিপি। মিনোয়ান সভ্যতার 
ছুই ধরনের রেখালিপির মধ্যে 117521 “3১ 5011014র পাঠোদ্ধার করেন মাইকেল 
ডেন্টিস ও চ্যাউউইক নামক লিপিবিশারদদ্ধয়। “৬, লিপির পাঠোদ্ধার কেউই 
করায়ত্ত করতে পারেন নাই। কিন্তু মাইকেল রিডলের মতে সেটি মিনোয়ান 
লেখলিপি অনুসারে 41278. & যা আতিয়1 নামক এক গ্রীক নাবিকের নাম 
অথব1 এ শবটির তিনটি অংশ 4, 22 ও & যথাক্রমে যার অর্থ জল, মাছ ও 
শিরস্ত্রাণ। তার মতে খ্রীস্টপূর্ব্ব ১৫০০ অবেে বাংলা সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
যোগাযোগ ছিল। রিভলেব ভাষায় বল! যায়,২৪__ 
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এ প্রসঙ্গে গ্রীতিমাধব রায়ের মন্তব্যে জানা যায়, যে সমস্ত কারণে বিভলে 
শীলটিকে মিনোয়ান লিপি বলে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে একটি হল অস্কনভঙ্গী। 
অথচ মিনোয়ান শীলগুলির স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠ চিত্রভঙ্গীর সঙ্গে পাওুরাজার শীলের, 
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শিল্পগত উৎকর্ষের কোন মিল নাই বরং শীলের উপর আকা মাছের সঙ্গে প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় ইঠ্টার দ্বীপপুঞ্জের বঙ্গে চিত্রলিপির মাছের সা্দৃশ্ত বেশী । মিনোয়ান 
সভ্যতার আবিষ্কারক ইভান্স ও ডেন্টি,দের মতে ফ্যেষ্টোস চাকতি ক্রীটসে এসেছিল 
অন্ত কোন স্থান হতে এবং এ চিত্রলিপি থেকে মিনোয়ান রেখাচিত্রলিপির স্থাষ্টি হয় 
নাই । কেনন। ক্রীটে প্রাপ্ত বনুদংখ্যক শীলের কোনটিতেই যখন একই সঙ্গে চিত্রলিপি 
ও রেখালিপির ব্যবহার ছিল না। ক্রীট হতে এঁ যুগে নাবিকদের বঙ্গদেশে 
আসার কোন বাহক প্রমাণ পাওয়1 যায় নাই। তিনি আরও বলেছেন ষে, 
অঙ্গার-চতুর্দশ পৰীক্ষান্তে জানা! গেছে দ্বিতীয় স্তরের কাল নিরূপিত হয়েছে 
খীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে । সম্প্রতিকালে তৃতীয় স্তরের প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর কাল 
নিবূপিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে । তা*হলে সাতশত বৎসরের ব্যবধানের 
প্রত্ববস্থকে সমকালীন বলে দাবী করা যায় না। অথচ 'গ্রীন্টপূর্ব ১৫০০ অবে 
মিনোয়ান লিপির প্রচলন ছিল না। সেলিবিস দ্বীপের বুগীলিপির সঙ্গে শীলের 
লিপির আশ্চর্য মিল আছে। ব্রাহ্দগীগোষ্টির এই লিপি কম জটিলতাপূর্ণ। পাওু- 
রাজার টিবিতে প্রাঞ্ধ মৃৎ্পাত্রে এই ধরনের বেখাপাত আছে। তার মতে, 
রেখালিপির পাঁচটি অক্ষরকে বাম দিক হতে সাজালে যথাক্রমে পাওয়া যাক্স-_ 
ন, দ, উগ, ক, ত এবং শবটি নিঃসন্দেহে সংস্কৃত শব-_নদজ কত: | নদঙ্গ শবে 
অর্থ নদীতে বা নদীর সহ যা চলে এবং কত: শর্ধের অর্থ নির্ধলী ফল যা জল 
পরিষ্কার করে। অবশ্য শীলের উপর অক্ষরগুলি খো?াই-এর কারণ অনুমান করা 
কঠিন। শীলটি যেহেতু শ্রী: পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর এরান মুন্রা বা মৌর্যলিপি অপেক্ষা 
প্রাচীন, সে কারণে এটিকে প্রাচীনতম লিখিত সংস্কতের উদাহরণ বলে গণ্য 
করা যায়। 


তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে সে যুগে বাংলার সঙ্গে ক্রীটের 
সভ্যতার যোগাযোগ প্রমাণিত ন। হলেও বুহন্তর ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
সঙ্গে, এমন কি অষ্রেলিয়। মহাদেশের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যোগাযোগ ও 
আদানপ্রদ্দান ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। জপ্রিলুক্কি, সিলভ্যা লেভী, কান, 
ফ্েচার, গার্ডনার, ফেরাল্ড, ক্যালেন, ফেলস, হেইন, গেলডেন প্রভৃতি পণ্ডিতের! 
অষ্্রিক ভাষার প্রসার, অষ্টালয়েড জাতির মানুষের নৌকার গঠন, ধানের চাষ, 
পাথরের অস্ত্র নির্মাণবীতি প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনান্তে প্রমাণ করেছেন 
যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ছিল। প্রস্তর-পৃ্জা, টোটেম-যাদু ও টৈবধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচন! এই 
ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। কাজেই ইতিহাসের আগের যুগে সেলিবিস দ্বীপের 
অধিবাসী বুগীরা আর অঞ্জয় উপত্যকার বাঙ্গালীর! একই লিপি ব্যবহার করত, এমন 
ধারণাকে আর সম্পূর্ণ আজগুবি বলা চলে না।২ং 
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কিন্ত উৎখননকারী দলের নেতা পরেশচন্ত্র দাশগুগ, রিডলের মতকেই 
সমর্থন করেছেন। তীহার মতে শীলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মাছটি প্রকৃতপক্ষে 
হাতুডিমুখে। হাঙর, যখন তাকে উপর থেকে দেখা যাবে । উত্তর সাগর এবং অন্ঠান্ত 
সমুক্রে বিচরণশীল এই প্রাণীর চিত্রণ যে বিস্থৃত কালের নাবিকদের অভিজ্ঞতার 
পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নাই ।২৬ 

পাও্রাজার টিবিতে প্রাপ্ত লীলমোহরটি অধ্যাপক বঙ্কুবিহান্ী চক্রবর্তী 
কর্তৃক অন্তভাবে পঠিত হয়েছে । তিনি উৎকর্ষ রেখালিপিগুলিকে “পণ্যতৃম*বূপে 
পাঠ করেছেন ; উৎকীর্ণ চিত্র সন্বদ্ধে তার মন্তব্য হল,২৭-_ 
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তার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও উল্লেখযোগ্য-_প্রাঞপ্ধ শীলটির সঙ্গে সিদ্কু উপত্যকায় 
প্রাপ্ত প্রত্ববস্তর মিল আছে। নাগাজুনিকোগ্ডা ও উব্যুরে প্রাথ লিপির সঙ্গে এর 
সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাপ্ত শীলমোহরটির উৎসস্থল সম্বন্ধে দ্বর্গত ডঃ নীহারবগ্তন 
রায়ও সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেছেন যে, এই পর্বে এ ধরনের বিস্তৃত 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্ত কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।২৮ কিন্তু 
ডঃ অতুল স্বর বিডলের মতকে সমর্থন করেছেন এবং তার মতে এই স্থানে একটি 
বাণিজ্য কেন্জ্র ছিল।২১ 


নরগো্ঠীর পরিচয় £ 
পাগু.রাজার টিবিতে প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল ১৪টি মানব- 
সমাধি এবং সমাধিগুলির মধ্যে ৬টি প্রথম যুগের এবং বাকি ৮টি দ্বিতীয় যুগের। 
প্রাথমিক পর্যায়ে স্বৃতদেহগুলি সরাসরি শায়িত অবস্থায় ছিল। মৃতদেহগুলি পূর্ব- 
পশ্চিমে প্রসারিত অর্থাৎ পূর্ব দিকে মাথা এবং পদছয় পশ্চিম দিকে লম্বমান। এই 
যুগের কঙ্কালগুলি সবই মুণ্ডহীন। দ্বিতীয় পধায়ে অন্ত্যেষ্টিকর্ষের সময় মৃতদেহ 
উন্মুক্ত অথব1 অন্য কোন অবস্থায় রাখার পর সেই কঙ্কাল অথবা সামান্য অস্থি 
সমাধিস্থ কর] হত। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি ছুই যুগেই অপরিবতিত। 
দ্বিতীয় যুগের কস্কালগুলির মধ্যে একটি কঙ্কালের পায়ের নিয়াংশ কাটা। ভারতীয় 
বৃতত্ব সর্বেক্ষণের বিশেষজ্ঞগণের মতে কঙ্কালটি ছিল ত্রিশ বৎসর অথবা তদূর্ধ বয়স্ক 
কোন পুরুষের । এই সমাধিটিকে আংশিক সমাধি বল হয়েছে । অপর একটি 
সমাধিক্ষেত্রে ৩* বৎসর বা তদূর্ধ বয়স্ক কোন নারীর অস্থিগুলিকে একত্র করে, তার 
উপর পশ্চিমমুখী অবস্থায় স্থাপিত কর] হয়েছে তার করোটি এবং এর নিকটেই 
একটি সচ্ছিদ্র লাল বং-এর মুত্ভাগ্ডের অংশ পাওয়া গেছে । টিবির পশ্চিম প্রান্তে 
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একটি পরিখায় পাওয়1 গেছে প্রথম যুগের স্তরে ছুটি ১২১৩ বৎসব বয়স্ক বালক" 
বালিকা ও তিনটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের দেহাবশেষ । এ ছাড়া একটি ম্বৎপাত্রের 
ভেতর মাত্র একটি কশের দাত আবিষ্কৃত হয়েছে ।৩* 

ভূ-অভ্যস্তর ভাগে প্রা্থ কঙ্কালসমূহ সঠিকভাবে কোন্‌ নরগোঠীর অন্ততু্ত 
তা নিণাঁত হয় নাই। স্থানটি সাওতাল অধ্যুষিত, তাই এ জনগোঠী সাওতাল 
হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নৃতত্ব-বিজ্ঞানীর] সে সম্পর্কে কিছুটা দিধাগ্রস্ত। কঙ্কালগুলি 
একজন পূর্ণবয়স্ক সাঁওতাল অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতির। তাদের নাকের আকুতি 
সাওতালদের ন্তায় হলেও মস্তিষ্ের গঠন লম্বারুৃতির | তবে ধাতুর ব্যবহার, নগর ব 
গ্রাম পত্তনের ধারায় তাদের সমাজজীবন ছিল সাওতালদের থেকে পূথক। এই 
অঞ্চলের নরগোঠীর (অতীত ও বর্তমান ) দৈহিক কাঠামোব নিয় প্রদত্ত তুলনামূলক 
তালিক৷ থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অস্থবিধা আছে। 
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পাওখরাজার টিবি সহ জেলার অন্যান্য তাত্রাশীয় প্রত্বক্ষেত্রে বিভির পর্যায়ের 
সভ্যত। ও সংস্কৃতির আবিফ্‌ত নিদর্শনাবলী ও অধিবসতিব চিহ্ন থেকে অন্রমান করা! 
যেতে পাবে যে, অন্ততঃপক্ষে শ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ-ভ্রয়োদশ শতক হতে এই স্থানের 
মানবগ্োষ্ঠী যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। 


১৩৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কষ-লোহিত মৃৎপাত্রেন্র নির্মাণ কৌশল ও ধাতুর ব্যবহার তাদের কৃষিভিত্তিক 
গ্রামীণ সভ্যতার ধারাকে যে উন্নত পর্যায়ে উত্তোলিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই। 
বাণেশ্বরভাজা £ 

ভাতার থানার অন্বীনে ও ভাতার রেলষ্টেশন হতে ৮ কিঃমিঃ পূর্বে 
বড়বেলুন গ্রামের বাণেশ্বরডাঙ্গায় প্রাপ্ত তাত্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শনাবলী হতে 
প্রমাণিত হয় ষে, অপরাপর অঞ্চলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রত্বস্থল 
আবিষ্ষার ও প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র 
দামোদর ও অজয় নদের তীরভূমি অঞ্চলেই তাত্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে নাই, 
জেলার মধ্যবতা অঞ্চলে খড়েগশ্বরী বা! খড়ি নদীর গতিপথে (অবশ্ঠ অতীতে এটি 
ছিল দামোদবের শাখ। নদী ) এ যুগের মানবগোষঠীর অধিবসতি স্থাপিত হয়েছিল। 

১৯৭২ থ্রীষ্টাব্ে বাণেশ্বরডাঙ্গার শিবমন্দির পরিদর্শনকালে প্রত্বক্ষেত্রের গুরুত্ব 
উপলব্ধি কৰে রাজ্য প্রত্বতত্ব বিভাগের অধীক্ষক ম্ব্গয় দেবকুমার চক্রবর্তী সর্বপ্রথম 
রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। ১৯৭৪ খ্রীন্টাব্ে এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রত্বুতত্ব বিভাগের তত্বাবধানে প্রায় তিনমাস ব্যাগী উৎখনন কার্ধ পরিচালনার 
ফলে স্থদুরর অতীতের এক মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রত্ববস্তর আবিষ্কার হতে পাওু- 
রাজার টিবির সমগোত্রীয় এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। উৎখননকালে 
প্রাপ্ত প্রত্রবস্থর মধ্যে পোড়ামাটির সাধারণ কৌণিক পানপাত্র, কৃষ্ণলোহিত 
স্বংপাত্রের মধ্যে বহিমু্ধী কানা সমন্থিত ভাগ, অগ্ঠান্ত সাধারণ নিদর্শনগুলির মধ্যে 
অন্রচূর্ণ মিশ্রিত বেলেমাটির রুক্ষ পাত্র বিশিষ্ট হাড়ি বা কলস এবং লৌহনিগিত 
তরবারিব ভগ্ন অংশ উল্লেখযোগ্য । প্রাথমিক পর্ধে মানবগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত 
হয়েছিল রক্তবর্ণের ছোপ সমন্বিত বালুকাময় ও পাললিক সুরের মুত্তিকার উপরু। 
৩নং পরিখায় টিবির উপর থেকে প্রার ১৬ ফুট নিচে এই যুগের গুহতল- 
সমূহের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কৃত হয়। এই গৃহতলগুলির আকৃতি ও 
পরিচয়যোগ্য খুঁটির চিহ্ৃগুলি ছোট আকারের কুঁডেঘরের নিদর্শনম্বূপ বলে 
অন্থমান করা যেতে পাবে। এই পর্যায়ের বালুকাময় স্তর হতে প্রমাণিত হয় 
যে, কোন এক সময়ে দামোদরের শাখা নদী অথব1 দামোদরের (কেউ কেউ 
অন্থমান করেন যে সুদুর অতীতে দামোদর এই পথে প্রবাহিত হত) প্রাবনজনিত 
কারণে বালুকারাশি এই অঞ্চলকে আবৃত করেছিল ।৩২ 

বাণেশ্বরভাঙ্গার দ্বিতীয় যুগে পুরাবস্তনমূহের সম্বদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে। 
দ্বিতীয় যুগের অধিবসতি স্তরে আবিক্কৃত কৃষ্ণলোহিত বর্ণের কৌলালের দৃষ্টান্ত নিলে 
দেওয়! হল-_-৩৩ 


১। সম্তন্ত থালির (ভিস-অন স্ট্যানড ) ভগ্রাবশেষ। 
২। পানপাত্রের শ্ায় ক্রমঃ সঙ্থীর্ণ পাত্রের অংশ। 
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৩। ছু"শ্রেণীর কোশী পাত্র । 

৪1 স্ুভৌল কলস। 

«| বহিমৃধী ধারাল কান। সমস্থিত ভাগ । 

৬। ফুলের টব বা টিউলিপ ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট পান্র। 

৭। বহিমুথী ও বৃত্তাংশের ন্যায় উঠে যায়] কান। সমন্বিত কলস। 

এই স্থানে তৃতীয় যুগে প্রাঞ্ধ নিদর্শনাবলী পূর্বতন সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর 
পর্যায়ের । মোরামপেটা অথবা চুনের আস্তরণ দেওয়] মেঝেয় তাত্রাশ্্ীয় যুগের 
মৃৎ্পাত্র, ৪নং ট্রেঞ্চের প্রায় ১০ ফট নিয়ে একটি ভারী লৌহপিগড ও বাসগৃহ প্রভৃতি 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । সমাজজীবন ছিল কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। 
এ ছাডা ভিম্বারতি চূল্লী, পোড়া ইটে নিমিত ক্ষুদ্রায়তন বেদী (সম্ভবতঃ ধর্মীয় 
বেদী ), কৃষ্ণবর্ণের ম্বৎপাত্রের প্রকৃতি দেখে অন্নুমিত হয় যে, তৃতীয় পর্বের পর অধি- 
বসতিস্থল দীর্ঘকাল পরিতাক্ত ছিল। 

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে টিবির শীর্যদেশে ইষ্টক নিমিত স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ 
দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষটির উপর প্রতিষ্িত বাণেশ্বর শিবের চাবরচালা মন্দির । 
বেশ প্রাচীন এই দেবমন্দিবে সংযুক্ত মকরমূখী নালীটি স্বভাবতই পালযুগের কোন 
কীতি তথা ধ্বংসাঁবশেষের্র যে অংশ ছিল তারই সাক্ষ্য দেয়। মন্দিরের ভিত্তিমূলে 
ইটের স্থাপত্যটিব প্রাচীনত্ব প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বের । বিভিন্ন ইটের শ্রেণীর 
আয়তন ( বৃহদাকার ইটও আছে) এবং নির্মাণ পদ্ধতির কৌশল এ সময়কে ন্মরণ 
করিয়ে দেয়। বাণেশ্বরডাঙ্গার পশ্চিম অংশে ইটের তৈরী বৃত্তাকার স্থাপত্যটি 
সম্ভবত বৌদ্ধ ব1 জন তুপ বলে অনুমান কর] হয় এবং হয়তো এ স্তুপের 
ধ্বংসাবশেষের উপর কোন মন্দির নিমিত হয়েছিল। প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হলে 
উক্ত ভিত্তিবেদীতে বর্তমান মন্দির নিমিত হয়েছিল বলে অনুমান কর] যায় ।৩৪ 

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে মহিষদলে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত কাঠকয়লাসমূহ 
অঙ্গার চতুর্দশ (0-14) পদ্ধতির দ্বার] পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, খ্রীস্টপূর্ব 
ছি-সহশ্পাঝের দ্বিতীয়ার্ধে এই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সে কারণে অনুরূপ 
নিদর্শনাবলী হতে নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে 
খড়োশ্ববীর তীরে ও বাণেশ্বরডাঙ্গার এই অধিবসতিটি গড়ে উঠেছিল। 
উত্ধননকারীর ভাষায় বল যেতে প।রে--“একদা বিস্বত অতীতে সে যুগের 
জনকোলাহল মুখরিত এই লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষ পুনবার প্রমাণ করে বাংলার 
অতিবাহিত তাত্রধুগের জনসমস্্ির আপন রুচি ও সৌন্দর্ধ্যপ্রিয়তাকে ।” 
সাওতালডাঙা 5 

জেলার মধ্যাঞ্চলে অপর একটি প্রত্বক্ষেত্রে তাত্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শন হতে 
সহজেই অনুমান কর] যায় যে, কৃষজীবী ও পশ্তপালনকারী মানবসমাজ বর্ধমান 
জেলার বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেছিল। ভাতার থানার আমারুণ রেল- 


১৩৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্টেশনের কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে খড়োশ্বরী নদীর তীরে আরাগ্রামের 
সন্নিকটে সাওতালভাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত টিবি হতে প্রাচীন যুগের একই কষ্টির কয়েকটি 
নিদর্শন পাওয়! গেছে। এই স্থানে তাআআশ্ীয় সভ্যতার সঙ্গে স্থপরিচিত কৃষ্ণ- 
লোহিত কলসের মধ্যে সংরক্ষিত অস্থির অবশেষ ও তাম্রনিমিত চুডির নিদর্শন 
আবিষফত হয়েছে। ভগ্ন কলসের মধ্যে অস্থি সংরক্ষণের নিদর্শনটি প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরিচায়ক । অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর- 
দক্ষিণে শায়িত এক মানবসমাধি এবং তৎসংলগ্ন অস্ত্যেট্িজ্ঞাপক একটি কৃষ্ণ-লোহিত 
বর্ণের ভগ্ন কলস এবং কৃষ্ণ-লোহিত ম্বৎপাত্র ব্যতীত অন্থান্ত নানা আকৃতির স্বৎপাত্র, 
রত্বপ্রস্তর নিগিত বিভিন্ন পুতি এবং শেষ প্রত্বাশ্বীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আম়ুধের নিদর্শনা- 
বলী। এই সকল আযুধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নান] প্রস্তরপিণ্ড ও শন্ক ফলাক1 দেখে অনুমিত 
হয়েছে যে, এই নদীর তীরে উপরোক্ত অস্ত্রাদিসমূহ পশুশিকার ও দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রার উপযোগী ছিল ।৩« 

আলোচ্য প্রত্বক্ষেত্রে কিন্ত অধিক পরিমাণে পুরাবস্ত পাওয়! যায় নাই । মনে 
হয় সন্নিকটবতাঁ খড়েগশ্বরী নদীর প্রবল বন্থায় উক্ত নিদর্শনাবলী ক্ষয়প্রাণধ মৃত্তিকার 
সঙ্গে ভেসে গেছে। সাওতালভাঙ্গার টিবিতে প্রাঞ্ধ নিদর্শন হতে অনুমান কর। সঙ্গত 
হবে যে, এই অধিবসতি ক্ষেত্রে প্রথম যুগে প্রত্বাশ্বীয় ও ক্ষুত্রাশ্শীয় আমুধ ব্যবহার- 
কারীগণ বসবাম করেছিল এবং পরবর্তাকালে এ অঞ্চলেই তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে 
উঠে। অধ্যাপিকা শ্রীমতা অমিতা৷ রায়ের এক প্রতিবেদনে জান] যায়, এই স্থানে 
টিবি ছুটির মধ্যে প্রথম টিবিটির আয়তন ১৫০ বর্গগজ এবং নদ্রীখাত হতে এর 
উচ্চতা! ৩০ ফট । টিবির উপরিভাগ ক্ষয়প্রাঞ্ত এবং তার নীচে শক্ত মৃত্তিকার 
উপরিভাগে প্রত্বস্তসমূহ সংগ্রহ কর? হয়েছিল। প্রাপ্ত কঙ্কালের অবস্থা অতিশয় 
জীর্ণ। টিবির উপরিভাগে পোডামাটির পুতুল, সাধারণ বত্বপ্রস্তর, ক্ষুপ্রাশ্মীয় কৃঠার, 
ও আংটীসহু তাঅনিমিত কিছু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় টিবিটি, প্রথমটি 
অপেক্ষা আয়তনে ছোট এবং উচ্চতায় অপেক্ষারৃতকম। এই টিবির উপরিভাগ 
সমতল, কিন্তু পূর্বভাগ ঈষৎ ঢালু হয়ে নদীর তীরে হঠাৎ নেমে গেছে। দ্বিতীয় 
টিবিতেও ক্ষুপ্রাশ্মীয় আয়ুধ, পোড়ামাটির দ্রব্য, তাত্্থণ্ড ও তাত্রপিণ্ড আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এই স্থানে কষ্চলোহিত ম্বংপান্রের অবস্থিতি প্রায় অন্পস্থিত; কিছু 
উজ্জ্বল মুৎপাত্র এই স্থানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাবস্ত। সম্ভবতঃ এই নিদর্শনগুলি 
তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার দৃষ্টান্ত নয়। হয়ত মধ্যযুগে পুনরায় এই অঞ্চলে অধিবসতি 
গড়ে উঠেছিল ।৩৬ 


ধাতুর ব্যবহার ঃ 


পাও্রাজার টিবি উৎথননের সময় আবিষ্কৃত লৌহ নিগিত ভ্রব্যসহ একটি 
প্রাচীন তরবারি ভারতীয় প্রত্রতত্বের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পর্কে স্বর্গতঃ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১৩৯ 


দাশগুঞ্ের মন্তব্য হল,--“[001170 08৩ 60০85801010 01 1964 1 23 01017 
91915 [0:০6 (1196 1101 925 1070৬110810 09109025159 1061650 21 0015 5106, 
3106 09 9100 ৮108 019 056 01 9010091 2100 110101091101)9 11) [61100 11] 118 ৪. 

0181017010951091 1)0112010 2100100 1000 13.0.১৩৭ তীর মতে, প্রাগৈতিহাসিক 

সভ্যতার শেষ অধ্যায়ে চিত্রিত মৃৎপাত্র, প্রবাহনালীযুক্ত মৃত্ভাণ্ড, পাথরের ক্ষুদ্রান্, 

নব্যপ্রস্তর কালের কৃঠার, তামার অলঙ্কার ও লৌহনিমিত অদ্ত্-সবই এক 
সঙ্গে ব্যবহার হত। 
উপরি-উক্ত মন্তব্যের পরু বিষয়টি যথেষ্ট আলোডনের স্ষ্টি কনে ও তার 

এই মন্তব্যটি সমালোচিত হয়েছিল। ডঃ নীহারবগ্ন বায় স্পষ্টই বলেছেন যে,৩৮ এ 

সময়ে পূর্বাঞ্চলে লৌহের ব্যবহার ছিল ন1। তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, 

এই জেলার দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমা, বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ 

ও মানভূম জেলার যথেষ্ট পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া! যায় এবং বহু প্রাচীন- 

কাল হতে আকরিক লৌহ ব্যবহাব্রিক কার্ষে নিয়োজিত হত। সম্প্রতিকালে সিংভূম 

জেলার খোগডামৌজা গ্রামের পরিত্যক্ত ভূমিতে বহু লোহ1 তৈরীর চুল্লীর সন্ধান 
মিলেছে । বিশেষভাবে এই অঞ্চলে অন্থরগড়ে হাজার হাজার পরিত্যক্ত লোহ? 
তৈরীর চূল্লী পাওয়] গেছে ।৩৯ সুয়াতার একটি পরিত্যক্ত টিবিতে ছোট ছোট লৌহ 
পিগ্ড দেখ! গেছে ।৪* রাঢ় জনপদের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত বিহার রাজ্যের 
তাত্রধনি হতে সংগৃহীত তাম। সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেও ব্যবহৃত হত।৪১ 

লৌহের ব্যবহার সম্পকিত সন্দেহ অবসানের নিমিত্ত, এই দশকে (১৯৮৪-৮৫) 
পরীক্ষামূলকভাবে নমূনা সংগ্রহের জন্য পাও,্রাজার টিবিতে উৎখনন কাধ 
পরিচালিত হওয়ায় এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকভাবে কালের ক্রমবিস্তাস 
জান] যায়।৪২ উদাহরণস্বরূপ £ 

১। আদি যুগ- শীস্টপূর্ব ১৬০ অব হতে খ্রঃপৃঃ ১৪০* অব পধস্ত। 

২। তাম্রাশ্মীয় যুগ রূপে চিহ্নিত শ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব হতে খ্রীঃপূর্ব ৯০০ অব পর্যন্ত । 

৩। মিশ্র যুগ_( তাত ও লোহার ব্যবহার দেখ ষায় ) শ্রীস্টপূর্ব ৯০* অব হতে 
্ীস্ট পূর্ব ৬০* অন্ধ পধন্ত। 

৪। এই যুগে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের কৌলাল ব্যতীত বিভিন্ন জীবাশ্মর হাড়ের সন্ধান 
পাওয়া গেছে, যাদের অস্তিত্ব খ্রীন্টপূর্ব ৬** অব হতে খ্ীস্টপূর্ব ৩০* অবেব 
মধ্যে ছিল। 

৫। এঁতিহাসিক যুগের প্রথম পর্ব খ্রীস্টপূর্ব ২০* অব হতে ২** খ্রীন্টাব পর্ধস্ত। 

তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার বিস্তৃতি ও কালাহ্ক্রম প্রসঙ্গে বল যায় যে, পাগ্.বাজার 
চিবির সর্বস্তরের কাঠকয়ল! নিয়ে অঙ্গাব্ব-চতুর্দশ ( সি-১৪) পরীক্ষা কর! হয় নাই 
বা পন্ক্ষার পূর্বে যে সাবধানতা অবলম্বন কর1 উচিত ছিল, সেই পদ্ধতিও গ্রহণ 

কর। হয় নাই। মহলে স্তর বিস্তাসের তুলনামূলক কালাম্থক্রম ১৩ 


১৪৯ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রাচীন লৌহুযুগ-_স্টপূর্ব ৬৯* অবা। 
শেষ তাত্রাশ্ীয় যুগ-_ীস্টপূর্ব ৮৫৫ অব্য । 
প্রাচীন তাত্রাশ্মীয় যুগ (টি. এফ.-৩৯২ )-_খ্রীস্টপূর্ব ১০৮৫ অব । 
এ --(টি. এফ.-৩৯১)- শ্রীংপৃং ১৩৮* অর্ব। 
তুঙ্লসীপুর উৎখননের পর ডঃ হংসমূৰ ধীরাজলাল শাঙ্কালিয়া উক্ত মত সমর্থন 
করেছিলেন । পঞ্চম স্তর ব! প্রাচীন এতিহাসিক যুগের ব্যাপ্তিকাল যদি খ্ীস্টপূর্ব হতে 
২০০ গ্রীস্টাবের মধ্যে ধর] হয়, তা*হলে অনুমান কর যেতে পারে যে, পাটলিপুত্রে 
শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্ধ অথবা শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে রাঢদেশ বশ্ঠতা শ্বীকারে 
অন্বীকৃত হওয়ায় বর্ধমান, বীরভূম, বকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন সম্পদশালী 
জনপদসমূৃহ বিশাল টসন্যবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংসপ্রার্চ হয়েছিল। মহিষদল, 
পাগ্ড.রাজার টিবি ও মঞ্গনকোটে প্রাপ্ত পোড। চাল হয়ত এই ইঙ্গিতই বহন করছে। 
সর্বশেষ (১৯৮৪-৮৫ ) উৎধননটির বিশেষত্ব হল এই যে, এই সময়ে আবিফ্‌ত 
নিদর্শনাবলীর মধ্যে লৌহ ও লৌহনিগ্িত দ্রব্য এবং বিভিন্ন জীবজগ্তর হাডের চিহ্‌ 
পাওয়। যায়। দ্বিতীর স্তরে তামের নিদর্শনপহ লৌহের ব্যবহার আশ্চর্বজনক 
মনে হতে পারে। দ্বিতীয় স্তর লোহা গলানোর ভাটিতে সংযুক্ত পোড়ামাটির নল, 
কান্ডে, অর্ধভয্ তরবারি, ভগ্ন থালার অংশ ( দের্ধ্য ৬২ মিঃমিঃ, প্রস্থ ১৮ মিঃমিঃ ও 
২ মিঃমিঃ পুরু ), ব্রোঞ্জ নিখিত কানের মাকডির আবিষ্কার হতে অনুমান কর] যায় 
যে, এ সময়ে ধাতৃবিগ্যা ও তার ব্যবহার এ যুগের মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল। 
শ্রীহধীন দে ওণ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, একই সঙ্গে তামা ও লোহার 
নিদর্শন ষে স্তরে পাওয়া! যাচ্ছে সেই যুগকে তাম্রাশ্মায় যুগের পরিবর্তে মিশ্র ধাতব 
বুগ বলাই সঙ্গত। রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে,৪৪ “[1015 15 28910. 17700162101 00 
রা 32101012 0186 101; [9010100105) 985 00166 000818 117 1599001]) [17018 
00115 1200 3. 0,900 3. 0. 17019 2130 98015255 6690101)01092510811/ 21 
62119 1:01 256 11158510117 11019.) | 
পাগুবাঞ্জার টিবির অনতিনুরে বর্ধমান, বীরভূম ও মানভূম জেলার এধর্ষময় 
আকর্িক লোহারখনি অবস্থিত এবং এই স্থানের জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে 
জালানীর কাদ্ে বাবহার করাহত। লৌহপিগু ও লৌহনিথিত ভ্রব্যগুলি দূর্গাপুর 
ও বরশাচীর ইম্পাত কারখানায় পরীক্ষিত হয়েছে এবং এ লোহার প্রায় ১১০০০ 
নেন্টি€গ্রড উত্তাপ সহ করার ক্ষমতা ছিল। লোহ1 আবিষ্কারের পর এই সভ্যতার 
কালপঞ্জীকে নৃতনভাবে সাজান যেতে পারে ।৪৫ 


স্তর বিস্তাস। সংস্কৃতির পরিচয়] যুগ ভূপৃষ্ঠ হতে স্তরের প্রাচীনতা 
গভীরতা (মিঃ) 
১ প্রাক-তাম্রাশ্মীয় যুগ ৮ ্রীস্টপূর্ব ১২৫* 


অবের পূর্বে 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১৪১ 


৪২ক তাত্রাশ্মীয় যুগ খ-৫ খ্রী্পূর্ব ১২৫০- 
১০৫০ অব 
২খ মিশ্র-তাম্াম্মীয় যুগ ৬ ্রীস্টপূর্ব ১০৫০ - 
৯৫০ অর্ব 
প্চ৩ক মিশ্র-তাত্রাশ্ীয় যুগ ৫ খীস্টপূর্ব অই্রম শতক 
৩থ লৌহ যুগ ৩ ্ীস্টপূর্ব ৬৩০-৪৫ 
অব 
৪ প্রাচীন এতিহাসিক যুগ খ্ীস্টপূর্ব ৩০০-৬৩৩ 
( মৌর্য-হতে গুপ্ত যুগ ) খীস্টাব 
৫ পাল-সেন যুগ ১ অষ্টম-দ্বাদশ শতক 
পর্যস্ত 
৬ মধ্যযুগ ভূ-পৃষ্ঠের দ্বাদশ শতকের 
উপরিভাগে পরবতাকাল 


* চিহ্নিত স্তরগুলিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির অঙ্গার-চতুর্দশ পরীক্ষার ছার কাল 
নিক্পিত হয়েছে। ২য় জ্বর প্রত্ববস্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা 
অধ্যাপক ভঃ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও তৃতীয় স্তরের প্রত্ববস্ত লক্ষৌ-এর বীরবল' 
সাহানি ই নষ্টিটিউটের শ্রীরাজা! গোপালন কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে। 

রাঢ়ে লোহার ব্যবহার ও নিষ্কাশনের অপর একটি প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ 
মিলেছে। অতি সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত লোহা গলানোর চুল্ী ও পদ্ধতির বিষয়ে 
শ্রা্ধীন দের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। মেদিনীপুর জেলার 
লালজল হতে ১.৫ কিলোমিটার দুরে পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধানের সময় 
আয়তাকার একটি চুলীর সন্ধান পাওয়] যায়। অস্থরগোষ্ঠী যে পদ্ধতিতে লোহা 
গলাতো৷ এখানেও অন্বূপভাবে লোহা গলান হত বলে মনে কর। হয়। মাটির 
উপর জালানী কাঠ সাজিয়ে তার উপর আকরিক লোহা ঢেলে দিয়ে একটা স্তুপ 
তৈরী করা হত। পরে স্তুপটিকে আগাগোড়া কাদামাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হত 
এবং আগ্তন জালানোর সময়ে বাতাসের অভাবে চুলীর মধ্যে যাতে আগুন নিভে 
না যায় তার জন্ঠে সচ্ছিন্্র পোড়ামাটির নল (7401০ ) ছুই স্তরে চূললীর চারপাশে 
সাজান হত। প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত লোহা চুল্লীব্র বাইবে জম হত। 

রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা গলানোর নিদর্শন পাওয়। 
গেলেও এখানে অহ্থর জাতির পরিবর্তে সাওতালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে অনুমান 
কর। যায় যে, এতদঞ্চল হতে তার] সাওতালদের দ্বার! বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ বিহানে 
চলে যেতে বাধ্য হয়। “অস্থর উপকথা হতে গোঠীঘ্বন্দের আভাস মেলে। 
সম্ভবতঃ “অস্থ্র কহুনী” হতে বর্ধমান জেলার সাতকাহনিয় ( থান, কাকপ। ) গ্রাম- 


১৪২ বর্ধমান ১ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নামের উদ্ভব হয়েছে। অন্তর প্রবাদে লোহাম্থরের উপদেশে লাল তীর ছুড়ে 
লৌহআকর সন্ধানের কাহিনী কি বর্ধমানের লাল মাটিকে (ল্যাটেবাইট) ন্মরণ 
করিয়ে দেয়? খখেদে আর্য ও অস্থররের বিরোধ এবং শিব ও বিষুণর ছন্দের 
পৌরাণিক কাহিনীটি মুণ্ডা (বিষ্ণুর উপাসক) ও অন্থ্রদের (শিবোপাসক ) 
বিবাদকে কেন্দ্র করেই হয়ত গড উঠেছিল ॥৪ «ক 


প্রাচীন জীবজন্ত 


সম্প্রতিকালে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ শ্রীস্টাব্দ ) শ্রীন্থধীন দে বিহার পুরাবিদ 
পরিষদ (পাটন1) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্রক্ষেত্রগুলি হতে প্রাপ্ত 
জীবজন্তর হাড সম্পকফিত এক মনোজ্ঞ আলোচন। করেছেন এবং এই আলোচনাচক্রে 
তিনি পাও্রাজার টিবিতে প্রাপ্ত মাছের কাট ও জীবজন্তর হাডের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়েছেন । কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর মাছ এ যুগের অধিবাসীগণের খাছ 
তালিকায় ছিঙস। মোরগ, সককুদ গৃহপালিত জন্ত ( সম্ভবতঃ গরু ), মহিষ, ছাগল, 
শুকর প্রভৃতি জীবজন্তর হাড়ের নিদর্শন থেকে জান! যায় যে, এ শ্রেণীর জীবকে 
পাও্রাজার টিবির অধিবাপীরা পোষ মানিয়েছিল 'এবং এ যুগের আবহাওয়ায় 
এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জীবের অস্তিত্ব ছিল। এর ছারা আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
তাত্রাশ্শীয় যুগে মানুষের প্রধান খাছ্য ছিল ভাত, মাছ, দুধ ও মাংস এবং স্বৃত 
জীবজজ্তর হাডের নমুনা দেখে অনুমান কর। যায় যে, তার এই হাড়গুলি শিল্প কর্ধে 
ও শিকারের নিমিত্ত ব্যবহার করত। শ্রীদ্দের ভাষায় বলা যায়_-৪৬ 
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ভারতীয় পুবাতত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় শাখ। ও বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয়ের যৌথ 
উদ্যোগে বুদবুদ থানার অধীনস্থ ভরতপুর ( ২৩০২৪উ: অঃ ও ৮৭০২৭+পুঃ ভ্রাঃ) 
গ্রামে ১৯৭১ শ্রীস্টাবে স্বল্প পর্িিসবে উত্থনন কাধ পরিচালিত হয়েছিল। প্রত্বস্থলটি 
পানাগড হতে ৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। 
সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও পুরাতত্ব বিভাগের সহ-অধিকর্তা স্থশাস্ত মুখোপাধ্যায় 
হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করায় ১৬ বছবু পূর্বের উৎখনন কার্ধের এখনও কোন রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। গুবে বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভাগীর মুখপত্রের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জান। 
যায় যে, সর্বনিম্ন স্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রঙ্র নিগ্নিত ক্ষুদ্রাশ্শীয় আয়ুধ 
এবং তার উপর স্তরে তামার দ্রব্য, জীবজন্তর হাডের তৈরী ব্যবহারিক ত্রব্য, নান 
রঙ-এব পুতি ও অলংকার, বিভিন্ন বুং-এর বিচিত্র গঠনের ম্বৎপাত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে। ম্বৎপাত্রসমূহের গঠন ও রং-্এর ব্যবহার দেখে এগুলিকে পাগু.বাজার 
টিনি ও মহিষদলে প্রাঞ্ধ নিদর্শনাবলীর অনুরূপ বলে দাবী করা হয়। বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্াালক্ধের মিউজিয়ামের কিউরেটার &শলেন্দ্রনাথ সামন্ত-র নিকট হতে অবগত 
হও] যায় যে, সর্ব নিয়ন্তরের তাত্রাশ্ীয় সভ্যত1 ও সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী গ্রীস্টপূর্ব 
১৫০০ অবের কাছাকাছি কোন সময়ের, য] অঙ্গার-চতুর্দশ (0-14 ) পরীক্ষান্তে তার 
সমর্থন মিলেছে । একই মন্তব্য পরেশচন্ত্র দাশধপ্তও করেছেন৪* যে, বর্ধমান জেলায় 
দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ভরতপুবের তাত্রাশ্মীয় যুগ যে শ্রীপূর্ব দবিপহত্রকের 
মধ্যভাগে অতিবাহিত হয়েছে তা সম্প্রতিকালে হবম্পই্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে 
বেডিও-কার্বন পরীক্ষার দ্বার] । তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, ভরতপুরের টিবিতে 
উত্থননের ফলে যে সভ্যতা আবিঞ্ত হয়েছে তা পাগু,বাজার টিবির সমপধীয়- 
ভুক্ত এবং ভরতপুরের অদৃরে দামোদরের ২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে বাকুড়ার পোখবনায 
আবিষ্কৃত হয়েছে তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার অপর একটি প্রত্বক্ষেত্রে ৪৮ 

এই স্থানে উতখননের ফলে চারটি স্তরে প্রাচীন সভ্যতান্র নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হয়েছে এবং স্তব্ুগুলিতে বিভিন্ন সময়ের ব্যবহৃত ও নিমিত প্রত্ববস্ত হতে অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক তথ্য জানা যায় । 

১। প্রথম সাংস্কৃতিক স্তরে অর্থাৎ সর্বনিয়ভাগে হবিপ্রাভ মৃত্তিকার উপর 
্ষপ্রাশ্্ীয়-তাত্রাশীয় আবিষ্ষত প্রত্ববস্তসমূহের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট চিত্রিত মন্থণ পাত্র, সাধারণ কৃষণ-লোছিত স্বংপাত্র, কাল রং-এর পাত্রের উপর 
লাল রঙের অলঙ্করণ, ঘিয়ে বুং-এর উপর নানা! ব্ং-এর অলঙ্করণ, যা মহিষদল ও 
পাও,রাজার চিবিতেও মিলেছে। ম্ৃৎপাত্রসমূহের বিভাগে ঢেউ খেলান, উপর- 
নীচে ও তেরছ!? নক্সা রেখা চিত্রিত আছে। অন্ঠান্ত প্রত্ববস্তসমূহের মধ্যে হাড়ের 
তরী হাতিয়ার, শাখ। যুক্ত হন্রিণের শৃ, নবাশ্মীয় কুঠার, ক্ষদ্রাশ্মীয় আমুধ, বতু- 
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প্রস্তর নিমিত পুতি আবিষ্কত হলেও তাত্রনিত্রিত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। 
বল্ল পরিসরে উৎ্খননের ফলে কোন অধিবসতির চিহ্ন মেলে নাই। 

২। দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক স্তরটি হল প্রথম স্তরের ক্রমবিকাশ মাত্র । এই স্তরে 
উত্তর ভারতীয় চিন্তণ কৃষ্কবর্ণের কৌলালের অংশসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই 
স্তরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষারের মধ্যে মৃক্তাঙ্গনে ৫০ সেঃমি: ব্যাসযুক্ত একটি 
উনান ও এর কিছুটা উপরে প্রাক-গুপ্তযুগের স্বংপাত্র, লৌহ্‌সহ অন্ঠান্ত ধাতু এবং 
কঙ্করময় বালুকান্তরের উপর রুষ্ণ-লোহিত বর্ণের ম্বপাত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

৩। তৃতীয় স্তবের নিদর্শনাবলী হতে অন্মান করা হয় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তরের সভ্যতার ক্ষেত্রে সময়ের অনেক ব্যবধান ছিল। এই স্তরে প্রাপ্চ নিদর্শন- 
গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বস্ত হল, ব্যবহৃত ইটগুলি রোদে শুকিয়ে গাথা হয়েছিল 
এবং সম্ভবতঃ এটি গুপ্তযুগের নিমিত স্থাপত্য বলে অন্থমান করা হয়।*১ 

৪। চতুর্থ বা সবশেষ স্তরটি এতিহাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য পুরাবদ্ত ও এই 
স্তরে পঞ্চরথাকৃতি একটি বৌদ্ধস্থপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অষ্টম- 
নবম শতকে নিম্সিত বলে অনুমান করা হয়। স্তুপের ভিতটি দেখে অনুমান কব! 
হয়েছে যে, এটি বাবহ্ৃত ইটের দ্বারা নিশ্িত অর্থাৎ কোন ভগ্ন অট্টালিকা হতে 
ই-টগ্রলি সংগ্রহ করে পুনরায় স্ুপে ব্যবহার কর হয়েছে। দাখোদরের প্রাবনে 
প্রাগেতিহাসিক যুগের অধিবসতিটি মনে হয় দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং 
পরবর্তীকালে এই স্থানে বৌদ্ধন্তুপটি নিমিত হয়েছিল ।** 

আলোচ্য প্রত্রক্ষেত্রটি ভরতপুর ও মণিরামপুর গ্রামের মধ্যে হলেও ভরতপুর 
মৌজায় (মৌজা নং ২) অবস্থিত হওয়ায় স্ুপটি ভরতপুরের সুপ নামে খ্যাত। 
স্তপটির আয়তন ১২.৭৫ মিটার »১২.৭৫ মিটার । বর্গাকার আয়তনের ই্টক নিমিত 
বৌদ্ধস্ত.পটির চতুর্দিক কারুকার্য খচিত এবং বৃহদাকার কুলঙ্গিতে ভূমি স্পর্শমুদ্রায় 
পন্মাসনের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূততি আবিষত হয়েছে। মৃতিগুলির গঠন ও ভাস্কর্য 
রীতি হতে অনুমিত হয় যে, এগ্রলি অইম-নবম শতকে নিগিত হয়েছিল । ভু.পটি 
সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল।*১ আবিষ্কৃত বৌদ্বস্তপ বা 
সংঘারামটি দেখে এই স্থানের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন সংস্কৃতির যোগাযোগ 
ছিল বলে মনে হলেও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। 

বৌদ্ধস্থ'পটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১০ মিটার১৫১* মিটার পরিসরে খাত 
খনন করে দেখ! গেছে যে বর্গাকার জবংপের নিম্নমুখী ধাপগুলি পোড়া ইটে নিশ্রিত 
হলেও ভিত্তিমূল কাচা শুকানো ইটের তৈরী ।*২ সর্ধনিয় অংশে ম্বাভাবিক 
মৃত্তিক! স্তরের উপর হলদে আভাযুক্ত ১ মিটার পুরু বালিমাটির স্তর । মনে হয় 
শক্ত এটেল মাটিতে ইটের গীথুনির স্থায়িত্ব সম্পর্কে সনেহ থাকার জন্ত 
ভূমিভাগ বালি দিয়ে ভর্তি করার রীতি ছিল। তারপর বালির উপর চুনাপাথর ও, 
পাথরের নুড়ি বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কাচা ইটের ভিত নির্মাণ করা হয়েছিল। 


প্রাগৈতিহাসিক ষুগ ১৪৪ 


শাভতের 'উপর আগুনে পোড়া ইটের দ্বার! স্ত.পটির গঠনকার্ধের সমাধান 
হয়েছিল। গীথুনির মশলার জন্য বালি ও চুনের ব্যবহার ছিল। ইটের আয়তন 
ছিল ছু"শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা ৩০ ২৮১৭ সেঃমিঃ ও ৪৮৯২১ ৬ সেঃমিঃ। 
ছু'রকম ইটের ব্যবহার হতে অন্থমান কর। হয় যে, কোন প্রাচীন সৌধ হতে সংগৃহীত 
ইট (৩*৮২৮৮৭ সেঃ মিঃ) পুনরায় এই স্তপের নির্মাণকার্ধের জন্য ব্যবহার 
কর! হয়েছিল । স্তংপের উদগত অংশ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত এটিকে ইহার পঞ্চরথাকুতি 
স্থাপত্য বলাহয়। গাঁথুনির বহির্ভাগে চুনের প্রলেপ ব্যবহারের চিহ্ন দেখ! যায়। 
দেওয়ালের বধিত অংশে কুলির মধ্যে বেদীর উপর বৃদ্ধমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধ্বংস- 
প্রাপ্ত স্তংপের মোট কুলঙ্গি সংখ্য। নির্ণয় কর সম্ভবপর ন। হলেও ভূমিস্পশ” মৃদ্রায় 
বজ্রাসনে উপবিষ্ট ৬টি কুলঙ্গিতে যে বুদ্ধমূত্তি পাওয়া গেছে সেগুলির আকার হল, 
যথাক্রমে ২৯১১৮১৫২ সেংমিঃ, ২৮৮ ১৯২১৫ সেঃমিঃ) ২৮৮ ১৮১৫২ সেংমিত, 
২৭১১৫ ১%৫ সেঃমিঃ, ৩০৯২১৮৭ সেঃমিঃ ও ২৩৮১৪১%৫ সেঃমিঃ। এছাড়া 
ধ্বংসম্ভ.পের মধ্যে নরম বালি পাথরের কয়েকটি বৌদ্ধমূতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। 
বিশেষজ্ঞগণের অন্থমান এই ে, স্তপটির স্থাপত্য নিদর্শন ওডিশার বত্বগিরি সুপের 
অনুরূপ। সর্বসাকূলযে মোট এগারটি বুদ্ধমৃতি (তন্সধ্যে ২টি ভগ্র) আবিফত 
হয়েছে ।৫৩ 
কেপ্বি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পু*থিতে 'তুলাক্ষেত্তর বর্ধমান জ্ত.প+-এর উল্লেখ 
আছে।৫৪ সমগ্র রাট়ে, আলোচ্য স্তপটি ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধস্তংপ আবিফংত 
হয়নাই। সে কারণে স্দতভাবে 'অন্ুমান কর যায় যে, সম্ভবতঃ এই ভরতপুরেই 
তুলাক্ষেত্র বর্ধমান জ্ঞ.প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্ত এ বিষয়ে আরও অন্কসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। 


বিবিধ প্রত্ুক্ষেত্র 2 


পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেল! অপেক্ষ বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
প্তুস্থলেন সংখ্য। অধিক। পূর্বোক্ত প্রত্বস্থল ব্যতীত এই জেলার বিভিন্ন স্থান হতে 
প্রাচীন যুগেন প্রস্তরাুধ, স্বপাত্র ও ধাতুনিমিত সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। এ 
পুরাবস্তগ্ুলি পাওয়া! গিয়েছিল আকম্মিকভাবে এবং পরবর্তীকালেও এধরনের 
সংগ্রহ ব্যতীত অপর কোন প্রচেষ্টা দেখ। যায় ন1। 

অজয়-কুগুর অববাহিকায় অজয় নদের দক্ষিণতীরে কীকস1 থানার বনকাটিতে 
একট? বৃক্ষের জীবাশ্ম (%০০৫ 95811) আবিষত হয়েছে, যা পুৰাপ্রস্তর য.গের 
হাতকুঠার হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং এ জাতীয় শিকারের উপযোগী হাতক্ঠার 
বরন্মদেশের অনির়াধিয়ান কৃষ্টির সমগোত্রীয় বলে অনুমান করা! হয়। এই বৃক্ষ- 
জীবাশ্ন নিগিত আমুধের বয়স আনুমানিক দেড় লক্ষ হতে ছু'লক্ষ বছর ।&& 
বনকাটিতে মধ্যপ্রন্তর য.গের ও নব্যপ্রস্তর যগের বহু প্রন্তরামুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, 

১৩ 
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যেগুলি বীরভানপুর কৃষ্টির সমগোত্রীয় । বনকাটির পশ্চিমে অর্থাৎ কয়লাখনি 
অঞ্চলে কার্বোনিফেরাস ষগের জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে। 

পাও্রাজার টিবির অনতিদূরে গোস্বামীখণ্ডের ( ২৩০ ৩৫উত্তর অক্ষাংশ ও 
৮৭০ ৩৮”পূর্ব ভ্রাঘিমাংশ ) মাঠের মধ্যে মাকড়া পাথরের এক বিশাল স্থাপত্য 
আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্বস্থলের দক্ষিণে আউসগ্রাম থানার সম্বদ্ধশালী ল্যাটেরাইট 
স্বত্তিকার অবস্থিতি। সমগ্র প্রত্রস্থলের আয়তন হু'ল ২১*১৫ মিটার ৯ ১১*৪ মিটার 
এবং তন্মধ্যে দেবায়তন বা! স্তুপটি ৮*৪০ মিটার *৬*২৫ মিটার পরিমিত স্থান 
জ্ুডে আছে। দেবায়তনটি ল্যাটেরাইট পাথরের জমাট খণ্ড দিয়ে নিথ্িত 
হয়েছিল এবং স্থাপত্যটির দেওয়ালে সংস্কারের চিহও দেখা গেছে। স্থাপত্যের 
নিনদেশে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠথণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্তাছাড1 ধ্বংসন্ুপের মধ্যে 
কষেকটি হিন্দু দেবদেবীর মৃ্তিকে দশম শতকের বলে অনুমান কর হয়। মুর্তিগুলির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল শিখিবাহন কাতিকেয় ও একটি নুর্যমু্তি। এখানে 
প্রাপপ শিরত্মাণ পরিহিত মানুত্যমৃতির মন্তকটি পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত এক প্রাচীন মু্তির 
সঙ্গে তুলনীয। মূল স্তুপের দক্ষিণে ইটের তৈরী স্দৌতে ঠেস দিয়ে বসার ব্যবস্থাও 
ছিল (বেঞ্চের আকৃতির )1৫৬ 

সাতদেউলিয় গ্রামে প্রা্থ একটি জৈনমৃত্ির পৃষ্ঠপটে ১৪৮টি তীর্ঘস্করের মৃতি 
শোভিত ফলকটি খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকের বলে অনুমান কর] হয় 1৫৬ গলসীতে 
ছুটি উচু টিবিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ম্বৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে । খগুঘোষে প্রাপ্ত 
প্রাচীন যুগের স্ৎপাত্রগুলি বথেষ্ট মূল্যবান উপাদান । মেমারী থানার মণ্ডলগ্রামের 
একটি প্রাচীন টিবি ও বাইগ্রামের সন্নিকটে হাতীপোতার ভাঙ্গায় লাল-কুষ্ণবর্ণেরি 
স্বৎপাত্্র ও গাঢ় লাল বঙ-এর পাত্রে কষ্ণবর্ণের পালিন কর! ম্বখপাক্ম আবিষ্কৃত 
হয়েছে। বর্ধমান থানার মায়] নদীর তীরে কল্যাণপুর গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন ম্বৎপাত্র 
ব্যতীত এতিহাসিক যুগের অন্তান্ত নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে ।** মগুলগ্রামের 
টিবিটি প্রত্বতত্বের দিক হতে বিচার করলে একটা সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পুরাক্ষেত্রে 
পরিণত হতে পারত; কিন্তু সরকারীভাবে উৎখননের জন্ত কোন প্রচেষ্টাই কর! 
হয়নাই। ১৯৮৩-৮৪ খ্ীস্টাবে আকিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডিয়ার ( কলিকাতা 
শাখ1) পক্ষ হতে ডঃ বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাইগ্রাম পরিদর্শনকালে মধ্য- 
যুগের স্থাপত্য নিদশনসহ বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মৃত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন ।৮ 

আড়াগ্রামে তৃপৃষ্টের ১*৯১ মিটার গভীরে ১ নং টেঞ্চের পঞ্চম স্তরে প্রাপ্ত 
্রত্বব্ত (011810081) সি-১৪ পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, গরীস্টপূর্ব দশম শতাবীতে 
(শ্ীন্টপূর্ব ৯১* অব্ব ) উকুস্থানে অধিবসতি ছিল।*৯ কেতুগ্রাম থানার পাচুন্দী 
গ্রামে বহু হিন্দু ও জৈন মৃতি আবিফত হয়েছে, যা যুতিশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অবদান। রাজুয়াবাসী মহম্মদ আয়ুব হোসেনের নিকট রক্ষিত বালুটিয়া 
গ্রামে প্রাপ্ত কঞ্চবর্ণের স-নাল পানপাত্রটি তাত্রাশ্ীয় যুগের সমগোত্রীয়। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১৪৭ 


এই পানপান্্রটির বহিভাগে ছুটি থাজ আছে। দামোদর নদের উত্তর অববাহিকায় 
পানাগডের নিকটস্থ শিউলীবুড়ির ভাঙ্গাতে ক্ষয়প্রাপ্ত তূপৃষ্ঠের উপরিভাগে তাত্রাশ্ীর 
যুগের কষ্-লোহিত ম্বৎপাত্রসহ বনু চিত্রিত মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়? গেছে, যেগুলি 
অগ্ঠান্ত প্রত্বক্ষেত্রে আবিষ্ষত নিদর্শনাবলীর সমগোত্রীয় ।৬* একরুয়ার গ্রামে যক্ষের 
ডাঙ্গ বা যখেরভাঙ্গায় প্রান্ত মুৎপান্রগুলি তাত্রাশ্মীয় যন্গের বলে অন্থমান করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক স্থানটি সমীক্ষা! করার সময়ে ভূপৃষ্টের উপরিভাগ 
থেকে ক্খ-লোহিত মৃৎ্পান্র, ঈষৎ লাল রঙ-এর চিত্রিত ম্বৎপাত্র, নবাশ্শীয় ও 
ক্দ্রাশ্মীয় আয়ুধ সংগৃহীত হয়েছিল।৬১ গুসকরার সন্নিকটে ধনটিকরীর একটা 
টিবির উপরিভাগেই কৃষ্ণ-লোহিত ম্বপাত্রের সঙ্গে চিত্রিত পাত্র, সশ্নাল পানপান্র ও 
ঈষৎ লোহিত বর্ণের স্ৃৎপাত্র আবিফ্‌-ত হয়েছে ।৬২ ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের 
এক প্রতিবেদনে জান] যায় যে. গঙ্গাভাঙ্গা ও মঙ্গলকোটে প্রাঞ্ধ ক্ষুদ্রাশ্ীয় আযুধ ও 
স্বংপাত্রসমূহের সঙ্গে পাও্ড,রাজার টিবি ও স্থরথরাজার টিবিতে (বীরভূম ) প্রাপ্ত 
নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে।৬৩ পাগু,রাজার টিবি হতে ১* কিঃমিঃ পূর্বে কুন্থর নদীর 
উত্তর তীরে বসস্তপুর (২৩০৩৩ উঃ অঃ ও ৮৭০৪১পুঃ দ্রাঃ) গ্রামের টিবিতে ও 
গঙ্গাভাঙ্গায় ক্ষুত্রাশ্মীয় আয়ূধসহ প্রাপ্ত প্রত্ববস্তগুলি পাগু,রাজার টিবির সমগোত্রীয় 
বলে মনে কর] যেতে পাবে । ছুর্গাপুরের সন্গিকটে গোপালপুর গ্রামে প্রস্তবযুগের 
শেষ পর্বের প্রস্তরাযুধ আবিষ্কৃত হয়েছে । এ ছাড়া গোম্বামীডাঙ্গা, ধনটিকরী ভাঙ্গা, 
বসস্তপুর, রাঁজারভাঙ্গা, কালিকাপুর ও গঙ্গাডাঙ্গায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি তাত্রাশ্ীয় কৃষ্টির 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুকুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রত্বক্ষেত্রগুলিতে প্রাপ্ধ ম্বংপাত্রের গুণগত মান, 
গঠনপ্রণালী ও রঙ-এর ব্যবহারের সঙ্গে পাওুরাজার টিবিতে প্রাপ্ত পুরাবস্তলির 
তুলনা কর। চলে এবং বসস্তপুরে তামার পিওও আবিষ্কৃত হয়েছে ।৬৪ 
মজলকোট £ 

বর্ধমান শহর হুতে ৩২ কিঞমঃ উত্তরে প্রাচীন বাদশাহী সড়কের ধারে 
অজয়-কুন্থুর অববাহিকায় মঙ্গলকোট থান1 এলাকার অন্ততূক্তি মঙ্গলকোট গ্রামটি 
অবস্থিত। প্রত্বক্ষেত্র হিসাবে গ্রামটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, 
যা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ুতত্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিরল। মঙ্গলকোটের ইতিহাস কেবলমান্্ 
রাজা বিক্রমকেশরীর পৃজিতা দেবী মঙ্গলচণ্ডী, লোচনদ্রাসের পাট বা স্থলতানী 
আমলের মসজিদ বা মাজারের ইতিহাস নয়। ৬ কিঃমিঃ বিভ্তীর্ণ প্রত্ুক্ষেত্রটিতে 
নবাশ্মীয় যুগ হতে শুরু করে মৌর্ধ যুগ, শুঙ্ যুগ, কৃষাণ যুগ ও খণ্ড যুগের নিদর্শনাবলী- 
সহ হিন্দুঃ জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ লাভ 
ঘটেছিল। কিন্তু সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে কোন সময়েই এস্থানে উৎধনন কার 
পরিচালিত ন] হওয়ায় মঙ্গলকোষ্ঠ বা মঙ্গলকোটের ইতিহাস কিংবদস্তী প্যান 
হতে বাস্তবে সামান্তমাত্র উন্নীত হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের বাধিক 


১৪৮ বধমান £ ইতিহাম ও সংস্কৃতি 


প্রতিবেদনে প্রকাশিত যৎসামান্ত উল্লেখ হতে এই প্ররত্বক্ষেত্রের ধারাবাহিক সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়। সম্ভবপর নয়। অবশ্ত 1ঢাবগুলিব্ উপরে বা সন্িকটে 
জনবসতির জন্ত উত্থনন কাধের পক্ষে এক বাধ! হয়ে দাড়িয়েছে । 

১৯১৫ থ্রীস্টাঝের প্রথম ভাগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যঙ্গলকোট 
পরিদশন করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি কিছু ধর্স্থান ও স্থলতানী 
আমলের এঁতিহাসিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন মাত্র । মঙ্গলকোটের 
প্রধান প্রত্বস্থলটি নৃতনহাট হুতে মঙ্গলকোট যাবার পথে গ্রামের বহিভাগে অবস্থিত। 
প্রতুক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ৭* বিঘ। এবং এর উচ্চত] ১০ ফুট থেকে ৩০ ফুট পর্যস্ত। 
কিন্ত সমগ্র অঞ্চলটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন যঙগলকোটের ব্যাপ্তি 
ছিল উজানী-কোগ্রাম, নৃতনহাট, মঙ্গলকোট, বক্সীনগর, ঘড়বাজার, পদ্িমপুর 
প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে। 

বর্তমান শতকের যাটের দশকে মঙ্গলকোটে গ্রত্বতান্বিক অনুসন্ধান কার্য 
পরিচালিত হয়েছিল এবং সংগৃহীত পুরাবগ্তসমুহের মধ্যে প্রাচীনযুগের তাঅমুন্রাগুলি 
নিঃসন্দেহে মূল)বান। শ্রীএককড়ি দাসের এক প্রতিবেদনে মঙ্গলকোট থেকে ষে 
সব দ্রব্য পাওয়া? গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ 

১। পীরপুকুরের ঈশানকোণে ভূগর্তস্থিত একটি পাকা ইটের গীঁথুনি, যেটিতে 
৮ফ.্ট ৪ ফট আয়তনের ছাদ ছিল। 

২। মাটির নীচে পোড়ামাটির বেড় দিয়ে তৈরী অসংখ্য কুপ। 

৩। পোড়। চালের সঙ্গেধানের খোসার নিদর্শন হতে অনুমিত হয় যে, 
এটি কোন অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ছ। পাতুরাজার টিবি ও নালন্দাতে অনুরূপ পোড়া 
তুষ সহ চালের অস্তিত্ব দেখ! গেছে। 

৪। আদি পাঠান যুগের টেরাকোটা ফলক। 

৫। স্বতপাত্রের মধ্যে একটি মাঝারি ধরনের পান্ত্র, ভাঙ্গা কুজোর পশ্চাৎ 
ভাগ, পালিশকরা কাল রডের চিত্রিত তৈজসপাত্র, মাটির প্রদীপ, পাথরের ভাঙা 
থাল1, কেশর বিশিষ্ট খেলন। ঘোড়া ও হাতীর শ্ব'ড় উল্লেখযোগ্য । এছাড়া রোমান 
পটারীর অনুরূপ বাদামী রঙের একটি পাত্রের তলদেশ দেখে অন্গমান কর] হয় যে 
বহিবাণিজ্যের মাধ্যমে এটি এসেছিল। 

৬। ছুটি সাদ রঙের কৃস্টাল ও একটি থয়েব্ী রঙ-এর বীড। 

৭। আবিষ্কৃত চারটি তাত্রমত্রা ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃক পরীক্ষিত 
হয়েছিল) হতীপৃষ্ঠে আরোহী চিহ্নিত মুদ্রাগুলি খরন্টপূর্ব ৪র্থ শতকে নিমিত 
মৌর্যযুগের মুদ্রা । 

৮। টিবির নীচে প্রাপ্ত অস্থির অবশিষ্টাংশগুলি ভারতীয় জীবতত্ব বিভাগের 
মতে গরু, শূকর ও কচ্ছপের হাড় বা খোলস ।« 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১৪৯ 

সম্প্রতিকালে কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উত্খনন কার্ষয পরিচালিত 
হওয়ার ফলে প্রত্বস্থল সম্পকিত আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করা যায় যে, এর 
অভ্যস্ত ও বহির্তাগে প্রচুর প্রত্বসম্পদ লুকিয়ে আছে। সর্ব নিষ্নভাগের স্তরে 
₹ষ-লোহিত বণের মৃবৎপান্র, নবাশ্মীয় কৃঠার, বালুকা প্রস্তবে নিগিত থালা, চিত্রিত 
ও চিত্রবিহীন মৃ্ভাগ্ড বা কলস, নালিযুক্ত পানপাত্র, ধূনরবর্ণের নক্‌ন। সহ ম্বৎপাত্র, 
পোডামাটির পুতুল প্রভৃতির আবিষ্কার তাত্রাশ্মধুগের স্বাক্ষর বহন করছে ।৬৬ 

কুম্ধর নদীর তীরে একট! ছোট নবাশ্মীয্ কৃঠারসহ অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ 
আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ কৃঠারটি কাটোয়া মহুকৃম] সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। 
পুতি ও রত্বু প্রস্তরের সংখ্য।ও নগণ্য নয়। উতখননের সময়ে প্রান্ত পোড়া! 
চালের নিদর্শন পাও্ডরাজার টিবি ও মহিষদলের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। মঙ্গল- 
কোট হতে ২৫ কিঃমিঃ দূরে পাওুবাজার টিবিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত 
সৎপাত্রের যে সমারোভ দেখা যায় সেগুলিও মঙ্গলকোটের সমগোত্রীয় । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! যায় যে, পাওুরাজার টিবি ও মঙ্গলকোট উভয় স্থানই অজয় অববাহিকায় 
অবস্থিত। মৌ, শুঙ্গ, কৃষাণ ও গুপ্তযুগের মুনা ও শীলমোহর আবিষ্কার হতে এই 
স্থানের এঁতিহাসিক পর্বের প্রাচীনত্বকে যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে সন্দেহ 
নাই। তামাশ্ীয় সভাতা ও সংস্কণ্তিৰ ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ 
প্ত্বক্ষেত্র হল যঙ্গলকোট। 

তৃ-অভ্যন্তর ভাগ হতে প্রাপ্ত কয়েকটি হাডের নমূনা থেকে ভারতীয় জীবতত্ব 
বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষান্তে জানান হয়েছে যে, এগুলি গরু, গৃহপালিত শুকর ও 
কচ্ছপাকৃতি জীবের । অনুরূপ জীবজন্তর নিদর্শন পাত্রাজার টিবিতেও আবিষ্কৃত 
হয়েছে । উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত প্রাকারটিকে অনেকে পোতাশ্রঘ মনে করেন। 
কারণ বহু প্রাচীনকাল হতে বিগত শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অজয় নদ ছিল স্থনাব্য। 
মৃত্তিকাগর্ভে প্রে'খিত এরূপ এক বিশাল প্রাকারের সন্ধান কাটোয়। থানার বহরমপুর 
গ্রামে দেখ! গেছে য' প্রত্বুতত্ব বিভাগের অজ্ঞাত। মঙ্জলকোটে খনিত একটি টিবির 
মধ্যে এতিহাপিক ষুগের কৃপও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 
পাওুরাজার টিবি অনতিদূরে অনুরূপ ২-৩টি কূপের সন্ধান মিলেছে। এইস্থানে 
গুপ্ত পূর্ব যুগের একটি জৈন তীর্থন্করের দিগম্বর মৃতি কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দাড়িয়ে 
আছে যার দুপাশে মাল্যদানরত গন্ধর্ব ও তীর্থককরের দুদিকে খোিত দুটি হংস। এই 
মৃত্তি অপেক্ষা কিছু বড আকারের একটি মুতি নিকটবতাঁ বাবলাডিহি গ্রামে 
্যাংটেশ্বর শিবরূপে আজও পৃজিত। বাবলাডিহির জৈনমৃতি হুল পার্খবনাথের, 
অনুরূপ উচ্চতাবিশিষ্ট মৃতি ক্ষীবগ্রামেও আবিষ্কৃত হয়েছিল ।** 

কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ও এ্তিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধিশালী মঙ্গলকোট প্রত্ৃক্ষেত্রের 
কোন সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত ন] হলেও প্রাণ প্রত্ববস্ত হতে সভ্যতাকে ৬টি 
পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 


১৫০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১। তাত্রাশ্মীয় যুগ আনুমানিক খ্রীন্টপূর্ব ১২০৭ অব । 

২। এঁতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-কৌলাল যুগের 
ম্ৎপাত্রগুলি হস্তিনাপুরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর সমগোত্রীয় । 

৩। কুষাণ যুগের পানপাত্র, প্রাকার, কুষাণ মুদ্রা, পোড়ামাটির মৃতি প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 

৪1 গ্তপ্ত যুগের শীলমোহর ও মৃৎপান্র। 

৫। মুসলমান আমলের প্রথম পর্বে ব্যবহৃত উজ্জ্বল নীলবর্ণের পান্র। 

৬। স্বাধীন স্থলতানী ও মোগল আমলের সৌধাবলী। প্রসঙ্গত: উল্লেখ 
করণ যায় যে, এই স্থানে প্রাপ্ত কোন নিদর্শনই রেডিও-কার্বন পদ্ধতির 
হারা পরীক্ষা কর] হয় নাই। 

পণ্ডিতগণের মতে গুপ্ত যুগে মঙ্গলকোট অঞ্চলটিতে এক সমুদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ 
ঘটেছিল। সম্প্রতিকালের উৎধননের ফলে এ সময়ে নিমিত এক প্রাচীরের নিদর্শন 
মিলেছে । উতৎখননকারীগণ মঙ্গলকোটে মাটির নীচে ষে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ 
লক্ষ্য করেছেন তার সঙ্গে পাও্রাজার টিবির সৌসাদৃশ্ত আছে। বৌদ্ধ ও জৈন 
দেবদেবীর নিদর্শনের সাক্ষী এখনও হিন্দু দেবালয়গুলিতে বিবাজিত।৬৮ 
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যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখনিত যঙ্গলকোটের প্রত্বক্ষেত্রে তাত্রপ্রস্তর 
যুগ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত একট! ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
মাটির নীচে পাকা ইটের তৈরী গৃহের ভগ্নাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী. কৃষাণ ও গুপ্তযুগের 
ব্যবহৃত শীলমোহর, ম্বৎপাত্র, অলঙ্কত প্রস্তর, ছাচেঢাল! তাতমূদ্র ও টেরাকোটা মৃত্তি 
ইত্যাদি প্রত্বসস্তার হতে অনুমান কর। হয়েছে যে, কুষাণ ও গ্রপ্তযুগে যঙগলকোটে 
একট] সমৃদ্ধশালী নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ৷ মানব-শব সমাধি দেওয়ার রীতি- 
নাতি প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে এবং তাত্রপ্রস্তর যুগের রীতি 
অন্থযায়ী সমাধির সন্নিকটে কষ্-লোহিতবর্ণের মৃৎ্পাত্রের নিদর্শনও আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

সরকারীভাবে আবিষ্কৃত না হলেও ব্যক্তিগত উদ্ভমে তাত্রাশ্মীয় যুগের কিছু 

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল যঙ্গলকোট থানার দেবপুর-্শ্রপুর গ্রামে । অজয় নদের 
অনতিদুরে অবস্থিত দেবপুর-্রীপুর গ্রামকে ঘিরে বু জনশ্রুতি ও প্রবাদ গড়ে 
উঠেছে। স্থানীয় মজা-জলাটি হয়ত অতীতের কোন নদীপ্রবাহের কথ। ম্মরণ 
করিয়ে দেয়। এই স্থানে প্রা্ধ বিচিত্র রং-এর ম্বপাত্রগুলিকে মঙ্গলকোটের সম- 
গোত্রীয় বলে দাবী করা হয়েছে। ক্যানেল খননকার্ধের সময় বহু গোটা ও. 
ভাগ ম্বৎপাত্রের মধ্যে মাটির কড়াই-এর হাতল, কুঁজোর মুখ, বিভিন্ন আকারের 
ভোজন পাত্র ( বর্তমান বাটির ন্যায়), পোড়ামাটির পুতুল, যক্ষিণীর মতি, নবাশ্মীয় 
প্রস্তরামুধ প্রভৃতি সামগ্রীর আবিষ্কারকে তাআরাশ্ীয় সংস্কৃতির বলে অনুমান করার, 
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যথেষ্ট কারণ আছে। এছাড়া গ্রপ্তযুগের রীতিতে খোদিত বিশ্রামরত যশাড়ের?ও 
একটি ব্রিশূলের ছাপ হুতে এঁতিহাসিক যুগের ধর্মীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ আশ্রতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে ।৯ 


দেবপুর-শ্রীপুরের নিদর্শনাবলীর আবিষ্কারক শ্রীএককড়ি দাসের মতে,_-৭* 
“দেবপুরের উত্তর প্রান্তে একটি বিরাট মাটির টিবি আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি 
অন্থযায়ী এট] নাকি মহারাজ। দেবাদিত্যের প্রাসাদ ছিল। এই টিবির উত্তর 
থেকে পূর্ব সীমান্ত বরাবর এখনও একটা স্বতশ্ৰ মজা গড় আছে । লোকমুখে 
শোনা যায় এককালে অজয়ের শোত এই টিবি নীচ দিয়ে বয়ে যেত। 
এই টিবির উপর থেকেই পাওয়1 গিয়েছিল উপরিউক্ত প্রাচীন গুপ্তধুগের 
শীলমোহরটি।-*. এক জায়গায় ইটের তৈতীী এক বিরাট গীথুনিটিকে 
বিশেষজ্ঞর] মনে করেন ষে এটা একট! প্রাসাদ ছিল। তাছাড়া টিবির নীচে ও 
পার্বতী জায়গায় বড় বড ইটের গাথুনি দেখা ষায়। ইটের আয়তন ১২:১৫ ১[ফুট 
এবং গ্রামের পশ্চিম মাঠে সাধারণত দেড/দু'ফ-্ট মাটির নীচে এ ধরনের প্রচুর 
ইটের নমূন! পাওয়া গেছে। শ্রীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের এক অঞ্চলে এখনও কয়েকটি 
প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় । একস্থানে কতকগুলি কষ্টাল 
ও অন্যান্ত পাথরের টুকরা বা কোম়্াটজপাথর প্রাপ্তি প্রভৃতির জন্য বিশেষজ্ঞগণ 
মনে করেছেন যে এই স্থানে পাথরের কারধানা ছিল। তাছাড়া পোডা- 
মাটির যে সকল প্প্রত্বদ্রব্য পাওয়া গেছে, দেগুলি আশুতোষ মিউজিয়ামে দান 
করেছি । সামান্য খননকার্ধ চালালে এখানে প্রাচীন যুহগর সাক্ষীশ্বদপ অনেক 
প্রত্বব্রব্য মিলবার আশা আছে। এখান থেকে ষে সব প্রত্দ্রব্য পাওয়া গেছে 
সেগুলির অধিকাংশই পোড়ামাটির এবং এগুলি যে মঙ্গলকোটের সমসাময়িক, এ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন সন্দেহ নাই।” 


প্রতিবেদকের শুভ প্রচেষ্টাকে দি কাঞ্জে লাগান যেত তাহলে হয়ত পাওঁ- 
রাজার টিবি অথব। মঙ্গলকোটের ন্যায় অপর একট প্রাচীন সভ্যত। 'ও সংস্কৃতির 
উত্তবস্থলরূপে বর্ধমানকে আরও সম্দ্ধ করত। কারণ পাতুরাজার টিবিতে প্রথম 
মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল উৎখননের প্রায় ৫* বছর পুর্বে এবং সে সময়ে প্রত্বস্থলটি 
কোন গুরুত্ব লাভ কৰে নাই। 


প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পৰিব্যাপ্ত তাত্রধুগ ও তাত্র-লৌহ- 
মিশ্র যুগকে স্মরগ করিয়ে দেয়। কুনুর নদীর তীরে রাণীপোতারভাঙ্গা, দাযোদরের 
তীরে অঙ্গপুরের গ্রামরক্ষীতল। প্রত্বতত্বের দিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বর্তমান 
দশকে বসন্তপুর, সিলুট, বেরেও্া, কাটাটিকুত্ীী, প্রভৃতি স্থান হতে কষ্ণ-লোহিত বর্ণের 
ম্ৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে ।৭১ 


১৫২ বর্ধধান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তান্জাম্মায় সভ্যতার ধার! ও বিস্তৃতি ঃ 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আবিষ্কৃত তাত্রাশ্ম্ীয় সভ্যতার প্রত্বস্থলগুলির মধ্যে পাণ্ড 
রাজার টিবি ও মঙ্গলকোট বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । আদিম মান্য যে দিন 
গোষ্ীবন্ধ হতে শিখেছিল সেদিন হতে তার দলবদ্ধভাবে শিকারের দ্বার! জীবন- 
ধারণ করার উপায় উত্ভাবন করে । আরও পরবর্তীযুগে শিকার ও পশুপালন ছিল 
তাদের জীবিক1 নির্বাহের উপায় । বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃক্ষতলের 
আশ্রয়কে নিরাপদ মনে না করায় প্রয়োজনের তাগিদে ঘর বেঁধেছিল এবং 
যাষাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্ত সচেষ্ট হয়। ফলে জন্ম নিল 
গ্রামীণ সভ্যতার ; যার উন্নততর পর্যায় হল নগর সভ্যতা। এ সময়ে তার] পাত্রের 
ব্যবহান্র ও নির্মাণ কৌশলের সাথে ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। আকরিক 
ধাতুকে আগুনে গলিয়ে প্রস্তরাযুধের পরিবর্তে ধাতব অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কৌশল তাদের 
আয্ত্তাধীন হয়েছিল। প্রাচীন মানব সমাজ এই সময়ের আগেই খাগ্য সংগ্রহের 
পরিবর্তে খাগ্য উৎপাদন ব্যবস্থার কৌশলও আবিষ্কার করে । খাদ্য উৎপাদন, ধাতুর 
ব্যবহার ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ধে পারদর্শী হয়ে তার] উন্নততর জীবনযাত্রা যাপনে 
অভ্যস্ত হয়েছিল। 
তাতাশ্ীয় সভ্যতার উদ্ভব প্রাচীন মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিদ্ময়কর 
ঘটনা। কৃষিজদ্রব্য উৎপাদন ও ধাতব পদার্থ আবিফধার আধুনিক কালের 
পরিভাষায় শিল্প বিপ্রবের সঙ্গে তুলনীয় । পাগু,রাজার টিবির দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত 
 প্রত্রবস্ত, ও প্রত্বতথ্যগুলি বিশেষ অর্থবহ। স্বৎপাত্রের রং, গঠন, অলম্করণ, তামার 
ব্যবহার প্রভৃতির লক্ষণে চিন্তার অবকাশ রাখে ন। যে, রাঢ় অঞ্চল মানবসভ্যতার 
তাত্রাশ্মীয় পর্বে উন্নীত হয়েছিল। এবিষয়ে নীহাররগুন রায়, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও 
অতুল স্থর়ের মন্তব্য প্রায় সমপর্যায়ের ।+২ পাগুদরাজার টিবির পধালোচন। ও তাআ- 
শ্বীয় সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে নীহারব্গুন রায়ের মন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্পূরণ। তার 
মতে ধ্বংস্তুপের মধ্য হতে যে বাসগৃহগুলি আবিফ্‌ত হয়েছে এবং এক সরলরেখায় 
অবস্থিত এরূপ কয়েকটি ঘরের মেঝেও দেখা গেছে। মেঝেগুলি এই অঞ্চলে প্রাপ্ত 
(বর্ধমানকে রাঙামাটির দেশ বলা হয় ) লোহিত বর্ণের কাকর মাটি দিয়ে পেটান, 
দেওয়ালে ও মেঝেয় চুনের প্রলেপ । মেঝের উপর খুঁটির গর্তের চি হতে অনুমান 
কর। যায় যে, বাশ কাঠ পুতে বাশের বেড়া প্রস্ততত করে তার উপর মাটির প্রলেপ 
সহযোগে ও তালপাতা বা] নোনাপাতার ছাউনিতে গৃহগুলি নিমিত হুত। গৃহ- 
গুলির মধ্যে একটা সরুগলির অস্তিত্ব আছে যা আজও পলীগ্রামে দেখা যায়, এবং 
সেগুলি এক গৃহ হইতে অপর গৃহে যাতায়াতের সহায়ক । গৃহনির্নাণে পোড়ামাটির 
টালি ও চুনের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল । 
তাত্রাশ্মীয় অধিবসতি অঞ্চলে দুদিকে ধারওয়াল1 ছুরি, বুরিন জাতীয় অস্ত্র 
মহ্প করার যন্ত্র, নলাকৃতি প্রস্তর খণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে, এই পর্বের 
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প্রাথমিক পর্ধায়ে নবাশ্মীয় আফুধসমূহ পূর্বস্থরীরূপে বর্তমান ছিল। তাত্র নিগ্নিত 
বঁড়শির নিদর্শন হতে অনুমান করতে পার? যায় যে, অধিবাসীর। ছিল মতম্য শিকারী 
এবং সন্প্রতিকালে উৎখননের সময় ধ্বংসস্তূপে প্রাঞ্ধ কয়েক শ্রেণীর মাছের 
শিরর্টাড়ার উপস্থিতিই এর প্রকষ্ট প্রমাণ । বহু ছিত্র বিশিষ্ট ম্বৎপাত্রটি হতে 
অশ্নমিত হয় ষে সেটি ধর্মায় অথব! পারলোৌকিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত পাত্র। এই 
ধরনের মৃৎপাত্র আজও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ষে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়, 
যেগুলি স্থানীয় ভাষায় “সহ্ত্রধার নামে অভিহিত ।+৩ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
প্রয়োজনীয় কোশীপাত্রগুলি ব্যবহারের ধার] স্তৃপ্রাচীন কালের এঁতিহ্য বহন 
করছে, কেবলমাত্র গঠন প্রণালীর পরিবর্তনে কিছু পার্থক্য আছে । ম্ৃৎপাত্রগুলির 
স্থসামঞ্স্তপূণণ গঠনপ্রণালী, উজ্জল ব্রং-এর প্রলেপ ও পালিশ, চিত্রণের সংযত 
বিস্তাস ও মাধুধ বাংলার তাত্রযুগের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে স্থরুচির স্পষ্ট ধারণা বহন 
করতে সক্ষম । “প্রকৃতপক্ষে পাওুরাজার টিবির স্তরসমূহে প্রাপ্ত কষ-লোহিত বর্ণের ও 
উজ্জ্রল লাল রং-এর কৌলাল শ্রেণী এবং বিশেষত কোশীপাত্রের নান! অমূল্য নিদর্শন 
বাংলার তথ প্রাচ্য ভারতের তাআাশ্মীয় সভ্যতাকে নুতন আলোক দান করেছে 
সন্দেহ নাই ।”৭৪ এই আবিষ্ষারকে বর্তমান শতাব্দীর অন্তত্তম মূল্যবান আবিষার- 
রূপে গণ্য করা যায়। 

পাও্রাজার টিবির ভূগর্ভস্থ অধিবনতির রুহস্য উদঘাটনের পর অন্ান্য প্রত্বস্থল 
আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হয় ভারতের পুরাঁতত্ব সর্বেক্ষণ। ফলে বীরভূম জেলায় 
অবস্থিত মহিষদল, হারাইপুর এবং নানুর-এ উতখননার্দির ফলে তাত্তাশ্্রীর অধি- 
বসতিস্থলসমূহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাতুরাজার টিবি ও মহিষদলে 
প্রাপ্ত নিদর্শন এবং অজয-কুনুর-খড়্োোশ্বরী-দামোদন অববাহিকায় গলসী, আউশগ্রাম, 
ভাতার, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর প্রভৃতি থান। এলাকায় প্রাঞ্ধ প্রাগেতিহাসিক যুগ হতে 
তামাশ্মীয় যুগ পধস্ত নিদর্শনাবলী একই হ্ত্ে গাথা ।** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুরাতত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অমিত রায়, অধ্যাপক ডঃ সমীর মুখোপাধ্যাষ 
বিভিন্ন সময়ে মঙ্গলকোটের উৎখনন কাধ পরিচালন! করেছিলেন এবং মঙ্গলকোট 
সম্পর্কে তাদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে যথেষ্ট আলোকপাতের সহায়ক 
হবে সন্দেহ নাই। পাতুরাজার টিবি সম্পর্কে |ব.ব. গাল মন্তব্য করেছেন,_-৭৬ 
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ট্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত শীলমোহর, ব্রোঙুনিথিত মাছ, নিয়ভাগ সমতল- 
বিশিষ্ট লাল রং-এর পোড়ামাটির নৌকা দেখে অনুমান করা হয় যে এগুলি বহি- 
ভারতের সঙ্গে ষোগাযোগের ফলে সম্ভবতঃ এখানে এসেছিল। কেউ কেউ 
অনুমান করেন যে শীলটি এদেশীয়, কিন্তু অনুরূপ শীলের সন্ধান ন। পাওয়। পর্বস্ত 
লিপিটিকে ব্রাঙ্মী বা সমগোত্রীয় মনে করার কারণ নাই। ভূমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের কথ। বিভিন্ন সুত্র হতে জানা যায় এবং 
২০৯০ বৎসর পূর্বে অজয় নদের নামও গ্রীক পর্যটকগণের নিকট অজান। ছিল ন।। 
পাথরের মালা পুঁতি, কানের মাকডি ও জীবজন্তর হাডে তৈরী ভ্রব্যাদি হতে 
তাদের শিল্পকর্মের কথা ম্মরণ করা যায়। 


মঙ্গলকোটের প্রত্ক্ষেত্রটি পাণ্ডবাজার টিবি অপেক্ষা! আয়তনে বড । এখানে 
প্রাপ্ত মৃৎপাব্রগুলির মধ্যে হস্তনিমিত ও চাকে তৈরী উভয় পদ্ধতি দৃষ্ট হর। এখানে 
প্রাপ্ত বাদামী রং-এর “রোমান পটারী” হতে অনুমান কর] যায় যে, হয়ত প্রাচীন 
যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগন্থত্র ছিল। এছাডা সংগৃহীত 
নিদর্শনাবলী থেকে অনুমান করা যায় যে প্রস্তরায়ুধ ব্যবহারকারী যে জনগোষঠী 
বীরভানপ,রে অধিবসতি স্থাপন করেছিল হয়ত তাদেরই কোন উত্তরপ.র্রুষ 
উন্নততর জীবন যাপনের জন্য মঙ্জলকোট, ডিহর, তুলসীপুর, মহিষদল, পাও্ুরাজার 
টিবি, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে অধিবসতিগুলি গড়ে তুলেছিল। ব্যাপকভাবে 
অনুসন্ধান কার্য অনুষ্ঠিত হলে বর্দি কোন ধারাবাহিক স্থন্ত্র আবিষ্কৃত হয় তাহলে 
রাঢ়-বঙ্গের জনবসতি ও আদি সাংস্কৃতি, একই পন্রাতত্বের আলোকে যে 
প্রতিভাত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশস্থল উত্তর ভারতের সিন্ধু-সরম্বতী-গঙ্গা 
অববাহিকায় যেমন দেখ। যায়, অন্ুনপ প্রত্বস্থস দক্ষিণ ভারতেও আবিষ্কত হয়েছে । 
তবে পশ্চিমবঙ্গে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধার? সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কোন 
কোন প্রত্বতত্ববিদ মন্তব্য করেছেন যে এই সংস্কৃতির সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য 
ভারত ও রাজস্থানের তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার যোগন্ত্র ছিল। উত্তর ভারতীয় কৃষ- 
বর্ণের কৌলালের (37) যে সমারোহ বর্ধমানের প্রত্রক্ষেত্রগুলিতে দেখ! গেছে, 
তাতে গাঙ্গে় উপত্যকার সঙ্গে যোগন্থত্রের সম্ভাবনা! অধিক । আবার অনেক 
মন্তব্য করেছেন যে, এই যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল গাঙ্গের় ভারতের মাধ্যমে নয় 
ওডিশার মাধামে 1৭৭ 


্রস্তরাম্ব্প বাবহারকাব্ী মানবগোষ্ঠীর উন্নত চিন্তাধারার ফলে এক ধাতুর 
সঙ্গে অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে মিশ্রধাতুর উৎপাদন, শিল্পকলা, বাস্তনির্নাণ, পশুপালন, 
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কষির উদ্ভাবনা, ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব, মৃতিপূজ! প্রভৃতি তাদের আয়ত্বাধীনে 
এনে পরধতাঁকালে আরও উন্নততর সভ্য সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়, যা সত্যই 
বিস্ব়কর। মঙ্গজলকোট ও পাও,ব্রাজার টিবিটিতে সামশ্রিকভাবে উৎখনন কার্ধের 
পরিকল্পন] গ্রহণ করা হলে বাংলার ইতিহাস অন্তভাবে লিখিত হত। বস্ততঃ জোর 
দিয়েই বলা যায় যে, রাঢ়ের মাটির নীচে বাংল। তথা বাঙালীর আদি ইতিহাস 
চাপ পড়ে আছে। সমগ্র রাঢ অঞ্চলে তাত্ত্রাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতির প্রত্স্থল আবিষ্কৃত 
হলেও বর্ধমান জেলায় এই সভ্যতার প্রসার অধিক। ডঃ নীহাররগ্ন রায়ের মতে 
পাগ,রাজার টিবি উৎখননের ফলে আদি সমাজ জীবনের নৃতন রূপটি পরিস্ফুট 
হয়েছে এবং এই রূপ বাঙালীর আদি-ইতিহাসেরই বূপ।?৮ 

৮৮৭ পূর্ব ভ্রাঘিম। রেখার পশ্চিম ভাগ ধরে দ্রামোদর-অজয় নদের মধ্যবতাঁ 
ভূভাগে যদি ব্যাপকভাবে অন্ুন্ধান কর। হয় তাহলে প্রস্তর যুগ হতে তাত্রাশ্মীয় 
যুগের শেষ পধায় পর্যস্ত মানব সভতা৷ ও সংস্কৃতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার কর' 
যাবে এবং এই লুপ্ত ইতিহাসের ধার] হতে ব্মান জনজীবনের আচাব্-ব্যবহার, 
ধর্ম-সংস্কৃতির তাৎপর্য ও সমন্বন্ যে অবিচ্ছেছ্ অঙ্গ তা সহজেই অন্ুুমেয়। 
পারুলিয়ার নিকটে কু্থুর তীরবতাঁ রানীপোতার ভাঙ্গা ও অঙ্গদপুবের দক্ষিণ প্রান্তে 
দামোদর তীরবর্তী গ্রামরক্ষীতলা নামক স্থানঘ্ব় উৎখনিত হলে প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের আৰও প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হতে পারে ।?৯ আউসা, মগ্ুডলগ্রাম ও রাইগ্রামের 
টিবিতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধানকার্ধের 
(68010186107) দ্বার। এটি প্রমাণিত। 
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বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
পাদ্দটাক? £ 


7776 47072601055 ০117016স্0, 1১. ৯82৬81) ০, 188-90, 

অন্বেষ1, ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্ব, পৃঃ ২৪-২৭। 

17761715107) 072 77010715407) ০0715251771 1120--4৯. 10201 0. 88. 
79706227212 ০7 4.5. 9. 1874, 10, 96. 44৯ 16 15 10012016206 0090 211 
01990901165 ০01 27016176 500106 11110117161069 51)0010 06 16001:৫6, 
20৫ 626 1956 9621, 10 015 132015910] ০০৪1 ?610, 1 10019015175 
010 2 18601109-5074 501906, 25 61] (0117)60 0108112165 8%:8 01 
005 0141919 (9195. [186 1090811 23 101 1670৬০৫ 000 219 
09531916 59106 01 018 171219119] 01 ৮/1)101) (09 26 ৮725 01000, 
বাঙ্গালার ইতিহাস-_রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫। 

7772 155022110725 ০৫:727710%. 159747 41011207--0- 05 10585800095 00০46 7 
£79115107)) 0704 12706071510) ০0115256770 171210--0. 22. 
প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা- পরেশচন্দ্র দাশগু, পৃঃ ৫৬। 

প্রাগেতিহাসিক শুশুনিয়া__পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৮। 

আনন্দবাজার পত্তিকা, বাধিক সংখ্যা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৭-৫৮। 

47107271£ 1772709 170. 9, 00, 97-98. 

/72/175101)) 2772 27010175101) ০1722512712 17:26) 0. 37. 

47720177 4410%269105) : 4 25767, 1953-545 0.6, & 19১6-5 
1. 15 


447101211 11121, ০. 14) 10. 448. 

447 127700010172712 0 1172127 470/220107--48, 91009918৬০1. 2) 
[১.78-79. 

447101277117121) ০. 14, 0, 33, 

দুর্গাপুরের ইতিহাস-_প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯। 

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৮২। 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্ধ পৃঃ ৫৬। 

951০6117216, ৬০]. 12, ০. 1) 1989১ 99018] 00921. শ্রা্ধীন দে ও 
প্ীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়_-লৌহের ব্যবহার ও প্রাচীনতা বিষয়ে 
এই সংখ্যায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৯২-৯৩। 

অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান, ১৩২১ সাল, পৃঃ ৮৩-৮৪। 

447) 15110010127 ০1 17121271 4707020102)), ৬০1. 19 0. 330, 
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২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
২৮। 
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৩১1 


৩২। 


৩৩! 
৩৪ । 
৩৫ । 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮ । 


প্রাগেতিহামিক যুগ ১৫৭ 

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ৯৫। 
17701277 44701220102)) 4 72121, 1961-62, 09. 59, 1962-63, 0, 43, 
1963-64, 0. 61, 196465, 0, 46. 
4471 1510))010170212 ০1 171001) 47012209102), ৬০1, 2) 0. 67. 
“[1)21991101 0105 5106 16100211760 093671060. 601 ৪ 10110 01106, 1136. 
10651061100. []] 15 0151110501560 95 006 [01652107965 91 ০৫) 01101 
511001016 ০1 50101) 2: 06৮%/ 0818565 ০01 0196 10119080101) ৮7016 
60001019760, 70] ৬2100 01 & 901801969 5ড1091106 1709 ঠাা। ৫266 
০981) 09 2$511760 (0 01015 51001 11560 1991190 
27911751070) 271৫ 6221717717105 0) 0171112012077 277 73671001--101 ৯০ 1৩, 
901 1. 477) 7276 29007717075 ৫1 1১271 72701107107, 10. 11-34, 
272 250097011075 21 £2710 22707 107806, 0. 17. 
110, 0. 20-21]. 
77121522101 47174 271 1112 141770271150017/--01101086] 21015,0, 9, 
আনন্দবাজার পাত্রকা, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল। 
প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১:৪। 
£01141/76, 01. 95 1৭০. 1১0, 7. 
বাঙালীর ইতিহাস ( আদ্দিপব) নীহাররগুন রায়, পৃঃ ৯২২। 
17761075107) 2720 22177717125 ০01 ০2711120107) 277 7271201, ০*7-9. 
প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১০৩-৬। 
198116177০7 1716 447111010170102/071 9772) 01 17216, ০1, 414 
18093, 3-4, 1970) 10. 75. 4701020 910519181 12061151 7%.08৬216৫ 2৫ 
22170019181 110191--1, 08908 & 4৯ 2515 
17721077470770209192)) 2 4 16121/, 1972-735 0- 363 আনন্দবাজার 
পত্রিক1, ১৩৮৫ সাল পৃঃ ৫৮। 
447012620102061 10750027)) 04701125107 10271, [00001151064 
চ২০1001% 01 7১. 0০. 778590008. 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮৫ সাল পৃঃ ৫৯-৬০। 

এ, পৃত ৫৮-৬০ । 
প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১২৬; আনন্দবাজার পত্রিকা» পৃঃ ৬১। 
1712 122515171 4714170170102151, ৬০1,315 100. 4, 0. 55253, 
1716 12700701075 01 £2712%6 12707 0/0৮-00, 31. 
বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব ), পৃঃ ৯২১-২২। 
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বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বাংল। ও বাঙালীর পরিচয়--শঙ্কর সেনগুণ্চ, পৃঃ ১৮৫। 

লেখকেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা । 

আনন্দবাজার পন্ত্িকা) ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৪-৫৬। 

177710747017220102)) : 4 75712) 1984-8১) 0. 97. 

1016, 1966-67, 1. 72-73. 

(/71178171151:22 1217071 01 9. 0১৬01001099, ১0৫1)11) 7069 217৫ 
[98090 0018000901719992--71162 1৫2121 7977122125 17077 22748 
13276) 10721) : 4470722010922021 5122125. 

95192 1712:6, 1989, 70. 33. 


৪৫ক। 7716 .452/7- ৮6. 10600৮9, 1" 156 4163. 


৪৬। 


৪৭ । 
৪৮ । 
৪৯। 
৫০ | 
৫১। 
৫২। 
৫৩। 


৫৪ । 
৫৫ 
৫৬ । 


[7077001151)90 10992 01 1৬1. ১০৫)]]) 106, 4712 05160 78679176 
0%11272 200 727101 2507107215071 172 17611510710 77725 73071261., 
(1২620. 17) 00০ 96170117911 01629171590 09 1311)817 1১01810 7১211590, 
0১879, 1989. ) 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৮। 

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১২২। 

7712 17512711 447111/7017091092151, ৬০1. 31, 0. 553. 

1710:071 47072201025 2 4 76127, 1973-74, 0. 33. 

1710, 1971-72) 0. 50. 

192, 1972-73) 2, 36. 

[00000115160 1২60০010০01 272 00777227576) ০01 28%7217277 (14252577 
৫ 471 00117). 

1775607)) 01 73271201) ৬ ০1-1, 0. 48১-7. 

1116 1556027012075 21 12712 12707 177701, 0, 46-48, 

112, 36-38. 


€৬ক | 70217 .70177121, ৬০1, 11) ০. 3, 0. 1309-31., 


৫৭ | 
৫৮। 
৫৯ | 
৬০ । 
৬১ | 
৬২। 
৬৩ | 


11777277 44707260102)), 4 67127, £968-69, 0. 41. 
116, 1983-84 0. 172. 

19716, 1984-85, 0. 15. 

17৫, 1971-72) 1, 49. 

751, 1972-73, 7. 36. 

1012) 1963-64, 0, 59, 

10, 1961-62, 0. 59, 1962-63, 2, 43, 1972-72, 0, 36. 
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প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১৫৯ 


7712 12550270110775 21 12710216 732)01 10717, 0. 35. 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর, ১২৬২ খ্রীন্টাবব। 
17101277 -47077020109) « 4 727127%, 1962-63, ০. 43. 
লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত!। 
41 1570007010172212 ০0717121277 44707:22091997/) ৬০1. হা, 0,277. 
“172 109/951 191 00107621115 [0179 99581060191 60011017616 01 19 
07810011010 0010019 ৮/181011) 1110161090 1172 0129010 2170 150 ড/216, 
[01910 2100 70210050 10 17101), 011010 150-৬216 11211) ৪170 [9211)94 
11) 01901 701500606 2100 2 56010 160 ৬/216- 1110 10271 0011859 
15 11016501060 1709 20110016165) 17191101% €61120091255 2100 ০০19 11) 
6010018] 06 62119 18151011081 011065১ £0]া) (176 11 2001521) (০ 10051891) 
8595 2170 [116 030019, 2609. "009 5000662৫105 ০0০০0101086101) 1195 900176 
59011900155 11) [072 1916 1015001102,] 51516. 110)6 (00 1956] 15 12016 
8917060 0% 2 1011790 177099006  7081015 911 0? 1779951৬6 
810116601019] 17611019619 ০01 83121811201021 061101019., 
আনন্দবাজার পন্ধিকা, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ গ্রীস্টাব । 
এ। 
1717707 :4701260105) 2 4 £5৮767/, 1982-83, 7, 104. 
বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব,) পৃঃ ৯১৯। 
প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, পৃঃ ১০১। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৮। 
7712 122519777 :4711/70170172256, ৬০1 31, 10, 551. 
1710207 44701702910207, 57102 171122271027102,-13. 13, 191) 0, 26. 
বাঙালীর ইতিহাস ( আদি পর্ব ), পৃঃ ৯২৫। 
পৃঃ ৯১৯। 


হুর্গাপুরের ইতিহাস, পৃঃ ২২। 


১৬০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
পরিশিষ্ট--১ 


হ২0োথ 035,079 হা২0) 1৯) 8৯৫ 20218: 
& ২0751701177 /,1,678801 047, 52 0070179 


90107 707 & 0২43 07৮77097220 55254 


7116 1776010724৩ 01 44701220192), 0০4. 01 77251 58971221274 
,411, 7076 17761101624 50726 92707822077721211%727021 17707201510 72241 
476 1201779192০ 207 272 51661. 77210721177 077027£1 170212. 1 226 
7765676 562125 776. 66677 607440160. 0711) 7077 0872015 272 5128 
57608171071)0572 47772 ৫5০62721107 41 207:2579707 201102) 166) 5716 01 
17077 :42৩ ০ 7765৫ 8677801. 2762 5122) 72221222721 27072 12010779108) 
1/05 77711716001 1715 5112 77. 11116. 170710 119 0716 77121127100) 80 272 
1701 77701207650 17077 4426 722 2905160. 219%4712 622777৫5777) 0605. 
1716 71010277177 ৫710 24277017712 7721/025 7/276 00527722771 ৫ 50706 
17101) 15 50:17 072 07 12 22711651 17121077 57201771670 ৫. 314 
062776047)) 130০. 


/&িোন 70,000 0চ শান 1098 9887০75 


1116 11010 01900 17891105115 (96 0001)0 0] 1116 1100961 
19565, 00051) 000৮: ০9০০7100৩11) 006 109/51 15৬919 ৬15 2150 17061০60, 
1০190 09919065, 0109 11010 9178610116 01901019 000. 0106 1101) 9101019, 
[02০ 0991) 1070 01 016 [96171 1] (1017 226 ) 15591] ০6777010018 
/৯ (05 510109, 1)0%/9%01, 1885 10690 (০00৫ 0010. 01১6 291) 010 91 61100 
হা), 19016 ] 81565 006 50801180199 2100 0186 ০9116509411)8 ০1010170198, 
0006 1101) 11000190101) 01092015 &, 0216 ০01 & 5৮/০0174% 189 18০০৬৪1০4 
টিপা, 2 291) 016 0০1018176 69 061104 11 (01)21001101)10) ০1 116100104৯৮ 
9০912] 101) 100191010)91705) 09108110176 0০0 12919100  10011009, ড1০19 
01000069160 11) 7101701) 73 8150, 4৯1001125 00096, 10061)1101) 109 06 
15909 01 (1) 0106 1100 ৫2601. [091] 01100 1]], (11) (০ 1101) [01009 
(0106 ৮710) & (2108) [1000 [7600109 হা] (82007 15 002 010)6০66৫ 0০0101010 
01 (150 11019100619 00 হি; 006 ৮/00৫011 11811015), (111) 0106 1101) 90092111020 
8150 [0] 061190 []],) 210 (5) 101 1100 170101010101069 62010 11) & 10016 


* 57227, [7014৯ ৬০1, 12, তৈ০. 1, ৯0101 1989, 


প্রাগেতিহাসিক যুগ ১৬১ 


(01 006 51090 2০]) 091100 1৬, [71010 [15001) 0 0076 59821176290 
09910108106 609 709110 [] 200 (০ 1101 10011)05 08101751176 €0 7081100 [৬ 
(58119 1)1560710) ৮915 179০০9৬০16৫. 1672 1701 0৪ ০06 ০৫ 001806 0০ 
[00176101 11916 0786 110) 510016176 9123 1070 €0 1119 0090015 ০01 
7১৪170018]817 101101 1 009 0০:1০9৫ [1] (11010 925) 100 20091/21:9১ 
& 905015০ ০811101 00111) 00০ 1964 55085210105 ৪ 615 5106. [1 
911000171 01 01015, 11) 01) 01992106 60285261010, 02101021611) 11186210181108 ০1 
20 11010. 91769111100 017101016 1010 192110 [] 16৬০1 200 05 951502109 
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ষষ্ট অধ্যায় 
পথ-্পন্লিচিতি 


প্রাচীন যুগ £ 

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি একদিকে যেমন জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করে, অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীবুন্দ একে অপরের 
সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় করতে সক্ষম হয়ে মানসিক উতৎকর্ষের 
অধিকারী হয়। নদীবন্থল রাঢ়অঞ্চলে অতীতে পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল 
স্থলপথ ও জলপথ। হস্তভী, অশ্ব, রথ, উট, গোযান ও মানববাহিত হয়ে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ভ্রব্যসমূহ স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হত। অপরপক্ষে বজরা, 
পানসী, ছিপ, নৌকা, ভিঙ্গি, ভেলা, জেলেনৌকা প্রভৃতির সাহায্যে 
নদীবক্ষে পারাপার ও যাতায়াত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । এদেশে উন্নততর 
পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার ন1! ঘটায় অষ্টাদশ শতক পর্ধস্ত আঞ্চলিক পব্রিচিতি ও 
ভাবের আদান-প্রদানে বনু বাধাবিদ্ব স্যষ্টি হয়েছিল। ২০০ বছর পূর্বেও কালনার 
অধিবাসীগণের নিকট আসানসোল-বরাকর অঞ্চল ছিল বিদেশ। অন্ুক্ধপ 
ভাবে বলা যায় গোতানের অধিবাসীর] হয়ত সীতাহাটী-টনহাটার আচার ব্যবহার 
সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ । 

প্রাচীনকালে পথঘাট নিশ্চয়ই ছিল? কিন্তু সমসাময়িক যুগে রচিত 
এতিহাসিক বিবরণী, সাহিত্য, ধর্নগ্রস্থ ও স্থৃতিশাস্ত্রে পথ-পত্রিচয়ের কোন বিস্তৃত 
বিবরণ অনুপস্থিত। প্রাচীন লেখমালায় দু-একটি পথের ইঙ্গিত আছে মাত্র। 
ম্গলকাব্যে বণশিত পথঘাটখুলিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক বিচার- 
বিশ্লেষণ করলে যে এতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র পাওয়া! যাবে, তার যথেষ্ট মূল্য 
আছে। অনুরূপভাবে, গ্রীক বিবরণী, নিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ 
ও ইৎ-সিও প্রাচীন ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তাতে কিছুট! 
অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় নিলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের পথ-পরিচিতির যে ধারণার 
সৃষ্টি হতে পারে তা অনৈতিহাসিক চর্চা নয়। বৌদ্ধ ও (জন গ্রন্থে রাঁড় অঞ্চলের 
বিস্তৃত বিবরণ জান। যায় না । মুসলমান আমলের প্রথম পর্বে মিনহাজ উদ্দিনের 
“তবকাত-ই-নাসিরীতে বৎসামান্ত বিবরণ আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় 
অতি সামান্য । 

পথ-পরিচিতি সম্পকিত আলোচনার পূর্বে পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে যেসব 


পথ-পরিচিতি ১৬৩ 


প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর। যাক। মহাভারতে বণিত 
হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্বথের উত্তরে ভীম্মদ্দেব বললেন-__ 
'বিশালান্‌ রাজমার্গাম্চ কারয়েত নরাধিপঃ | 
প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈব যখোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥* ( মহাঃ, শাস্তিপর্ব ৬৯৭৩) 
রাজধর্জ বর্ণন] প্রসঙ্গে রাজার কর্তব্য মধ্যে বাজবর্ম্প্রস্তত করান অন্য তম 
প্রধান কার্য এবং বাজ বিশাল রাজপথ নির্াণপূর্বক স্থানে স্থানে পানীয়শালা ও 
বিপণীসমূহ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিবেন। রামচন্দ্রকে বনগমন হতে নিবৃত্ত করার 
মানসে তরতের চিত্রকূট পর্বত টদ্দেশ্ে যাত্রাকালে, তার সঙ্গে সুত্রকর্মকার, ভূভাগজ, 
বুক্ষতক্ষক, সুদক্ষখনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্ধকী, স্থপকার, সুধাকার, বংশকার, 
চর্মকা, যন্ত্রনিম্নাত, কর্মীস্তিক, ভূত্য ও পথ পরীক্ষকের। যাত্রা করেছিল (রামায়ণ, 
অযোধ্যাকাণ্ড, অধ্যায়-৮* )। দ্বাব্কাপুরী নির্মাণের সময় শ্রী, যাদবগণকে 
উপদেশ দিলেন-_“মীয়ন্তাং রাজম'গাশ্চ প্রাসাদশ্ত চ যা গতিঃ |, (হরিবংশ ২৫৮1৯ ), 
অর্থাৎ রাজপথসমূহের জন্য ভূমি মাপ করুন এবং রাজপ্রাসাদে বাবার যে পথ, 
তার জন্তও ভূমি মাপ করুন। বিশ্বকর্ম! কর্তৃক নিমিত ছারকাপুরীর পথগুলি ছিল__ 
এষ্টমার্গ মহারথ্যাং মহাষোড়শচত্বারমূ। 
এবং যার্গ পরিক্ষিপ্াং সাক্ষা ছুশনস কৃতাম ॥ € হরিবংশ, ২১৮২৯) 
অর্থাৎ, এদের মধ্যে চলাচলের নিমিত্ত আটটি মহাপথ ( রাজপথ ) ও যোলটি বড 
বড় চত্বর হিল। এইভাবে বিভিন্ন মার্গসমূহ দ্বার পরিচ্ছন্ন দ্বারকাপুরী সাক্ষাৎ 
শুক্রাশ্চার্যোর নীতি অন্থসারে নিমিত হয়েছিল। 
প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিমিত্ত পথ নির্মীণ- 
কৌশল যে আয়ত্তাধীন ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বামায়ণের 
বর্ণনায় ও সভাপর্বে বণিত ভীম কর্তৃক বিপুল সৈম্তসহ রাজগৃহ, সুদ্ধ (বাট) প্রভৃতি 
দেশ অভিযান থেকে অনুমান কর] যায়, এ সময়ে গমনাগমনের নিমিত্ত ষথাষথ 
পথ নিমিত হয়েছিল। 
পানিনি উল্লিখিত “দেব পথাদিভ্যশ্চ” (৫৩১০০ ) কথাটির অর্থে হংসপথ, 
বারিপথ, রখপথ, স্থলপথ, করিপথ, অলপথ, রাজপথ, সিংহপথ, সিংহগতি, 
উষ্টগ্রীব, হস্ত, ধস্ত, ইন্দ্র, পুষ্প, জলপথ ও রজ্জুপথকে নির্দেশ করে।১ পাতগ্রলির 
মহাভাত্তে (১১৪৯) কাগ্ডার-পথিক, বারিপথিক, স্থলপথিক ও বথ্যা (শকট 
বহনযোগ্য পথ ) প্রভৃতি পথের উল্লেখ আছে ।২ 
প্রাচীন সিন্ধু-সরশ্বতী-গাঙ্গের সভাতা উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হবার মূলে 
রাঁজপথগুলির অবদান কোন অংশেই ন্যন নহে। তাইযাষাবর আর্জজাতি যেদিন 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখল, সে সময়ে তারা পথ ও পথবিষয় প্রসঙ্গে 
ক্রমশই সচেতন হয়েছিল। খখেদের একটি সুক্তে পাওয়1 যায়ঃ “অভি ন্ৃবযবসং 
নয় ন নবজারো। অধ্বনে | পৃযগ্রিহ ক্রতুতবিদঃ॥” (১৪২1৮) অর্থাৎ, হে পুষা, 


১৬৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তুমি শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নৃতন সম্তাপ্‌ 
ন1 হয়, তুমি এপথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর । 

নন্দ ও মৌধবংশের রাজত্বকালে পথ নিশ্নাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশান্্রে (২২ প্রকরণ-দুর্গনিবেশ ) 
আছে-_ছূর্গে চার দণগ্-পরিমিত বিস্তার যুক্ত রখ্যাসমূহ (বিশিখা নামক পথ) 
থাকবে। রাজমার্গ, দ্রোণমুখে (উপনগর ) যাওয়ার পণ, স্থানীয়ে (৮ শত গ্রাম 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ) যাওয়ার পথ, ব্াষ্ট্র ব1] জনপর্দে যাওয়ার পথ, বিবীতে 
(সংরক্ষিত অরণ্য ) যাওয়ার পথ এবং সংযানীয়ে (ব্যবসাকেন্দ্র) যাওয়ার পথ, 
বাহপথ, শ্মশানে যাওয়ার পথ ও গ্রামে প্রবেশের পথগুলি আটদও পরিমিত বিস্তার 
যুক্ত হবে। সেতৃপথ, ও বনপথেএ বিস্তার হবে চারদণ্ড পরিমিত। এছাড! 
হস্তিপথ, ক্ষেত্রপথ, রখপথ, পশুপথ, ক্ষুন্রপশুপথ ও মন্ুযুপখের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে 
আছে।৩ সম্রাট অশোকের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে (শ্রীস্ট পূর্ব ২৫৭ অব্য) খোদিত গিরনার 
লিপিতে আছে--'পংথেন্ন কৃপা চ খানাপিতা ক্র] চ রোপাপিতা পরিভোগায় 
পন্থমন্থলাণম্‌ (পাল) অথবা পাথধু কপাঃ চ খনিতাঃ, বৃক্ষা: চ রোপিতাঃ পরি- 
ভোগায় পশু-মনুধ্যানাম্‌ (সংস্কৃত )।8 

আধ-সংস্কৃতি প্রসার লাভের পূর্বে রাড জনপদে তাত্রাশ্মীয় সভ্যতার উত্তবস্থলরূপে 
চিহিত প্রত্ুক্ষেত্র সমূহ হ'তে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর দ্বার? এই প্রমাণিত হয় যে এক বিস্তৃত 
অঞ্চলের আদিম মানবগোষ্ী নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। 
নদীতীরবর্তা অঞ্চলের মধ্যেই যোগাযোগের চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল। যোগাযোগ 
ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও মাটির তৈরী নৌকা, চক্রসমন্থিত গাড়ী, 
শীলমোহর প্রভৃতি শিদর্শনাবলী হতে প্রমাণ পাওয়! যায় যে জলপথ ও স্থলপথের 
ব্যবহার তাদের অজান1 ছিল না। পশু শিকার থেকে পশুপালন ও কৃষি 
সম্পকিত প্রাথমিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে গুরুভার বহনের উপযোগী পথ ও 
পরিবহনের মাধ্যমগুলির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে । আরও 
পরবীঁুগে অর্থাৎ খরীস্টপূর্ব ১*ম হতে ৮ম শতকের মধ্যে লৌহ ব্যবহারের কৌশল 
আয়ত্ত লাভ করায় পৰিবহুন ব্যবস্থা! যে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

রাটঢ়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পর্যালোচন1 প্রসঙ্গে প্রয়াত 
এঁতিহাসিক ডঃ হিতেশরঞগুন সান্তাল মন্তব্য করেছেন,_-« প্রা লোহা ও তামা 
মত অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎসস্থল। দ্বিতীয়তঃ, এঁতিহাসিক যুগে অনুর্বর, জঙ্গলময় 
উচ্চাবচ বাঢ়ভূমি চারদিক থেকেই স্থায়ী বসতিসম্পন্ন উর্বর ভূমিঘ্বার] পর্রিবেষ্টিত। 
তৃতীয়তঃ, গ্রয়োদশ শতক পর্ধস্ত তে] বটেই, তার পরেও বাঢ় বাংলার গাঙে 
ব-দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ বলে গণ্য হত। পশ্চিমে উত্তর ভারত থেকে 
এবং দক্ষিণে ওড়িশ। হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে গাজেয় ব-ন্বীপের যোগাযোগ 


পথ-পরিচিতি ১৬৫ . 


হ'ত রাট়ের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার, 
সার্থবাহ চলাচল হয়েছে বাঢের পথ বেয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে মাগ 
নংস্কৃতির প্রভাবও এসেছে এই পথেই।” ডঃ সান্তালের স্থৃচিস্তিত বক্তব্যের 
উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ কর! নিশ্রায়োজন। 

বৈদিক যুগে বঙ্গ বারাঢ় জনপদের কোন পত্রিচয় জান] যায় না। কিন্ত 
মন্ত্রসংহিতায় (২২২ ) তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে আর্ধগণ বঙ্গদেশে যে আগমন করতেন 
তার ইঙ্গিত আছে। খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বর্ধমান মহাবীর যে রাঁট ভ্রমণে এসেছিলেন, 
তার পরিচয় পাঁওয়! যায় আয়ারঙ্গ বা আচারঙ্গ সুত্র নামক জন গ্রন্থে । উক্ত 
বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে বাড জনপদে রাজপথের অপ্রতুলতা 
ছিল। কেবলমাত্র হাটাপথ বা গোপথ জাতীয় স্থানীয় পথ ছিল। তেলপত্ত 
জাতকে বণিত আছে যে বুদ্ধদেব সমূহ জনপদের অন্তর্গত দেশক নগরে এসেছিলেন ; 
কিন্ত তিনি রাগৃহ হতে কোন্‌ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাঢ় বা সুক্ষ জনপদে পদার্পণ 
করেছিলেন, তার বিবরণ অন্পস্থিত। তবে এ সময়ে কুম্্মপুর (পাটলিপুত্র ) 
হ'তে তাত্রলিপ্ত পর্যন্ত একট পথের অস্তিত্ব সম্পর্কে অঙ্ছমান করা যেতে পারে । 

বেস্সাস্তর জাতকে ছুটি পথের উল্লেখ আছে এবং উক্ত পথ ছু”টির পরিচয় 
প্রসঙ্গে ভাঃ অঙ্িনীকুমার চৌধুরী মস্তবা করেছেনঙ যে, জেতৃত্তর নগর ( মঙ্গলকোট ) 
হতে স্থবর্ণগিব্রিতাল ( কর্জনা )_কণ্টিমার (দামোদর নদ )-অরঞ্জগিরি ( চাপা” 
ভাঙ্গার টিবি )- ব্রাঙ্গপগ্রাম চুন্িভিট্ট (আমতা )__চেতনগরী (শিলাবতী অথবা 
চন্ত্রকোণ। )-হনদ্বার (ফুলকৃশমার নিকট, জেলা বীকুডা) পেরিয়ে কেতুমতী 
(কাসাই নদী) অতিক্রম করে শিবি রাজপুত্র সপ্রয়কুমার বস্কগিরি (শুশ্তনিয় ) 
পর্বতে নির্বাসন সময়ে কালযাপন করেন। তিনি বস্কগিরি হতে জেতুন্তর যাওয়ার 
জন্য অপর একটি পূর্মূখী ব্রাস্তার বর্ণনা করেছেন। এঁ পথটি ধবে শুশুনিয়া হতে 
দ্বামোদর পেরিয়ে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে মঙ্গলকোটে যাওয়া! যায়।? 
ডাঃ চৌধুরী যে পথের উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যতীত অপর 
কোন প্রমাণ পাওয়1 যায় না। উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে আরও 
যে গবেষণার প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

মৌর্ধমুগে সম্ভবতঃ গঙ্গানদীর দক্ষিণ অববাহিকার পথ ধরে সম্রাট অশোকের 
সৈম্ধদল তাঅলিপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পুনরায় পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের কোন রাস্ত। ধরে 
কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য তোসলীতে পৌছেছিল। পরবভাঁকালে এ একই পথে 
অ্রিকলিঙ্গের অধীশ্বর খারবেল অঙ্গ ও যগধ জয় করে পাটলিপুত্র অধিকার করেন। 
মৌর্ধযুগে পাটলিপুত্র-চম্পা-বাজমহুল ( তেলিয়াগডভির গিরিপথ )-কর্ণন্বর্ণ পার 
হয়ে অজয় ও দামোদর নদ অতিক্রম করে (বরাঢ়ের মপ্যাঞ্চল দিয়ে মুশিদাবাদ, 
বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও মেদ্দিনীপুর জেলার মগ্যভাগ ) সমুদ্রতীরে তাঅলিগ্ত 
বন্দরে যাওয়া যেত* এবং তাঅলিপ্ থেকে বালেশ্বরের মধ্য দিয়ে তোসলী 


১৬৬ বর্ধধান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


(ভূবনেশ্বরের নিকটে) হয়ে কলিঙ্গনগর ( কলিঙপত্তন ) যাওয়ার পথ ছিল।৯ 
বৌহুযুগে সার্থবাহ ব1 বণিক সম্প্রদায় ছুই বলিবর্দবাহিত শকটে দলবদ্ধ হয়ে স্থল 
নিয়ামকের নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য দ্রব্য নিয়ে যাতায়াত করত।১* 

প্রাচীনকালে বিহার রাজ্যের আকরিক তাম। প্রধানতঃ তিনটি পথ ধরে 
বহ্কিবাণিজ্যের জন্ত তাত্রলিগ্ড ও গঙে ( সগ্রাম ) বন্দরে নিযে আসা হত) যথা! ঃ 

১। পাটলিপুত্র, চম্পা, কর্ণন্থবণ্, মজলকোষ্ঠ, অজয় ও দামোদর নদ পার 
হয়ে তাম্রলিগ্ত। 

২। বাজগৃহ হতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অজয়-দামোদর অববাহিকার মধ্য দিয়ে 
বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চল ছুয়ে বাকুড়া ও মেদিনীপুর অতিক্রম করে তাত্রলিগ্ত 
বন্দর অথবা বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল থেকে পূর্ব মুখে সপ্তগ্রাম বন্দর । 

৩। দক্ষিণ বিহার থেকেওড়িশা ও মেদিনীপুর জেল] হয়ে তাত্রলিগ্ত। 

কুরুধর্ম জাতকে (জাতক নং ২৭৬) বধিত আছে ষে, আট জন কলিঙ্গ ব্রাহ্মণ 
দস্তপুর (চিকাকোল ও কলি নগরের সন্মিকটে অবস্থিত) হতে ইন্প্রস্থ 
নগরে কুরুরাজ ধনগ্রয়ের অঞগ্ুনবৃষভ নামক মঙ্গল হস্তীটিকে যাজ্ঞার নিমিত্ত 
গমন করেছিল।১১ সম্ভবতঃ দস্তপুর হতে যে পথে বুদ্ধদেবের পবিত্র দত্ত 
সিংহলে প্রতিষ্ঠার জন্ত নিয়ে আস] হয়েছিল, কলিঙ্গ ব্রাহ্মণের এ পথেই তাঅলিপ্তে 
পৌছে সেখান থেকে ১ন৭ পথ ধরে পাটলিপুত্র হতে ইন্রপ্রস্থে এসেছিল ।১২ 

৫ম শতকে সিংহলে রচিত মহাবংশে১৩ আছে ষে, অশোকের রাজত্বকালে 
সিংহল প্রেরণের উদ্দেশ্টে পাটলিপুত্র থেকে বোধিবৃক্ষটিকে জলপথে এক সপ্তাহে 
তামলিপ্ত বন্দরে আন হয়। অর্থাৎ, এ সময়ে পাটলিপুত্র হতে জলপথে মুশিদাবাদ, 
বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের যোগাযোগ ছিল। ৫ম শতকে ফা-হিয়েন- 
এর বিবরণে পাওয়া যায়ঃ--১৪ 
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ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১০ শ্রীস্টা ভারত ভ্রমণের কাল) পাটলিপুত্র-চম্প! অতিক্রম 
করে বাড জনপদের মধ্য দিয়ে তাত্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন । ইৎ-সিও নামক 
অপর এক চৈনিক পন্রিব্রাজক তাঅলিগ্ত বন্দর হতে একটি দুর্গম পথে ১* দিনে 
বুদ্ধগয়ায় পৌছেছিলেন এবং পথিমধ্যে দস্থ্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তার সবন্থ 
লুষ্িত হয়েছিল।১* ইৎ-সিও সম্ভবতঃ মেদ্িনীপুর-বাকুড়া-বর্ধধান জেলা হয়ে 
সীওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে বুদ্ধগয়! গিয়েছিলেন । ১৭৬৩ গ্রীস্টাবে মেজর, 


পথ-পন্রিচিতি ১৬৭ 


কারনাক বৌদ্ধ পরিব্রাকগণের ব্যবহৃত পথটি আবিষ্কারের জন্ত সমীক্ষা 
করেছিলেন; কিন্তু সর্কক্ষেত্রে তিনি ক্লুতকার্ধ হতে পারেন নাই। এ সালেই 
একদল ইংরেজ সৈম্ত কলিকাতা থেকে বর্ধমান-রাষগড় হয়ে একট' প্রাচীন পথ 
ধরে মীবকাশিমের সেনাপতি কামগড খানের পশ্চাদ্ধাবন করে গয়া পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়েছিলেন । ১৬ 

সমূত্রগুপ্চের বঙ্গ অভিযানের প্রচ্ছন্নকূপ রঘুর দ্বিথিজয় বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে 
বলে অনুমান করা হয়। মহারাজ। রঘু হস্তিযুথসহ বিপুল সেনাবাহিনী নিযে 
সুক্ষ, বঙ্গ ও গঙ্গান্নোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বিজয়স্তভ স্থাপন করে গজসেতু 
দ্বারা কপিশা নদী অতিক্রম করে কলিঙ্গ দেশের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন ।১৭ 
রঘুবংশে €৪।৩৬) বাঙালীর নৌবলের পরিচয় পাওয়! যায়। সেদিক থেকে 
রাঢ় অঞ্চলে যথোপযুক্ত রাজপথের অস্তিত্ব না থাকলে গ্রপ্ত সম্রাটের এই বিপুল 
সৈন্দলের পক্ষে সমরাভিযান কোনমতেই সম্ভবপর হত ন]। 

গুপ্তযুগের শেষ পর্বে ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বৈস্তাগুপ্চের আমলে পশ্চিম ও দক্ষিণ বগ 
মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ ছিল। গোপচন্দ্রের সামস্তরাজ বিজয়সেনের 
মল্লসারুল তাঅশাসনে "বাহনায়ক” নামক এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ব্রাজকর্মচাবীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়।১৮ স্বতরাং এর দ্বার! প্রমাশিত হুয় যে এ সময়ে পথঘাট ও 
যানবাহন রাষ্ীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। সম্ভবতঃ গোপচন্জ্রের রাজধানী কর্ণস্ববর্ণ হতে 
দক্ষিণে উৎকল ও পূর্বে ফরিদপুর পর্যন্ত স্ববিস্তীর্ণ ভূখগ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থাও 
ছিল স্বদৃঢ। আরও পরবতাঁকালে শশাঙ্কের সময়ে এত বড় অঞ্চলে শাসনকার্ধের 
ও সৈন্ত চলাচলের নিমিত্ত পথঘাটের প্রয়োজনীয়ত1 ও ব্যবহার সম্পকে নিঃসনেহু 
হওয়া ষায়। শশাঙ্কের অব্যবহিত পরেই চীন দেশীয় পর্যটক হিউয়েন-সাঙ (৬২৯ 
-৬৪৫ শ্রীপ্টাব্ব ) বাংলায় এসেছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তীর পূর্ব ভারত সম্পকিত 
বিবরণে কয়েকটি পথের বিবরণ, দুরত্ব ও পারিপাস্থিক ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করে গিয়েছেন। তিনি পূর্বাঞ্চলে যে ৫টি পথের নির্দেশ দিয়েছেন তা নিয্বরূপ £৭১ 


পুণ্ড,বর্ধন হ'তে কামরূপের দূরত্ব ৯০০ লি - ১৫* মাইল) 
কামরূপ হ'তে সমতটের দূরত্ব ১৩০০ লি _ ২১৭ »+ 
সমতট হ'তে তাঅলিগ্ডের দূরত্ব ৯০৬ লি - ১৫০ 5» 
তাতলিপ্ত হ'তে কর্ণস্থবর্ণের দুরত ৭০০ লি ১১৭ 9, 


কর্ণন্বর্ণ হ'তে ও বা উৎকলের দূরত্ব ৭০৯ লি - ১১৭ ২৪ 

উপর্রি-উক্ত বিবরণ থেকে জান যায় যে, পাটলিপুত্র হতে অঙ্গ, কপ্তজল, 
বীরভূম, মুশিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে তাতলিপ্ত বন্দরে 
পৌছান যেত এবং সেখান থেকে সিংহল ও পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুঞ্জে জাহাজযোগে 
চলত ব্যবদা-বাণিজ্য, যার ফলে এ সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও সম্পন্ন হত। বাঢ় 
হতে কলিঙ্গ জনপদের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারত পর্যস্ত বিস্তৃত পথ ধরে হিউয়েন 


১৬৮ বর্ধধান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সাঙ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং জয়াভিলাষী চোল, চালুক্য ও গঙ্গবংশীয় রাজার! 
এই পথ ধরে বাঢ অভিষানে এসেছিলেন । 

পাল ও সেন রাজত্বকাল ছিল বাংলার স্থবর্ণযুগ। এই সময়ে শিল্পকলা, 
ধর্ম, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পথঘাটের যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্তান্ত তথ্যাদির সঙ্গে সে সময়ের ব্বাস্তাঘাটের কোন 
পরিচয় কিন্তু জানা যায় ন1। ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে সমগ্র রা অঞ্চল 
পাল সাম্রাজ্যের অস্তরুক্ত ছিল। বর্ধমান জেলার ভরতপুরে পাল যুগের বৌদ্ধ 
ভূপ ও সম্ভবতঃ এ স্থানে একটি বিহারও ছিল এবং সে কারণে অস্থমান কর] যায় 
যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের রাজধানীর সঙ্গে এই বিহারের যোগাযোগ 
থেকে থাকতে পারে। রামচরিতে বণিত হয়েছে, দগুতুক্কি, দেবগ্রাম, অপার- 
মন্দার, কুজবটি, তৈলকম্প, ঢেকৃককী, সন্কটগ্রাম প্রভৃতি রাঢ়ের বাজন্বুন্দ সমবেত 
হয়ে রামপালের সাহাষ্যার্থে রমাবতীর দ্বিকে ধাবিত হয়েছিলেন । অতএব সুষ্ঠ 
যোগাযোগের বন্দোবস্ত না থাকলে এহেন অভিযান কোনমতেই সম্ভবপর হত ন1। 
ধবঙ্গ, রাজেন্দ্র চোল ও কর্ণদেবের বাট অভিযান থেকে পরোক্ষভাবে ধর1 যায় যে 
মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাড অঞ্চলের যথোপযুক্ত যোগাযোগের 
ব্যবস্থ। ছিল। 

পালযুগে চতুরঙ্গ বাহিনী (বামচরিত-২।৭) ব্যতীত মহিষারোহী (রাম- 
৩।৩* ) সৈচ্ বাহিনীর উল্লেখ পাওয়] যায় । এ সময়ে ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ 
অশ্ব ও হম্ভী ব্যবহার করতেন এবং তীদের রমণীগণ পাল্কি দ্বার] স্থানাস্তরে 
যাতায়াত করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু সাধারণ লোকে মহিষবাহিত গাড়ীর উপর 
নির্ভরশীল ছিলেন এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে মহিষের ব্যবহার ছিল সে সময়ে অগ্ততম 
প্রধান সম্বল ।২২ 

বল্লালসেনের নৈহাটা তাত্রশাসনে উল্লিখিত গোপথগুলি বর্তমান কেতুগ্রাম 
থানা এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং এঁ সময়ে বণিত গোপথগুলি গ্রামের সীয়ারেখাকে 
যে চিহ্নিত করত তেমন অনুমান করা যায়। লক্্ণসেনের গোবিন্দপুর তাত্শাসনে 
উল্লিখিত 'শ্রীবধমানতৃক্তি*র অন্তর্গত 'বেতড্ড-চতুরক' বাণিজ্য ও শাসন কাধের পক্ষে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং এক্ষেত্রে লক্ষণাবতীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে 
কাল্পনিক মনে না করাই শ্রের়। পাল-সেন রাজত্বকালে নিমিত পথ ধরেই 
অশ্বারোহী সৈম্তদলসহু বখতিয়ার খলজি নবছীপ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
এর আগে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করে সম্ভবতঃ শ্লীওতাল পরগণা 
জেলার মধ্য দিয়ে বীরভূম জেলার লক্ষোর (রাজনগর) অধিকার করে দক্ষিণ-পূর্বমুখে 
অগ্রর হয়ে মঙ্গলকোটের নিকট অজয় পার হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পূর্বদিকে 
কোন এক পথ ধরে কালনার কাছে ভাগীরথী নদী অতিক্রম করে পরপারে শান্তিপুরে 
উপস্থিত হন। শান্তিপুরে বক্তারঘাট নামক স্থানটি এখনও প্রাচীন ইতিহাসের 


পথ-পরিচিতি ১৬৯ 


ক্বৃতিটিকে ধরে রেখেছে বলে অনুমান কর] যায়। বখতিয়ার খলজি সামরিক 
কৌশলের জন্যই তেলিয়াগডির গিরিপথ অতিক্রম করেন নাই এবং কাটোয়! থেকে 
নবদীপ পৌছোতে হলে খিশাল বিশাল জল অতিক্রমে অশ্বারোহী সৈম্ভবাহিনীব 
পক্ষে অস্থবিধাজনক হওয়ায় আরও সহজতর দক্ষিণের কোন পথ ধরে তিনি 
কালনায় উপস্থিত হয়েছিলেন, এরূপ মনে করাব্র সঙ্গত কারণ আছে। প্রসঙ্গতঃ 
ল্মরণ বাথা কর্তব্য যে, এ সময়ে নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্বতীবে । 

প্রাচীন পথ সম্পর্কে একটি শিলালিপি প্রমাণও পাওয়৷ যায়। ভূবনেশ্বরে 
লিঙ্গরাজ শিব মন্দিরের অনতিদুবে অনস্তবাস্থদেব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপিতে 
দ্বাদশ শতকে রাজ হরিবর্মনের মহামন্ত্রী ভট্টভবদেবের নামাঙ্কিত প্রশস্তিলিপিতে 
উল্লিখিত হয়েছে ষে, তিনি রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং 
ভট্টভবদেব রাটে একটি জাঙ্গাল বা পথ নির্মাণ ( য1 উচ্চ বাধ সম্পর্কেও প্রযোজ্য ) 
করেছিলেন । এ প্রশস্তিলিপিতে পাওয়! ষায়,২৩-_ 


'রাঢ়ায়ামজলাহ্থ জাঙ্গল পথ গ্রামোপকণস্থলী__ 
সীমান্থ শ্রমমগ্রপাস্থপরিষত্প্রাণাশ্ট গ্রীণনঃ।, 


€ অন্ত : বাঢদেশে জালাল পথযুক্ত ও জলহীন গ্রামোপকঠসীমায় শ্রমাত্ত পাস্থদের 
মনপ্রাণে গ্রীতিদায়ক জলাশয় ইনি ( ভবদেব ) প্রতিষ্ঠা করেছেন )1২৪ সুতরাং 
এর দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু রাজত্বে একদ। পথঘাটসহ জলাশয় খননের প্রথা 
ছিল। আজও প্রাচীন ও বর্বিষুণ গ্রামের উপকণ্ঠে বিরাটাকার দিঘি ব1 পুক্ষরিণীর 
অস্তিত্ব সেই প্রাচীন প্রথার কথাই ম্মন্রণ করিয়ে দেয়। 


মধ্যযুগ 

্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে লক্ষৌতি হতে লক্ষোর পর্যস্ত ষে একটি পথের উল্লেখ 
আছে তা জানা যায় তবকাত-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ থেকে এবং এই পথের 
সঙ্গে বখতিয়ারের ব্যবহ্ত মঙ্গলকোট-কালনা পথের যোগশ্ুত্রও ষে স্থাপিত 
হয়েছিল তেমন একটা অনুমান কর] মোটেই অসঙ্গত নয়। পরবতাঁকালে 
যঙ্গলকোট-দিগনগর হয়ে দামোদর নদের দক্ষিণ তীর পর্যস্ত গিয়াস-উদ্দীনের 
সৈম্তদল বাকুডা জেলার কাটামিনে উৎ্কলরাজ ৩য় অনঙ্গভীমদেবের সৈম্দ্লের 
সম্মুখীন হয়েছিল।৭৬ গঙোসৈন্ত জাজপুর বা জাজনগর হতে অগ্রসর হয়ে 
তাত্রলিগ্ত ও অরম্যনগরী অধিকারের পর দামোদর নদ অতিক্রম করে উত্তর 
রাঢ় বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এই অভিযান ছিল দীশর্ঘস্বায়ী, বর্ধমান জেলার 
রায়ন1 থানায় ও বীকুডা জেলায় 'উডের গড়” নামক স্থানদ্বয়ে বিজয়ী গঙ্গোসৈত্তের 
আবাসস্থল ছিল বলে জনশ্রুতি । সমগ্র রাঢ অঞ্চল অধিকার করে ৩য় অনঙ্গ- 
ভীমদেব বর্ধমান থেকে শ্রীক্ষেত্র পর্যস্ত একটি বাস্ত। নির্নাণ করেছিলেন ।২৭ এর 


১৭৯ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ফলে গৌড়ের সঙ্গে স্বল্প দূরত্বের পথে শাসনকার্ধ, বিজয়াভিযান ও তীর্থ দর্শনের 
নিমিত্ত এই পথটি স্থানে স্থানে পরিবত্তিত হয়ে আজ ও ব্যবহৃত হচ্ছে। 

খীস্টীয় চতুর্দশ শতকে ( ১৩২২ খ্রীষ্টাব্ধে মহম্মদ বিণ তৃঘলক বাংল1 অধিকার 
করার পর) সপ্তগ্রামে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র (ইক) 
স্থাপিত হুওয়ায় হুগলী ও বর্ধমান জেলার গুরুত্ব বাড়ে। সেইসঙ্গে কালন।, নবদ্বীপ, 
বর্ধমান, পাওুয়, সেলিমা বাদ, গড় মান্দারণ,জাহানাবাদ (অরম্যনগরী বাআরামবাগ) 
প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুসলমান আধিপত্য বৃদ্ধি পায় এবং সগ্তগ্রাম হয়ে উঠে 
বাণিজ্যকেন্দ্রিক রাজধানী । সপ্তগ্রামের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেন্র যে যোগা" 
যোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 


১। সগ্গ্রাম-কালনা-__নবঘীপ (গঙ্গার পশ্চিমকুল বরাবর ), 

২। সগ্গ্রাম--পাওয়া-সেলিমাবাদ--বর্ধমান--মঙ্গলকোট-_কাটোয়।, 

৩। সপ্তগ্রাম__বর্ধমান-_-গড মান্দারণ-__-নেড়াদেউল-__-জাজনগর--কটক-_পুৰী, 

৪। সপ্তগ্রাম__পাওুয়া-মহানাদ হয়ে গড় মান্দারণ পর্যস্ত একটি অল্প গুরুত্বপূর্ণ 
পথের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান কব] যায়। 


্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) 
গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন এবং তীর রাজ্যের আয়তন ছিল অত্যন্ত বিশাল। 
গৌড হতে দক্ষিণ মুখে ব্রাম্মণভূম প্রগণার নেডা দেউল পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথটি 
হোসেন শাহের নিথিত “বাদশাহী সডক" নামে বহুল প্রচারিত। এই সডকের 
ধারে কেতুগ্রাম থানার কুলুটে, মঙ্গলকোট থানার নৃতনহাটে এবং এটির সংযোগ- 
কারী অপর একটি রাস্তার ধারে পীর বাভমন শাহের মাজারের নিকট আউসগ্রাম 
থানার হুয়াতা গ্রামে তার নামে মোট তিনটি মসজিদ নিখ্িত হয়েছিল। এ সময়ে 
বর্ধমান শহর সম্ভবতঃ “সরাই সহরে” পরিণত হয় যার আভাস ধর্সমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়] যায়। নবদ্বীপ হতে সপ্তগ্রামের পথে অন্বুয়] মূলুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্জ 
স্থাপিত হয়েছিল, কিন্থু হোসেন শাহ যে বাদশাহী সডক নির্মাণ করেছিলেন তার 
কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ হোসেন শাহ প্রাচীন বাজপথের সংস্কার 
সাধন করে স্বীয় নামে মসজিদ ও সরাইখান। নিশলাণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন । 
অনুরূপভাবে বর্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের আদি নিমাত1 হিসাবে শেরশাহের 
নামকে অমর করে রেখেছে । কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 
শেরশাহ যাত্র পাচ বৎসর ( ১৫:৯-৪৪) রাজত্ব করেন এবং তারমধ্যে সাডে তিন 
বৎসর কেটেছিল নিজস্ব প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে । এত অল্প সময়ে ১৫০০ 
মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্নাণ কর। মোটেই সম্ভবপর নহে । মনে হয় গঙ্গার দক্ষিণাঞ্চল 
দিয়ে প্রসারিত প্রাচীন উত্তরাপথের বিভিন্ন অংশের যোগসাধন করে মসজিদ ও 
সরাইথান' প্রভৃতি নির্ধাণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এই অংশের অন্ত শেরশাহেকর 


পথ-পরিচিতি ১৭১ 


কোন কুতিত্ব নাই। অবশ্ট বিহার থেকে রাজমহল হয়ে সোনারগীও পর্যন্ত নিমিত 
পথটি শেরুশাহের প্রধান কীতি বল। যেতে পাবে। 

মোগল আমলে বধমানের সঙ্গে বাংলা, ওড়িশা, ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৈন্ভ চলাচলের নিমিত্ত এই 
পথগুলি যে নিগ্নিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এসকল রাজপথ- 
গুলি কোন্‌ সময়ে বা কোন্‌ শাসক প্রস্তত করেছিলেন, ইতিহাস লে সম্পর্কে 
নীরব। কেবলমাত্র পথ ব্যবহারের সময় সংশ্লিষ্ট স্থান-নাম হতে পথের বিবরণটুকু 
জান! যায় মাত্র। ১৭৪ গ্রীস্টাবের শেষভাগে দাউদ খার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় 
মোগল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাকে সহায়তা করার জন্য রাজা টোডরু- 
মল্প বর্ধমান হতে মোগলমারি ( বর্ধমান জেলায় )-গড় মান্দারণ-বালি দেওয়ানগঞ্জ 
ও ঘাটাল হয়ে চেতুয়ায় মুনিম খার সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর সম্মিলিত মোগল- 
বাহিনী কোটালপুর-বাম্থদে বপুর-কালিয়া-নবাবগঞ্জ-শ্ঠা মপুর-কেদার-পলাসপুব্-নান- 
জোডা (নাহানজোড ) হয়ে ্াতন রেল ্রেশনের ১৪ কিঃমিঃ পুবে তুর্কা-কসবার 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং এই যুদ্ধ মোগলমারির ( মেদিনীপুর ) যুদ্ধ নামে খ্যাত। 
এই সময়ে দাউদ খাঁর শিবির ছিল তুকী-কসবা হতে ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে ও 
তন হতে ১৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পৃর্বে গড়হরিপুর নামক স্থানে ।২৮ রেলপথ. নৃতন 
নৃতন রাজপথ নিমাণের ফলে ও বন্তাকবলিত হয়ে এই সকল প্রাচীন পথঘাট আজ 
বিশ্বাতির ক্রোডে আশ্রয় নিয়েছে । আকবরনামায় উল্লিখিত আছে যে, ওডিশাব পাঠান 
শাসক কতলু খশার সঙ্গে মোগলবাহিনীর অজয়-কুন্ুরের সঙ্গমস্থলে মঙ্গলকোটে যুদ্ধ 
হয়।২১ সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত রাজপথ ধরেই পাঠান বাহিনীকে মোগল টসন্তদের বাধা 
দেওয়ার জন্য মঙ্গলকোটে উপস্থিত হতে হয়েছিল। 

১৬৬০ শ্রীস্টাব্ধে ভন-ডেন-ব.কের অস্কিত মানচিত্রে একটি সুদীর্ঘ রাজপথের 
পরিচয় পাওয়। যায়। সে মানচিত্রে পাওয়। যায় ওড়িশা-স্ববার কটক হতে ভত্রক- 
মেদিনীপুর-বর্ধমান-গাজীপুর-অগ্রদ্ধীপ (হাগদিয়)-পলাশী-মুকন্ুদ্রাবাদ-স্থৃতী পর্ধস্ত 
এক পথ। স্থৃতীতে পথটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি শাখা পূর্ব মুখে উত্তরবঙ্গের 
দিকে এবং অপর একটি শাখা রাজমহ্ল-মুঙ্গের হয়ে পাটনা পধস্ত বিস্তৃত ছিল। 
বর্ধমান শহর হতে সম্ভবতঃ দ্িগনগবের পথে উত্তর-পশ্চিম মুখে বীরভূম জেলার 
মধ্যদিয়ে বক্রেশ্বর হয়ে রাজনগর পর্ষন্ত প্রসারিত বাস্তাটির সঙ্গে কাশিমবাজার থেকে 
আগত অপর একটি রাজপথের সংযোগ সাধিত হয়েছিল। বর্ধমান শহর হতে 
সেলিমাবাদ-হুগলী-যশোহ্র-ভূষণা-সত্তাজিৎপুর অতিক্রম করে ধলেশ্বরী ও লখিয়! 
বদীর সঙ্গমস্থলে ইদ্রাক পর্ধস্ত প্রসারিত একটি পথের সন্ধান জান। বায়, বাব 
অনতিদূরে বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল।৩* ভন-ডেন- 
ক্রকের মানচিত্রে গ্রদশিত পথ সম্পর্কে ওম্যালি মন্তব্য করেছেন,৩১--” ০ 798৫3 
816 61009160018 1815 1020-৮ 0106, ৪, 1১201519181 01 10581 1090১ 95061001178 
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কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তার চণ্ডীমঙগলে জলপথ ও স্থলপথের বর্ণনী পাওয়! 
গেলেও স্বলপথ অপেক্ষা জলপথের বর্ণনা বিস্তৃত ও স্থুবিস্তস্ত। ধনপতির গৌড 
যাত্রা! প্রসঙ্গে পথ-পরিচিতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা হোসেন শাহের আমলে 
নিথিত বাদশাহী সডকের ইঙ্গিত বহন করছে। মুকুন্দরামের বিবরণে 
উজানী হতে গৌড পর্বন্ত যাত্রাকালে ধনপতি সদাগর মজলিসপুর (ভরতপুর থানা, 
জেল! £ মুখিদাবাঁদ), বারবকপুর, বালিঘাটা ( রঘুনাথগঞ্ত থানা ), ও শীতলপুরে 
( সম্ভবতঃ বর্তমান স্থৃতী ) বড গঙ্গা পার হয়ে গৌড নগরে প্রবেশ করেছিলেন । 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যানভাগ পালযুগের ইতিহাস আশ্রিত হলেও ময়নাগড় 
হতে গৌড় পর্বস্ত যাত্রাপথটি নিঃসন্দেহে বাদশাহী সডক। পরবতাঁকালে মুঘল 
যুগে রাজমহলে রাজধানী স্থাপিত হলে ওডিশার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্ত 
বাংলার রাজধানী হতে স্থুবা ওডিশ] পর্যস্ত স্বলতানী আমলের ব্রাস্তাঘাট মোগল 
আমলে ব্যবহৃত হত। ঘনরাম চক্রবতাঁর "শ্রীধর্মমল*, মানিক গাঙ্ুলীর *ধর্মমঙগল”, 
রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল”, ময়ুরভটের ধ্ধর্মমঙ্গল” প্রভৃতি কাব্যে পথ-পরিচিতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ঘনরামের বর্ণন] বিস্তৃত হওয়ায় অন্যান্য 
কবিগণের তুলনায় এই বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য । শ্রীধর্মমঙ্গলের রচনা-কাল হুল 
সমাট আওরঙ্গজেবের শেষ পর্ব ও বাংলার নবাবী আমলের প্রারস্ভিক যুগ । 

শ্রীধর্মমঙ্গলে বণিত লাউসেনের গোৌড়যাত্রী ও গৌড় হতে লাউসেনকে 
অপহরণ করতে ময়না আগমনের জন্য ব্যবহৃত পথটিব্র উল্লেখ আছে। দক্ষিণ 
ময়না, যার ভৌগোলিক অবস্থিতি হল মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ২ 
কিঃমিঃ পশ্চিমে কালিনী বা কাসাই নদীর তীরে । অতঃপর কেলেঘাই নদীর 
বিল ব1 জলাভূমি (পন্মমার বিল) পেরিয়ে কাশিজোডা__ধুলাডাঙগা_ বরহ্মপুর 
( সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণভূম পরগণার সদর কার্ধালয় নেডাদে উল )--কোতলপুর (বয়ান 
কোটালপুর )--রাঙামাটি-_গড় মান্দারণ-_জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ )-_ 
উচালন (বর্ধমান জেলার ব্রায়ন! থানায় )_মোগলমারি-_-আমিল্যাঁ_বরাকপুবের 
থাল--উডেরগড-দামোদর নদ পার হয়ে-বর্ধমান (সরাই সহর )-_কর্জনা__- 
মঙ্গলকোট--অজয় নদ অতিক্রম করে-_রাঁজকোট (পরিচয় অজ্ঞাত )-_-সিমুজিয়-_ 
জামতি জালন্দা-_পাচপাড1 ( মোক্তারপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, মনোহরপুর, পলাশপুর ও 
হাজিপুর গ্রাম একত্রে পঞ্চগ্রাম )_ গোলাঘাট_-শীতলপুর ( সম্ভবতঃ সতী )-__বড় 
গঙ্গ| ব৷ পন্মা বতী-_গঙ্গ। বাটী হয়ে গোঁড় বা রমৌতি (বরমাবতী) নগরে পৌঁছানে! 


পথ-পরিচিতি ১৭৩ 


যায়। উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থনে বল! যায় ঘনরামের প্রায় ৭০ বছর পরে জেমস্‌ 
রেনেল অস্কিত (১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) মানচিত্রে প্রদনশিত পথটি তমলুক থেকে কাসাই নদী 
অতিক্রম করে ময়নাগড--অমর্থি__নারায়ণগড়-_মেদদিনীপুর-_বাণপুর-_নেড়া- 
দেউল-_ক্ষীরপাই--জাহানাবাদ--মোগলমারি-_-বর্ধমান-__কামনার। _- মঙ্গলকোট 
নয়াহাট--তারাপুর--সেখপুর-মির্জাপুর_-জঙ্গীপুর__স্থৃতী-_নবাবগঞ্জ-_বোহন- 
পুর- গৌড় ( চ২0179 0? 0০) ন1 রমাবতী পর্ধস্ত প্রসারিত ছিল। 

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের ও বর্ধমানের সঙ্গে অন্তান্ত অঞ্চলের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার পরিচয় পাওয় যায় সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থসমূহ । সেসব গ্রন্থে 
বগর্শ হাঙ্গামার সময়ে মারাঠী ও নবাব সৈন্তের গমনাগমনের নিমিত্ত ব্যবহৃত 
পথগুলির উল্লেখ পাওয়। যায়। পতুগীজ, ইতালীয়, ওলন্দাজ বণিক ও পর্যটকগণ 
প্রধানতঃ জলপথে ভ্রমণ করায় স্থলপথ সম্পর্কে তাদের বিবরণে বিশেষ উল্লেখ 
পাওয়া যায় না,৩৩ বা যেটুকু বিবরণ পাওয়। যায় তা? যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। 

১৭৬৫ শ্রীস্টাবে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আট বছর পরে জেমস্‌ রেনেল সার্ডেয়ার 
নিষুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন এবং রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে যে সকল পথঘাটের 
উল্লেখ আছে, নিঃসন্দেহে এগুলি নবাবী আমলের ব1 তৎপূর্বে নিগিত হয়েছিল। 
ইংরাজের!1 ৮1১* বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ব্রাস্তা প্রস্তত করে নাই বা এত অল্প 
সময়েব্র মধ্যে এই বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রাস্তাঘাট নির্াণ কর] তার্দের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল 
না। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮১ শ্রীস্টাবের পুবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন দীর্ঘতম রাজপথ 
নির্নাণের পরিকল্পন। ছিল ন। এবং সর্বপ্রথম ১৮০২ শ্রীস্টাবের মধ্যে 401 11111 
[২০৪৫১ ব্যতীত অপর কো'ন রাজপথও নিমিত হয় নাই।৩৪ রেনেলের সার্তে 
মানচিত্রে উল্লিখিত পথঘাটগুলি নিঃসন্দেহে মোগলযুগের শেষ পর্ব এবং নবাবী 
আমলের প্রথমভাগে নিমিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার মধ্যে এমন বহু রাজপথ 
বা সাধারণ পথের পরিচয় জান1 যায় যেগুলির মাধ্যমে বর্ধমান জেলার আভ্যন্তরীণ 
যোগাযোগসহ বাংলা, বিহার ও ওডিশার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগস্থতগ্র গডে 
উঠেছিল। এ সকল রাস্তাসমূহের পরিচিতি হল,৩৫__ 

১। হুগলী হতে পাগু,য়া-মহব্বৎপুর ( মেমারী )-বর্ধমান-আলমপুর-বনপাস- 
দিগনগর-মানকর-কুমারখালি-জামবন-উখর1-ছোড়রা-রাজাপুর-আহলাদী অতিক্রম 
করে বরাকর নদ পার হয়ে বড়মুড়া এবং তথ হতে মুসলমান আমলে নিমিতি পথটি 
সাসারাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 

২। বর্ধমান হতে কালন? পর্যস্ত বিস্তৃত পথটি বর্ধমানের মহারাজ। তেজচন্দ্র কর্তৃক 
নিগিত হয়েছিল বলে দাবা কর] হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এ পথটির অস্তিত্ব ছিল তেজ- 
চন্দ্রের বহু পূর্বেই এবং তিনি চারটি সরাইখানাসহ রাস্তাটির নৃতন রূপ দিয়েছিলেন 
মাত্র। আলোচ্য পথের'অধিকাংশইনিধিত হয়েছিল ১৬৬০ খীস্টাবের পূর্বে এবং এই পঞ্চ 
ধরেই শ্রীৈতন্তদেব পৃরী হতে নবদ্বীপের স্পিকটে কুলিয়। গ্রামে এসেছিলেন । বৈষ্ণক 
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কবি জয়ানন্দের বাসস্থান এই পথের ধাবরেই যে ছিল, তার পরিচয় পাওয়। যায় জয়া- 
নন্দের রচিত “চেতন মলে । 

৩। হুগলী বা সপ্তগ্বামের সঙ্গে বর্ধধান জেলার বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থ! 
স্থলতানী আমলেও ছিল। পরবর্তীকালে কলিকাতায় ইংরেজর! কৃঠী ও দুর্গ স্থাপন 
করায় এ যোগাযোগ ব্যবস্থা কলিকাতা পর্বস্ত প্রসারিত হয়। কলিকাত। থেকে 
ভাগীরথীর পূর্বকুল বরাবর পথে ব্যারাকপুর বা হুগলীর ঘাটে গঙ্গাপার হয়ে ১ নং 
পথকে অন্সব্ণ করত । সে পথণগচলি হল-_ 

ক) কলিকাতা-_ব্যারাকপুর । হুগলী-শ্রীরামপুর-চন্দননগর-চুচুডার পথে হুগলী 
পর্যস্ত প্রসারিত একটি ব্রাস্তা। 

খ) কলিকাতা-সালকিযা-অভিনগর-চগণ্ডীতলা-নালিকুল-ধনিয়াখালি-বালিডাঙা- 
সেলিমাবাদ-পারলণ? ( বর্তমান পাল্ল। বোড ) হয়ে বর্ধমান । 

গ) পূর্বোক্ত পথে ধনিয়াখালি থেকে কৃষ্ণবাটা-বৈ"চি-কৃমারপুর-কালনা। তারপর 
কালনার নিকটে অন্বয়! এবং সেখান থেকে ছু*কিলোমিটার দূরত্বে গোলগঞ্জ 
নামক প্রসিদ্ধ বাজারের সঙ্গে এ পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। 

৪। ক) হুগলী থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীর বরাবর নয়াসরাই-ইঞ্চুরা-অস্বোয়া- 
কালনা-সমুদ্দরগভ-যবননগব্র (জাহান্নগন্র )-বেলতলি ( বেলেরহাট )-ধুন্ন্যা ( দাইহাট ) 
হয়ে কাটোয়া বা গঞ্জ-মুশিদপুর ও শাখাই যাওয়ার পথ। 

খ) পূর্বোন্ত পথে বেলেরহাট হতে পাটুলী-অগ্রন্থীপ; তারপর গঙ্গাপার হয়ে-_ 
অন্নিতপুর-পলাশী-কাশিমবাজার অতিক্রম করে মুশিদাবাদ পর্ধস্ত একটি পথ। 

গ) কাটোয়] (গঙ্গা পার হয়ে ) হতে পলাশীর সঙ্গে যোগন্থত্র ছিল। 

ঘ) সপ্রগ্রাম বা হুগলীর সঙ্গে জেলার পূর্বাংশের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ 
ব্যবস্থাটি কালনার পথে সারগভিয়-মবাইপিডি-মস্তেশ্বব্র এবং তথায় খডি নদী পার 
হয়ে কাঁটোয় ও মঙ্গলকোট থানার মধ্য দিয়ে নিগন ( নিগন সরাই ) পর্যস্ত প্রসারিত 
ছিল। মন্তেশ্বর হতে নিগন পর্যস্ত রাস্তাটি সম্পর্কে ১৯১০ থ্রীস্টাবে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট 
গেজেটিয়াবে উল্লেখ আছে; কিন্তু অতঃপর এই পথটি লুপ হয়ে যায়। 

৫। সমুদ্দগড় হতে শ্রীবাটি (কাটোয় থান! ) পর্ধস্ত রাস্তাটি ভক্তিখ"। রোড নায়ে 
পরিচিত ছিল যা পত্রবর্তীকালে ইন্দ্রাণী সডক নামে খ্যাত হয়। কাটোয়? থেকে এই 
রাস্তাটি বণিকপল্পী শ্রীবাটী অতিক্রম করে সমৃদ্রগভে পুরী যাওয়ার পথের সঙ্গে একদা 
মিশেছিল। বর্তমানে কিন্তু পথ ও নাম উভয়ই লুপ্ত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে 
এই বস্তার উল্লেখ আছে। কালনা-সমুত্রগড-লক্করপুর-বাকৃ্‌সা থেকে উত্তর-পশ্চিম 
মুখে দাইহাট হয়ে কাটোর পর্ধস্ত রাস্তাটি প্রসারিত ছিল। 

৬। বর্ধমান শহরের সঙ্গে পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দিগনগর, মঙগলকোট, 
নিগন, কড়.ই ও বাক্স পর্ধস্ত বিস্তৃত একটি রাস্ত! যা পূর্বোক্ত ভজিখ" রোডের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। পরবর্তাকালে এই পথটির স্থানে স্থানে বিলুপ্তি ঘটে। নিগন-কৈচার- 
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ক্ষীরগ্রাম-কড়,ই-নন্দীগ্রাম-বাক্স। পর্যন্ত প্রাচীন পথটির দীর্ঘতম অংশ পরিত্যক্ত হয়ে 
বর্তমানে মুতনভাবে কাটোয়া-মেমারী রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

৭। ব্রেনেলের মানচিত্ত্রে বর্ধমান হতে কাটোয়। যাওয়ার ছুটি পথের উল্লেখ আছে। 
তার মধ্যে বর্ধমান-কামনারা-বালসিভাঙ্গা, ভাতার, পরমোন। (পলসোন] )-নিগন- 
শ্রীকোগ্ড (শ্রীধণ্ড ) হয়ে কাটোয়ার রাস্তাটি বর্গী হাঙ্গামার সময় বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করে। অপর একটি ব্রাস্তা বর্ধমান হতে কামনার ও মঙ্গলকোট হয়ে নিগনের নিকট 
পূর্বোক্ত রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। 

৮। ঘনবামের 'ভ্রীধন্মমজগলেঃ ময়নাগড থেকে বর্ধমান অতিক্রম করে গৌড পর্যস্ত 
বিস্তৃত রাস্তার পরিচয় বিভিশ্ স্যত্রে পাওয়া যায়। রেনেলের মানচিত্রে উক্ত 
রাস্তাটি উচালনে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে উত্তর মুখে দামোদর পার হয়ে বর্ধমান- 
মঙ্গলকোট এবং ততৎ্পরে অজয় পার হয়ে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে পুনবায় 
কেতুগ্রাম থানায় দধিয়া বৈধাগ্যতলা পার হয়ে উত্তর মুখে মুশিদাবাদ জেলার মধ্য 
দিয়ে সতী অতিক্রম করে গঙ্গা পার হয়ে রাস্তাটি গৌড় পর্বস্ত প্রসারিত ছিল। এই 
রান্তাটি বাদশাহী সড়ক নামে আজও প্রসিদ্ধ। 

৯। বর্ধমানের সঙ্গে বীরভূমের রাজধানী বাজনগরের যোগাযোগ ছিল, দ্রিগনগর- 
আউসগ্রাম-গৌরাছপুর-স্বরুল হয়ে ইলামবাজারের উত্তরাভিমুখী এক পথের সঙ্গে। 
১০। বর্ধমান শহর হতে আলমপুর, ওর, গোবিন্দপুর হয়ে অজয় নদ অতিক্রম 
করে স্পুরের সঙ্গে একটি পথের যোগন্ুত্র ছিল বলে জানা যায়। 

১১। বর্ধমান শহর থেকে বীকুড়! জেলার ছাতনার যোগাযোগ ছিল দামোদরের 
উত্তরতীর হায়ে পশ্চিমাভিমুখী এক রাস্তা ধরে। বর্ধমান-বেলকাশ-দ্রাউদপুর- 
গোহগ্রাম-লোয়াপুর (1,9০1001 )- ফুলঝডি ( [70119190181 ) - সিলামপুর -নপাড়। 
( ট্ব91019818 )-নদিহ-পুর ্বর-শ্রীরামপুর এবং এর ফয়েক কিঃমিঃ পশ্চিমে দামোদর 
অতিক্রম করে বাকুড] জেলার মাজদিয়] হয়ে ছাতন? পর্যন্ত রাস্তাটি প্রসারিত ছিল। 
অবশ্য বর্তমানে বাকুড়ার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে দুর্গাপুবে 
দামোদরের উপর সেতুনির্নাণের ফলে। দামোদরের বিধ্বংসী বন্যা, বাধনির্মাণ, 
রেলপথ ও বর্তমান গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের ফলে উপরোক্ত রাস্তার ব্মানে 
কোন অস্তিত্ব নাই। 

১২। দামোদবের উত্তর তীরে অবস্থিত ফুলঝড়ি থেকে উত্তর-পূর্বাভিমুখী রাস্তাটি 
দিগনগরে মূল বাদশাহী সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 

১৩। বর্ধমানের সঙ্গে বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, বর্ধমান-দিগনগর-ভাক্কি- 
ভাতকুণ্ডা (739:59212 )-আছুরিয়। ( &৫৫1% )-কৃমারবাজার ! কুমারগঞ্জ ) পর্যস্ত 
এবং তারপর সেনপাহাড়ীন্ব ১৩ কিঃ মিঃ উত্তরে অজয় নদ অড়িক্রম করে বীরভূম 
জেলার কোট! (0০68% ) পর্বস্ত যাতায়াতের পথ ছিল। 
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১৪। পুর্বোক্ত ১১ নং রাস্তার সঙ্গে নদিহ-দুর্গাপুর-কুমারখালি-জামন1 হয়ে উত্তরমুখী 
রাস্তাটি অজয় পার হয়ে ১৩নং ব্বাস্তার সঙ্গে কোটাতে (০০181 ) মিশেছিল। 
১৫। ছাতনা হতে একটা রাস্তা মাঝদিয়ায় দামোদর নদ অতিক্রম করে উত্তর মুখে 
উৎরায় চুরুলিয়৷ অভিমুখী রান্ভাটিকে ছেদ করে সোপুর এর নিকটে অজয়;নদ 
অতিক্রম করে নাগরাকোন্দ! (1,০০21০0108 ) পর্যস্ত প্রসারিত চিল। 
১৬। উখরা হতে চুরুলিয়। যাবার রাস্তাটি ছোড়ার (00187 )-হিজলগোড়া 
€1765118078 )*সত্তার হয়ে চুরুলিয়! পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 
১৭। মেদিনীপ-র হতে বাকুড়ার ইন্দাসের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তা ধরে বর্ধমানে 
পৌছান যেত। আবার মেদিনীপ, ব্র-ইন্দাস-মামৃদপ.ব-গোহগ্রাম-দামোদর অতিক্রম 
করে-সারুল ( ১৪1152-137/0191,-09055) হয়ে দিগনগরের নিকট বাদশাহী সডক 
ধবে মুশিদাবাদে যাবার একটি পথ ছিল। 
১৮। বর্ধমান হতে পশ্রী পথঞ্ত রাশ্তাটি ছিল একাস্তই গুরুত্বপূর্ণ। গড় মান্দারণের 
পথে না গিয়ে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পথে পুরী পৌছান যায়। বর্ধমান-সেহারাবাজার- 
মোগলমারি-নন্দনপ,্র-বুলটাদ-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর-জণেশ্বর-কটক অতিক্রম করে 
পন্রী যাওয়ার পথ ছিল। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, গোঁড বা মৃর্রিদাবাদ থেকে 
পনরী যেতে হলে এই পথটিকে অনুসরণ করা হত। 
১৭। বর্ধমান থেকে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের সঙ্গে যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়] 
যায়; বর্ধমান-সাদিপুর ও তৎপরে দামোদরের পশ্চিম তীর ধরে শ্রীকষ্ণশুর-তকিপাড়। 
হয়ে কয়েকটি নদীখাত অতিক্রম করে তাঅলিপ্ত বাওয়] যেত । 
২০। বর্ধমান শহর হতে সরদ্বতী নদীর তীরে বেতড় বা প্রাচীন বেতড্ড-চতুরকে 
যাবার ব্রাস্তাটি ছিল, বর্ধমান-পাল্লা-সেলিমাবাদ-আমতা হয়ে পূর্বমুখী মেদিনীপুর 
রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেতোডে যাঁওয়! ষেত। ধনিয়াখালির সঙ্গে একটি ব্রাস্ত 
উপরোক্ত ব্রাস্তায় যুক্ত হয়েছিল। 
২১। বর্ধমান হতে সঞ্থগ্রামের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ তীথস্থান ভ্রিবেণীর যোগাযোগ 
বছহুৰকালের । 
২২। শিখরভূমের রাজার] সেব্গড় অঞ্চল থেকে রাজধানী কাশীপুরে স্থানান্তরিত 
করলে পাচেৎ রাজ্য হতে উত্তর-পূর্বমূখী রাস্তাটি দামোদর অতিক্রম করে বাধানগর, 
আহলাদী, রঘুনাথপুর, চুরুলিয়ার নিকট অজয় পার হয়ে বীরভূম জেলার লক্ষ্ণপুর 
হয়ে নাগরাকোন্দায় (1.908100901108 ) পৌছেছিল। 

রেনেলের বিবরণে (পিট নং ১১) আছে, ১৭৫৭ থ্রীস্টাকে জুন মাসে 
সসৈন্তে রবার্ট ক্লাইভ ভাগীরথীর বাম তীর বরাবর অগ্রন্বীপ ও কাটোয়ার কাছে 
নদীপার হয়ে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন । ফোর্ট উইলিয়াম ( বর্তমান 
জি.পি.ও. ও পূর্ব-রেলের অফিস) থেকে নির্গত হয়ে হুগলাতে নদী পার হয়ে 
নয়াসরাই-অন্বয়া-কালনা সমুদ্রগড়-জাহান্লগর-_বেলতলী-পাটুলী-পিলে-গাজীপুর-- 
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অগ্রদ্ধীপে ভাগীরথী অতিক্রম করে ইংরেজ সৈন্য পলাশীতে উপস্থিত হয়েছিল। 
সৈন্দলের অপর একটি অংশ র্লাইভের অধীনে ১৭ই জুন পাটুলীর শিবির হতে 
কাটোয়ার পথে এদিন এরস্থানে পৌছেছিল এবং সৈম্যদলটি ১৯শে জুন শাকাই ছূর্গ 
দখল করার পর ২২শে জুন নদী পার হয়ে পলাশীর আত্রকাননে পৌছেছিল। 
১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর এডামস্‌ সসৈন্যে কলিকাতা৷ থেকে হুগলী ( পূর্বকৃল ধবে ) 
অন্ুুয়া-অগ্রত্থীপ-কাশিমবাজার-নতী-রাজমহল-ভাগলপুর-মুঙ্গের হরে পাটন। পরধস্ত 
মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। পাটন। যাওয়াব্র অপর একটি পথের 
পরিচয় পাওয়! যায়) কলিকাতা থেকে চুচুডা, বর্ধমান, দিগনগর, আউশগ্রাম, 
কর্ণগড (0090)9581), রুল, ইলামবাজার,ছুবরাজপুর, নগর (রাজনগর বা লক্ষোন 
নবাবগঞ্জ হয়ে পাটন। যাওয়া! যেত। রেনেলের মানচিজ্রে 980%০91৮০18 নামে 
একটি স্থানের উল্লেখ আছে । ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়্াইটের লেখ এক (২৯।১২।১৭৬০) 
পত্রে জান] যায়, দামোদরের দক্ষিণ তীরে বর্তষান গোলাগ্রামে তিনি বর্ধমানের 
মহারাজ] ব্রিলোকঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সসৈন্যে হাজির হন। 

এরপর একটি পথ ধরে বর্ধমান হয়ে এবং অপর একটি পথে হাজিপুর, 
দিগনগরের পথে কাটোয়ায় যাওয়া! যেতে পারতো । আমার জ্যেষ্ঠতাত 
অতুলকৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট শোন! গেছে যে, কাটোয়া-বর্ধমান রাস্তায় উটের 
গাডীই ছিল একমাত্র সম্বল। সম্ভবতঃ এ পথটি ছিল কলিকাতা ধনিয়াখালি, 
বেলডাঙ্গা, সেয়ার], বেলেড়। পর্যন্ত প্রসারিত এবং তারপর কাচা রাস্তায় সঙ্গতগোলা 
বা গোলাগ্রামে ফাওয়া যেত। 

বর্ধমানের জমিদার কীতিঠাদের দেওয়ান বর্ধমানবাসী বামগোপাল বার 
(জাড়া রায়বংশের প্রতিষ্ঠতা ) মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদারীর তত্বাবধান করতেন । 
কীতিটাদ চন্দ্রকোন1। শহরে এ দেওয়ানের সহায়তায় বামচন্দ্রের মৃততিসহ সুন্দর 
মন্দির ও ধর্মশাল। প্রতিষ্ঠা করেন ।৩৬ বর্ধমান-চন্দ্রকোন। ব্রাস্তায় অবস্থিত জাডাতে 
পুরীতীর্থ যাত্রীরা ধণশালায় বিশ্রাম লাতের সথযোগ পেত। এই ব্রাস্তাটি 
বর্ধমান-উচালন-জাডা-চন্দ্রকোন। হয়ে জাজপুরে পুরীগামী সডকের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল। রানীগঞ্জ থেকে অন্ত একটি সড়ক বীকৃডা জেলার মধ্যভাগ অতিক্রম 
করে পুরী পর্যস্ত প্রসারিত ছিল।৩৭ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায় যে, বর্ধমান হতে 
দক্ষিণে দামোদর নদ অতিক্রম করে উচালনের চটির উপর দিয়ে প্রায় ৬৫ কিঃমিঃ 
দূরে অবস্থিত ছিল চন্দ্রকোন1 এবং এই রাস্তার উপরেই কেঠের খালের উত্তর 
তীরেই ছিল জাড়াগ্রাম ।৩৮ . 
আধুনিক যুগ £ 

১৭৭২ খ্রীস্টাবে মুশিদাবাদ হতে কলিকাতায় রাজধানী স্থানাস্তরিত হলে 
শাসনকেন্ত্র ও বাণিজ্যকেন্ত্র হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং বাংলার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা কলিকাতাকে কেন্দ্র করে গডে উঠে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 

১২ 


১৭৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জি. হারকোলেটের মানচিত্রে দেখ! যায় কলিকাঁতার সঙ্গে বর্ধমানের সরাসবি 
যোগাযোগ ব্যবস্থ। ছিল হুগলী শহুরকে কেন্দ্র করে। হারকোলেটের মানচিত্রে 
পাওয়] যায়)-_-৩৯ 

১। হুগলী হতে ত্রিবেণী-নয়াসরা ই-অদ্থোয়া-সমুদ্রগড়-বেলতুল্লী ( বর্তমান 
বেলেরহাট ) হয়ে পাটুলী পর্ধস্ত ভাগীরথীর প্রবাহুপথ ধন্বে এবং তথায় নদী 
পার হয়ে অশ্নিতপুর ও পলাশীর পথে মুশিদাবাদ পর্ধস্ত যাওয়া যেত। 

২। কালন! হতে অপর একটি পথ ধরে সমুদ্রগড়-লস্করপুর (-051019016) 
মশাগড়িয়া (150109989) অতিক্রম করে খড়িনদী পার হয়ে বাক্স] ( শ্রীবাটীর 
সংলগ্ন গ্রাম ) হয়ে কাটোয়। পর্ধস্ত যাওয়! ষেত। এই পথটির একাংশ ভক্তি খা! রোড 
নামে পরিচিত ছিল। 

৩। কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদ পাত্র হয়ে শশাকাই-ইদিলপুর-কাগ্রাম 
( কেতৃগ্রাম থান! )-চক্রত। (কাকতা) পার হয়ে বড়নগর ও মুশিদাবাদ যাওয়! যেত। 

৪। হুগলী শহর হতে ধরমপুর (0)80)217)-মালপাডা ( মালতিপাড়া )- 
কষ্ণবাটি-(155890005)-ছিন1 (010079)-বৈচি-ওসমানপুর-বেতিয়! হয়ে কালন। 
পর্যন্ত গ্রসারিত একটি নাতিদীর্ঘ হল্প গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান জানা যায়। 

৫। কালনা-সারগড়িয়া-মবাইপিড়ি হয়ে মন্তেশ্বর পর্ষস্ত প্রসারিত একটি 
পথের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে লক্ষ্য কর! যায়। 

হেষ্টিংসের সময়ে কোম্পানির আগ্রাসন নীতিকে কার্কব্ীী করতে উন্নত- 
মানের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। ই ইত্ডিয়া কোম্পানি প্রীতির 
বশবর্তা হয়ে ব এদেশীয়দের স্থযোগ-স্থবিধার নিমিত্ত বর্ধমানের সঙ্গে বিহারের 
সাসারাম ও গয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে নাই। কোম্পানির 
মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র উত্তর ভারতের উপর ভ্রত আধিপত্য বিস্তার কর]। 
কিন্ত গঙ্গার তীর ধরে পাটনা বা বারাণসীর দুরত্ব অধিক হওয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত 
পথের চিন্তায় তার এই অঞ্চল সমীক্ষা করে রাস্তা নির্যাণের পরিকল্পনা! করে ।৪০ 
প্রধান রাস্তা ছুটি যে জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত তৈরী কর] হয় নাই, 
সেটি রাস্ত ছুটির নামকরণ হতেই স্প্ই বোঝা যায়। প্রথম রাস্তাটি হুগলী-বর্ধমান- 
বাকুড়। জেল! হয়ে বিহার পৌছেছিল, যা “ওল্ড মিলিটান্রী রোড” নামে পরিচিত 
ছিল এবং দ্বিতীয় বাস্তাটির নাম ছিল “নিউ মিলিটারী রোড”, যেটি বত্মানে 
র্যা টরাঙ্ক রোড নামে বিখ্যাত। ১৮২১-২২ ত্রীস্টাবে লেঃ শ্যামস্-এর তত্বাবধানে 
সালকিয় হতে নাগপুর পর্স্ত একট! রাস্ত! নির্মাণের পরিকল্পন] গ্রহণ কর! হুয়। 
ওল্ড মিলিটারী রোড বা বারাঁণসী রোডের সঙ্গে জাহানাবাদ হতে ২০ কিঃমিঃ দীর্ঘ 
একট ব্বাস্তা যেদিনীপুস্ব জেলার মোড়াগড়ে (74090195011591) ) এসে নাগপুর 
রোডের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় বর্ধমানের সঙ্গে নাগপুরের যোগাযোগ সহজ 
হয়েছিল। নাগপুর রোড় পরবর্তীকালে অহল্যাবাঈ রোড নাম পরিচিত হয়।&১ 


পথ-পন্ষিচিতি ১৭৯ 


সৈন্ত চলাচল, ভাক ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 
বারাণসী হয়ে এলাহাবাদ পর্ধস্ত একটি পথের পরিকল্পন! কর] হুয়। বহুল ব্যবন্ৃত 
পাটনার পথের ( বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল হয়ে বিহারের পথ )দ'রত্ব অধিক হওয়ায় 
বর্ধমান-ধানবাদ-সাসারাম হয়ে বারাণসীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্ঠ যে পরিকল্পিত 
পথের সুচনা করা হয়, সে প্রস্তাবিত পথের দূরত্ব যাতে অধিক ন1 হয় 
সেগিিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তাছাডা এই অঞ্চলে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না 
ওঠার জন্ত ক্যাপ্টেন জেমস্‌ ক্রফোর্ডকে কলিকাতা হতে বারাণসী পর্স্ত প্রস্তাবিত 
রাস্তার নকৃসা ও আশ্ষুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করতে অনুরোধ করা হয়। ১৭৮১ 
খীস্টাবৰের ১৭ই জুলাই, গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও কাউন্সিল কর্তৃক ২'৫০ 
লক্ষ টাক! ব্যয়ের এই প্রকল্পটি অন্থমোদন লাভ করে । কিন্তু লগ্ুনের ডিরেক্টরবর্গের 
১৭৮২ ্রীস্টাবের ২৮শে অগাস্ট তারিখের পত্রে জানা যায় যে, এই বিপুল খরচের 
প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে নাই এবং উক্ত পত্ত্রে কলিকাতা হতে চুনারগড় পর্যস্ত 
৪৩৬ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা ঠতরীর নির্দেশ দেওয়1 হয় ।*২ অবশেষে ২০ বৎসরের 
মধ্যে বাপ্জাব্র নির্ধাণকারধ শেষ হয় এবং এটি ধমলিটারী রোড" নামে পরিচিত 
হয়। সালকিয়া হতে বীকুড় জেল৷ পার হয়ে জৌনপুর অঞ্চল অতিক্রম করে এই 
পথে চুনারগড়ে যাওয়া যেত এবং বর্ধমান হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত বাদশাহী 
সড়কের উন্নতি ঘটিয়ে এর সঙ্গে যোগ করা হয়। কিন্ত দামোদর ও ধলকিশোর 
(ছারেকেশ্বর) নদের প্রাবণে বর্ধাকালে বাস্তাটি যে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত তা বিভিন্ন- 
সুত্রের সংবাদে জানা ষায়।৪৩ বর্তমানে এ রাস্তার অধিকাংশ লুপ্ত হলেও অতীত 
শ্বৃতির রোমস্থনের প্রয়োজন আছে। 
পূর্বোক্ত রাস্তাটি নিমিত ও ব্যবহৃত হ'তে শুরু হলেও নান। অস্থবিধার কথা 
চিন্তা করে ১৮০৪ ত্রীস্টার্ষে কলিকাত। থেকে ব্যারাকপুর ব। হুগলী হয়ে বর্ধমান পর্যস্ত 
একটি র্রাস্ত। তৈরীন পর্রিকল্পন করা হয়। কেরী সাহেবের 9০০৫ 01৫ 70895 ০ 
শু?)9 ]7011+8016 001) 001819109 গ্রস্থে উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৫থ্রীস্টাবের জুলাই 
মাসে ব্যারাকপুব পর্ধস্ত একটি রাস্তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়' 
হয়েছিল। মূল পরিকল্পনায় হুগলী পর্ধস্ত নির্ধাণকার্ধ শেষ করে অবশিষ্ট দৃরত্বটিকে 
তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে, হুগলী থেকে পাওুয়া, পাওুয়! হতে বৈচি, ও বৈচি হতে 
বর্ধমান পর্ধস্ত নির্মাণকার্ধ সম্পন্ন করার কথ! ছিল। এই হিসেবে ১৮২০ খ্রীস্টাবে 
মগর। পর্যন্ত নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর মগরায় সেতু নির্ধাণের ( সরত্বতী নদী 
উপর) ব্যয়ভার বহুন করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র। ১৮২৯ খ্রীন্টাক 
নাগাদ এই পথটি সৈন্ভ বাহিনীকে ব্যবহারের অন্ভমতি দেওয়] হয়। ১৮৩১ গ্রীস্টাব্ধে 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের প্রস্তাব অনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম (বর্তমান 
দুর্গ ) থেকে দিলী পর্বস্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পন গৃহীত হ্য়েছিল। কিন্ত 
১৮২৯ থেকে ১০৩৫ শ্রীস্টাব্ধ পর্বস্ত পথ নির্ধাণের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু জান। না 


১৮৩ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গেলেও ১৮৩৬ গ্রীস্টাব পর্বস্ত পথটি বর্ধমান শহর ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে 
শিয়েছিল বলে এক সংবাদে জান" যায় ।৪৪ সম্ভবতঃ এই সময়ে বর্ধমান ছাড়িয়ে রাস্তাটি 
প্রসারণের ক্ষেত্রে কোম্পানি অনিচ্ছুক ছিল। ১৮৩৮ খ্রীস্টাবে ব্রাস্তাটির নির্মাণকার্য 
হাজারিবাগ পর্যন্ত সমাপ্ত হ'লে, এটি “ও 7176 01 1085, নামে পরিচিত হয় 
বটে, তবে বর্ধমান পর্যন্ত এটিকে মিলিটারী রোড নামেই অভিহিত কর হত এবং 
পূর্বোক্ত রাস্তাটি 014 74111651 7২০৪০ নামে পরিচিতি লাভ করে। 

আলোচ্য সময়ের মধ্যে বর্ধমান থেকে বারাণসী পধস্ত সম্প্রসারণের মধ্যে 
২০৪ মাইল পাক এবং অবশিষ্ট ১৩৭ মাইল পথ ছিল কাচ সড়ক । লর্ড হাডিগ্র 
এই বাঁজপথটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করায় ১৮৪৪-৪৫ শ্রীস্টাবে লেঃ বিডলকে 
রাস্তাটির বরাকর পর্যস্ত গুরুত্বপূণ অংশে ৫*টি সেতু নির্মাণসহ আরও উন্নতি বিধানের 
জন্ত দায়িত্ব অর্পণ করাহয় এবংসেজন্ত সময়সীম] নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ২ বছর 
৬ মাস । ১৮৫০ খ্রীস্টাব্ধ নাগাদ বারাণসী পর্যস্ত এটির নির্নাণকাধ সমাপ্ত হয়েছিল বলে 
জান। যায় । কলিকাতা হতে শেরঘাটি পর্ষস্ত রাস্তাটিকে ২৬টি পর্যায়ে বিভক্ত করে 
এবং এইসঙ্গে নিদিষ্ট দূরত্ব অন্তর মিলিটারী শিবিরও স্থাপন করা হয়েছিল। 
এসব মিলিটারী শিবিরে র (60081010105 09010) মধ্যে বর্ধমানেও যে একটি শিবির 
স্থাপিত হয়েছিল যার নামের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে । রাস্তাটিতে প্রায় ১১ মাইল 
অন্তর একটি করে বিশ্রামাগারও প্রতিষ্ঠা কর। হয়েছিল । ১৮৫৫ শ্রীস্টাবে প্রকাশিত 
চার্লস-জোসেফের মানচিত্রে “6 1116 01 7২০৪৫$ এর পরিবর্তে এটি 01870 
70101 7২০৪ নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং এ মানচিত্রে ক্যাম্পিং গ্রাউও্, 
ডাকবাংলো, বিশ্রামাগার, চৌকীবাঁধলোঃ ঘোড়া ও মহিষের বিশ্রামাগার, নিকাটস্থ্‌ 
পোষ্ট অফিস ও থানাগুলির স্থানও নির্দেশিত হয়েছে । রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে 
ভাগীরথীর তীর বরাবর কলিকাতা থেকে বারাণসীর দূরত্ব ৬৮৬ মাইল, কিন্ত 
নৃতন রাস্তায় বারাণসীর দূরত্ব হয়েছে ৫৭০ মাইল। বান্তাটির নির্মাণ ব্যয় সে 
সময়ে প্রতি মাইলে ১০০০ পাউগু হয়েছিল। করেদীদের রাস্তার কাজে নিযুক্ত ও 
সেতু নিষনাণের খরচ বাদ দেওয়ায় এত অল্প খরচে এই নিষ্াণকার্য সমাপ্ত করা 
সম্ভবপর হয়েছিল। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেজর ফ্রেড ববার্টস (18)017 116৫ [২০০৪15, ৬. 0. 
199. 4556. 3৪৩1 109567 960678], 7011 /1111977)-এর লিখিত এক 
বিবরণীতে ফোট+ উইলিয়াম দূর্গ হতে পেশোয়ার পর্ধস্ত প্রসারিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড 
ও এ রাস্তার উপর নিগিত চটি বা সরাহখানাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।৪* এছাড়। 
পথ পার্থখে ডাকবাংলো, পানীয় জল, আহারের স্থান, বাজার, সন্ভশিবির 
প্রভৃতির উল্লেখও মেজর রবার্টস-এর তালিকায় উল্লিখিত। ফোর্ট উইলিয়াম 
থেকে বরাকর নদীর খাত পর্ধস্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৪ মাঃ ৭ ফালধ। 
বর্তমানকালে হাওড়ায় গ্রযাণ্ড ট্রাঙ্ক বোডের দূরত্ব নির্দেশন্চক স্তত্ত প্রোথিত হলেও 


পথ-পর্রচিতি ১৮১ 


অতীতে গ্র্যাও ্রীঙ্ক রোড এদিকে ছিল ন1 সেকথা পরে আলোচিত হবে। এই 
বিবরণে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে পূর্ববর্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শুরু হয়ে আট মাইল 
দ্বরত্ে চিৎপুবের ভপর দিয়ে দমদম অতিক্রম করে প্রথম ককৃস বাংলোর ( সম্ভবতঃ 
উত্তর দমদম ) উল্লেথ পাওয়া! ষায়। তারপর খড়দহ ও ব্যারাকপুরের পাশ দিয়ে 
রাস্তাটি ফোট হতে ১৭ মাইল দূরত্বে ইছাপুরের নিকট শেষ হয়েছিল এবং সেখানে 
৬ ফালং প্রস্থ বিশিষ্ট ভাগীবথী নদী পার হওয়ার অন্ত ফেরী যোগাযোগের ব্যবস্থা 
ছিল। ভাগীবথীর পশ্চিম তীবে অবস্থিত স্থানটি ছিল 01575090780 
(গৌরহাটি বা ঘেরেটির ঘাট)। গৌরহাটি হতে ব্রাস্তাটি ফরাসী অধিকৃত 
চন্দননগর আতিক্রম করে চুচ্ড়ার ক্যাণ্টনমেন্টের পাশ দিয়ে ২» মাইল দুরত্থে 
হুগলী জেলার সদর শহর হুগলী (বর্তমানে চূচূড়া ) পর্যন্ত যাওয়া যেত। হুগলী 
থেকে হোসেনাবাদ হয়ে মগরণ, তারপব্ব মগর। পার হয়ে তারাসোনিয়ায় (বর্তমান 
তারাগ্তণ ) অবস্থিত ছিল একটা ভাকবাধলে!। এখান থেকে পাওুয়ান্ন ভাকবাংলোটি 
অতিক্রম করে বৈচী হতে ৫ মাহল দূরত্বে স্থগন। (শ্টামনগন্র ) ও ৯ মাইল দূরত্বে 
অবস্থিত মেমারীর ডাকবাংলো হয়ে রন্থ্লপুর ঠ্েঁশনের সন্নিকটে ছুল্লাবাজাবের 
( দলুই বাজার ) চটিতে যাওয়া! যেত। 

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ৭২ মাইল দূরে বর্ধমান শহরে ছিল একটি মিলিটারী 
শিবির (20০80010176 510000--বর্ধযান ষ্েশনের সন্নিকটে )। বর্ধমান থেকে 
উত্তর-পশ্চিম মুখে নবাবগঞ্জ (নবাবহাট), সীকে। (৮২ মাইল) অতিক্রম করে এইসথে 
স্থরুল ( বর্তমান দারুল ) যাওয়া! ষেত এবং স্ুরুল থেকে গলসী, গোলাগঞ্জ ( বর্তমান 
গোলগ্রাম ) রাকোন? (বর্তমান রামনগরের প্রাচীন নাম ) অতিক্রম করে বুদবুদের 
চটিতে পৌছান যেত। বুদ্ববুদ পার হয়ে পানাগড এবং বেনাডী ( রামনাড়া ) 
গ্রামের পর গোপালপাডা (গোপালপুর ) চটিতে যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান ছিল। 
গোপালপুর হতে অগ্ডাল ডাকবাংলো ও বাজারের সে সময়ে দুরত্ব ছিল ১২ মাইল। 
অণ্ডাল হতে ৫ মাইল দুরে ভক্তনগরের ডাকবাংলো, মঙ্গলপুর এবং রানীগঞ্জ 
অতিক্রম করে এপথ ধরে বোখরার (চলবলপুরের উত্তরে ) চটিতে পৌছান যেত। 
একটা রাস্ত1 ব্লানীগঞ্জ শহরের উত্তরে গ্রা্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হতে বের হরে ব্বানীগঞ্জ এবং 
দামোদব্ের ঘাট-ফেরীতে পার হয়ে সেটি ৩* মাইল দূরত্বে বাকুড়া শহরের সঙ্গে 
যোগন্ুত্র স্থাপন করেছিল। বোঘর] বা বন্ত্রা হতে ১২ মাইল দরে অবস্থিত ছিল 
নিয়ামৎপুরের চটি এবং এই অংশে আসানসোল গ্রামে € তৎকালে গ্রাম ) একটি 
ডাকবাংলোর অস্তিত্বের খবর জান] যায়। ফোর্ট উইলিয়ম ও বর্ধমান শহর হতে 
নিয়ামৎপুরের দুরত্ব যথাক্রমে ১৪২ মাইল ও ৭০ মাইল। এরপর নিয়ামতপুর থেকে 
পাচ মাইল দূরত্বে বেগুনিয়! এবং সেখানে বেগুনিয়ার ফেরীঘাটে বরাকর নঘ 
অতিক্রম করে ধানবাদ জেলার তালডাঙ। পার হয়ে নিব্রসা চটি পর্যস্ত যাওয়। ষেত। 
বেগুনিয়ার ফেব্ীঘাট পর্বস্ত ছিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ( পশ্চিমবাংল! তথা বর্ধমান 
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জেলার ) শেষ সীমা । এরপর গয়া-বারাণসী-আম্বালা অতিক্রম করে এ ব্রাস্তাটি- 
পেশোয়ারে শেষ হয়েছে । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! বায় যে, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হাওড়া ডিষ্ি.কৃট 
গেজেটিয়ারে আছে শিবপৃর থেকে গৌরহাটি পর্ধস্ত রাস্তাটি ১৮০৪ গ্রস্টাবে শুরু 
হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের আমলে। কিন্তু ১৮৬২ 
খ্ীষ্টাবে ফোর্ট উইলিয়াম রেকর্ডের সঙ্গে এ রাস্তার কোন যিল নাই। অথচ 
মেজর রবার্টসের বিবরণে জান] যায় যে, গ্র্যাওড ট্রাঙ্ক রোড, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে 
চিৎপুর-ব্যারাকপুর হয়ে গৌরহাটি-হুগলী-বর্ধমান পর্বস্ত প্রসারিত ছিল। ১৯০৯ 
শ্রীস্টাবে হাওড়া জেল! গেজেটিয়ারে শিবপুর থেকে গৌরহাটি পর্ধস্ত যে রাস্তার 
উল্লেখ আছে, সেটি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিতি লাভ 
করে নাই। সম্ভবতঃ হাওডা থেকে দিল্লী পর্বস্ত রেলপথের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার দরুণ ১৮৭৪ শ্তরীস্টাবে কাঠের সেতু (পন্ট.ন ব্রীজ) নির্মাণের ফলে 
কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সেইসঙ্গে ভাগীরথীর পূর্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিম- 
ভাগের গুরুত্ব অধিক হওয়ায় কলিকাতা থেকে গঙ্গার পূর্বভাগের বাস্তাটি পরিত্যক্ত 
হয়। কারণ হিসাবে বল! যেতে পারে, এ ব্বান্তাটির প্রধান অনস্থুবিধ! ছিল 
গোৌরহাটিতে ফেরীযোগে গঙ্গা পারাপারের সমস্যা । অপরপক্ষে, হাওড়! শিল্পাঞ্চলের 
সঙ্গে উত্তর ভারতের সরাসরি সড়কপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বধিধাজনক হওয়ায় 
হাওড। থেকে যে সাধারণ ব্রাস্তাটি গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর উত্তরমুখে প্রসারিত 
ছিল সেটিই পরে ন.তনভাবে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক বোড নামে পরিচিতি লাভ করে। 
প্রকারাস্তরে বল] যায় যে, হাওড়া-চন্দননগর রাস্তাটি প্রাচীন হলেও নিঃসন্দেহে 
সেটি ১৮৬২ ্রীস্টাব' পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে নাই। 


১৮৮৮ ধ্রীস্টাবে প্রকাশিত হুগলীর জেলাশাসক জর্জ টয়নবির এক রিপোর্টে 
জানা যায় যে,1১৮৩০ শ্রীস্টাব্দের পূর্বেই বর্ধমান, কালনা, হুগলী, হরিপাল, বালি, 
চণ্ডীতলা, উলুবেডিয়া, ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা গডে উঠেছিল এবং গ্ররুত্বপূর্ণ পথঘাটগুলি যিলিটারীর দখলে ছিল। 
টয়নবি, ১৮৩৩ খ্রীস্টাবে প্রকাশিত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বাস্তাগুলির দুরবস্থার 
উল্লেখ প্রসঙ্গে তৎকালীন জেলাশাসকের মস্তবাকে তুলে ধরেছেন, __৪৬ 


“মু 200 90115 9 389 0081 10) 00০ 950০6001010, 01 009 21981 111065 ০0 
901011111108010]) চ71)101) 219 1080 00 09 00৮6100116170--810 5718101) 0% 
806 ৪5 21৩ 26500610015 1 8 9/1০6০116৫ 5026--7809 010৬1510910) 9/18৫- 
৩৬৩1 62150 10810016 01 150911106 1980$ 01 0110855 1 00৩ 115061101 ০01 
016 0130101.৮ | এহেন ছুরবস্থার চিত্র বাংলার সকল জেলাতেই ছিল। ১৮৩৩ 
ধ্ীস্টাবঝের বস্তায় জিবেণী ও নয়াসবাই-এর ঝুলস্তসেতৃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ক্গলীর সঙ্গে 


পথ-পরিচিতি ১৮৩ 


যোগাযোগ বাবস্থ। কিছুকালের জন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া হয় পরিসরের 
রাস্তাগুলি কেবলমাজ জমিদারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। 

কলিকাতা হতে নেসর]1 পর্যস্ত অংশটির মধ্যে ২টি ফেরী ঘাট, ৪টি সেতু 
২টি সৈম্ত শিবির, ১৭টি ডাকবাংলোর অস্তিত্ব ছিল এবং ব্রাস্তার পাশে তৈী 
হয়েছিল বনু চটি বা! বিশ্রামালয় যেখানে যাত্রীর! আহার, পানীয় জল, ঘোড়ার 
গাড়ী, পাক্ধী, আবাসগৃহ প্রভৃতির স্থযোগ লাভ করতো; অবশ্ট এর জন্ত তাদের 
ধার্য সরকারী মাশুল অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে হত। এই ব্রাস্তা উপর মগরার 
সেতু নির্মাণের জন্য বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র ৩৬,০০০ টাকা দান করেন ।৪৭ 

জনসাধারণের জন্য ব্রাস্তাটি ব্যবহারের অনুমতি মিললে ভাক গাড়ী ও 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরতম অঞ্চলে গমনাগমনের নিমিত্ত যাতায়াত 
ব্যবস্থার শত্রপাত ঘটে । ১৮৪৯ খ্রীস্টার্ষে, ঘোডার ভাক ব্যবস্থার উদ্দেশ্তে “1৩ 
[01200 11810516 00108179-র প্রতিষ্ঠা! হয়েছিল। জানা যায়, এই কোম্পানীর 
এরূপ প্রতিটি ষ্টেশনে ১১টি করে ঘোডা রাখা হত। ১৮৫৯ শ্রীস্টাধে এটুকিনসন 
সাহেব এই উদ্দেশ্তে একটণ ব্যবসা-সংস্থা গডেছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
সে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এই সময়ে কলকাতায় ঘত্ব010) ভ/া০৩৫ 
[981 ০0119179+-4 প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সংস্থাটি এই উদ্দেশ্টে বিদেশ থেকে 
স্থন্দর শন্দর ঘোডা ও গাড়ীও আমদানী করেছিল। মোট ৬০০ জন সহিস, 
৪* জন দেশীয় কেরানী, ৬* জন ফোচম্যান ও ২* জন ইংরাজ ওভারসিয়র নিয়ে 
এই সংস্থা ১২০০ মাইল দীর্ঘ পথে ভাক ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য ১৮৫২ শ্রীস্টাবে চিঠির চার্জ 
হয়েছিল ৫ আনার পরিবর্তে ৩ আন। এবং কলিকাতা হতে বারাণসী পর্ষস্ত নূতন 
ডাক ব্যবস্থায় ১২* ঘন্টার পরিবর্তে «২ ঘণ্টায় চিঠিপত্র আদান প্রদান কর] হত। 
অবশ্ট এর বহু পূর্ব থেকেই ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ১৭৮৫ শ্রীস্টাঝের সেপেম্বর 
মাসে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্ধমান হতে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের পত্র প্রেরণের ব্যয় জানা যায়।৪৮ 

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের ফলে ইংরেজ শাসককৃল পূর্বাঞ্চলের মধ্যভাগের 
এক অরণ্য সমাকৃল পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হয়। 
অন্ভদিকে সম্ভবতঃ এই ঝ্বাস্তা নির্মাণের প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপ তারা ভরত সিপাহী 
বিদ্রোভ ও সাওতাল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। 

বর্ধমান জেলার মধ্যে একটি রাজপথ ও একটি সেতু নিষ্নাণের কাহিনী 
হয়ত বিতর্কের স্থটি করতে পারে। বর্ধঘান থেকে কালনা পর্বস্ত রাজপথটির 
অস্তিত্ব নবাবী আমল ব! মোগল যুগের পূর্বেই ছিল। কিন্তু ভিষ্র্িকৃট গেজেটিয়ার 
ও “বর্ধমান বাজবংশান্থচরিত' নামক গ্রন্থে দণবী কর! হয়েছে ষে, মহারাজ তেজচন্দর 
বর্ধমান হতে কালন। পর্ধন্ত 'কালন1 রোড' নামক বাস্তাটি নির্ধাণ করেছিলেন । 
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কিন্তু ভন ডেন ক্রক ও রেনেলের মানচিআ দেখলে স্পষ্টতই এই দাবী নস্যাৎ হয়ে 
ষায়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ব্রাস্তাটিকে মহারাজ তেজচন্দ্র নূতন রূপ দিয়েছিলেন 
মাত্র। নবাবী আমলেই এই ব্বাস্তার ধারে ইংরাজদের ৪টি কৃঠি বা ফ্যাক্টরী ছিল, 
যথা-__বর্ধমান, বৈকুষ্ঠপুর, কৃচুট ও সাতগাছিয়!। কিন্তু 'রাজবংশান্থচরিতে+র 
বিবরণে পাওয়া যায়,» __*মহাবাজা তেজচন্দ্র বর্ধমান হ'তে অস্থিকায় যাইবার 
যে স্বপ্রশস্ত পথ প্রস্তত করেন, এঁ পথের প্রতি চার ক্রোশ ব্যবধানে এক একটি 
আড্ডাবাটা প্রস্তত করাইয়া তন্মধ্যে পুফরিণী খনন ও তদুপরি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করাইয়াছিলেন। আটঘরিয়া, রাইপুর, সাতগাছিয়া ও কৃচুটে ৪টি আড্ডাবাটা 
ছিল।” তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুরাতন ফ্যাক্টরীগুলির মধ্যে ছুটি নৃতন রূপ লাভ 
করে এবং দু*টি নবনিমিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে, তেজচন্দ্র এই রাস্ত। 
যদি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্বের অনতিপূর্বে নির্মাণ করে থাকেন তাহলে তৎপূর্বে বিষণকুমারী 
ও পরবতাঁকালে প্রতাপচাদ ( শেষ যাত্রা! ) কালনার রাস্তায় কিব্ূপে যাতায়াত 
করতেন ! ১৭৬০ শ্রীস্টাব্বের ২৪শে নভেম্বর কলিকাত? কাউন্সিলের প্রসিডিংস থেকে 
জান যায় ষে, ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে সসৈন্তে কালন। হতে বর্ধমান অভিযানের 
জন্য নির্দেশ দেওয় হয়েছিল।৫০ 
স্থুতক্নাং বেশ বোঝা যায়, তেজচন্দ্রের আমলে কালনা রোড সংস্কার সাধিত 

হয়ে রাস্তার ধারে সরাইখান1 ব! বিশ্রামাগার নিগ্সিত হয়েছিল এবং এগুলির 
প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বিশ্রামাগারের বিবরণ ও প্রতিষ্ঠ। তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে 
অবহিত হওয়া যায় ।*১ 
গ্রাম £ কুচুট £ থান] মেমারী, নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব- ১৮৩১ শ্রীস্টাব । 

ত্রীনঘত্ীন্দু শাকে সকলজন সুখাং পদ্ধতি বৃক্ষপার্্বং 

স্বার্দক্রোশান্ক পাষাণ মুনিগুণমিতাং সংক্রমৈর্যোজনাস্তঃ 

ব্যাপারামেশ বুন্দাষ্ট গজ হয় নিজাগার কুপাপনাদ্যাং 

ভূপ শ্রীতেজচন্দ্রোহরুত নিজ ভবনাদদ্ধিকাস্তাং মনোজ্জাং ॥ঃ 
গ্রামঃ সাতগাছিয়া £ থানা মেমাৰী, নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাবা- ১৮৩১ খ্রীস্টাব। 

“শকে শুগ্ববাশ্ব চন্দ্রগণিতে বৃক্ষালিষুক্তাস্থৃতিং 

ক্রোশার্ধাঙ্ক শিল? মৃণিক্রয়মিতাং চক্রোইভূতৈঃ সংক্রমৈঃ | 

দেবারাম সরোগজাশ্ব নিজগোবুন্দেশ বেশ্মাপনাং 

ভূপ শ্রাযুত তেজচন্দ্র নপতি শ্বীয়লয়াত্তাশ্থিকাং ॥' 
গ্রামঃ আটঘরিয়া! £ থান1-কালন।, নির্াণকাল ১৭৫৩ শকাব্ব--১৮৩১ সাল। 

“শকে হকেহগ্রীষু পৃ্থীধরবিধুগণিতে বৃক্ষমালাছিপার্্াং 

ক্রোশার্ধাশ্মাক্কিতাশ্বানলমিত স্থদ্থতিং সংক্রমৈ সংপ্রচক্রে। 

ভূপ শ্রীতেজচন্ত্রো৷ ব্যুপবনমিলিতাং যোযনস্তে নির্মস্যাং 

বাপীকৃপেশ বৃন্দাম্থগজহুয় গৃহাং বর্ধমানোদ্ছিকাস্তঃ ॥+ 


পথ-পন্রিচিতি ১৮৫ 


গ্রাম £ ব্বাইপুর £ থানা-কালনা', নির্নাণকাল ১৭৫৩ শকাবা- ১৮৩১ 

'শৃন্মোষশ্রেন্দু শকে বিবিধ তরুগণাচ্ছন্ন বর্ধয়ণং যৎ 

স্বার্ধাক্রোশাঙ্কসিদ্বত্রিমিতমকৃত সৎসংক্রমৈরধোজনাস্তঃ | 

বাপীবুন্দাইকেশন্বগজহয় গৃহারাম কপাপনাগদ্যং 

ভূপ শ্রীতেজচন্দ, সকল জন খাঘর্ধমানান্বিকাস্তঃ ॥, 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায়, কুচুট ব্যতীত অবশিষ্ট বিশ্রামাগারগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত। 

বর্ধমান জেলায় নদীর উপর নিশ্সিত ছুটি সেতু প্রাচীনত্তের দাবী করতে 
পারে। সর্বপ্রাচীন সেতুটি কেতুগ্রাম থানার ৈহাট্ি-সীতাহাটি গ্রাম সংলগ্ন শিব! 
নদী বাকাদড খালের উপর নিম্িত হয়েছিল। প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ পাচ খিলান 
বিশিষ্ট সুদ ইষ্টক নিমিত সেতুটির গঠনবৈশিষ্ট্য আজ বিন্বয় উৎপাদন করে। 
পরিত্যক্ত সেতৃর ছৃম্পাশের রাস্তা অবশ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়- 
ভাবে জানা যায়, বর্তমানে এই সেতুটি ভেঙ্গে ফেলে সেখানকার ভাঙ্গ৷ ইটগুলি 
রাস্তায় একসময়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল ; কিন্তু সেতুর গাখুনী এত 
শক্ত চিল যে, সাধারণ শ্রমিকের! এ সেতু ভেঙ্গে ইট সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ 
পর্যন্ত সেতু ভাঙ্গার কাজটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই কাদড় থালটি 
বল্লালসেনের নৈহাটি তাত্রশাসনোক্ত সিঙ্গুটিয়া! নদী। স্থানীয় লোকে দাবী করে 
যে. সেতুটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নিগিত হয়েছিল এবং তারা সেতুর 
গায়ে প্রতিঠিত শিলালিপি থেকে এ-প্রমাণ পেয়েছেন বপেও দাবী করেন | কিন্তু 
বর্তমানে শিলালিপিটির সন্ধান নাপাওয়ায় এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়] যায় নাঃ 
তবে সেতু গঠনের বৈশিষ্ট্য, নির্মাণকুশলতা ও ইটের ব্যবহার প্রণালী দেখে 
অনুমান কর? যায় যে, এটি অন্ততঃপক্ষে মোগল যুগের শেষ পর্বে নিমিত হয়েছিল । 
যে সময়ে শাকাই-এর ছুর্গ নিশ্সিত হয়েছিল, সেতুটি তারও পূর্বের বলে সনাক্ত 
করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । নিকটবতাঁ এনায়েৎপুরে অষ্টাদশ শতকের প্রথম 
ভাগে তৈরী একটি সুন্দর মসজিদ এখনও অবিকৃত অবস্থায় দাভিয়ে তার গ্রাচীনত্বকে 
ঘোষণা করছে । সেতুটি স্থানীয় অধিধানীগণের নিকট “মাসীর নেতৃ" নামেই 
সমধিক পরিচিত। 
বর্ধমান জেলায় অবস্থিত দ্বিতীয় প্রাচীন সেতুটি বর্ধমান শহরের বুকে আজও 

নিজের অস্ভিত্ব রক্ষা করে ট্াডিয়ে আছে। রাজবাডির পশ্চিমভাগে নতনগঞ্জের 
মধ্য দিয়ে নবাববেড পর্বস্ত যে ব্বাস্তাটি প্রসারিত হয়েছে, এ রাস্তার উপর বাক ব1 
বঙ্ধেশ্বরী নদীর উপর এ সেতুটি নিগিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে 
এ স্থানটি রাধাগঞ্জের ঘাট নামে পরিচিত ছিল। সেতুটির উপর প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি 
(বর্তমানে অপস্থত ) হ'তে জান! যায় যে, বধমানের মহারাজ! তেজচন্দ্র ১৭৪২ 
শকাব্ে (১৮২*-২১ খ্রীন্টাবে । জনসাধারণের পারাপারের নিমিত্ত রাধাগঞ্জের ঘাটে 
বাকা নদীর উপর এটি নির্যাণ করেছিলেন । এটিতে নিখন্ধ সে লিপিটির পাঠ 2৫২ 


১৮৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্শ্রীরাধাবল্পভাবির্ভবন স্থখভবৈর্ভাশ্বরে বর্ধমানে 
শ্ররাধাগঞ্জঘট্টে ভূজযুগমুনিভূসশ্মিতেহন্মিন শকাবে। 
নগ্যাং বঙ্কাভিধায়াং পথিকজন স্থখং সংক্রমৎ গোত্রতৃল্যং 
ধীর শ্রতেজচন্দ্রো বরমকৃত মহারাজাধিরাজঃ ॥% 

সেতুর উপর উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে ন।। 
কিন্ত এই সময়ের মধ্যেই বর্ধমান শহুরে নবনিমিত গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড (মিলিটান্বী 
রোড ) বাক! নদীকে অতিক্রম করেছিল, যার উপর একটি সেতু নিগিত হয়। 
দ্বিতীয় সেতুটি ১৮২৯ রীস্টাব বা তৎপূর্বেই নির্যাণ কর] হয়। কিন্তু উভয় সেতুর 
নির্ধাণশৈলী সম্পর্ণ পূথক । একই সময়ে সেতু ছু*টি নিমিত হলে অন্ততঃপক্ষে কিছুটা 
সাদৃশ্ত থাকা উচিৎ ছিল। এক্ষেত্রে উভয় সেতুর নিশ্নাণশৈলীর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমটি ( রাধাগঞ্জ) দ্বিতীয় সেতুটি ( বীরহাট ) অপেক্ষা 
প্রাচীন। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে কেবলমাত্র সেতুটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় ন1। 
সেতুটির নির্মাণ-পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় আলোচ্য সেতুর সঙ্গে 
পূর্বোক্ত "মাসির সেতুর” গঠনরী তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে । সম্ভবতঃ বাংলার স্থবাদার 
আজীম-উস্-শান বর্ধমান শহুরে তিন বৎসর যাবৎ বসবাস-কালীন “বেড়” অঞ্চলের 
সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এই সেতুটি নিশা করতে পারেন বলেই অন্থমান। 
বেড়ের নবাববাড়িতে তার অন্ততম বিশ্বস্ত অনুচর খাজ1] আনোয়ার সমাহিত 
আছেন। সেতুটির গঠন-্পদ্ধতি দেখে অনুমান কর! যায়, সম্ভবতঃ মোগল আমলে 
নিমিত সেতুটি তেজচজ্জ্ের সময়ে সংস্কার সাধিত হওয়ায় তার নামেই প্রতিষ্ঠালিপি 
নিবদ্ধ কর! হয়-_-যেমনটির উদ্দাহরণ পাওয়। যায় বর্ধমান-কালন। রাস্তা প্রসঙ্গে । 

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত এক সংবাদে জান! যায় যে, যশোহর 
নিবাসী কালীপ্রসাদ পোদ্দার নিজ ব্যয়ে বশোহর হতে নবছীপ হয়ে অগ্রন্থীপ পর্যস্ত 
একটি কাচা রাস! নির্মাণ করেন এবং পথিকজনের স্থবিধার্থে উক্ত রাস্তার দু'পাশে 
বুক্ষ রোপণ করেছিলেন । একাজে তীর সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ৪৪, ০০০ টাকা 1৫৩ 
বর্ধমান জেলার মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখ যায় যে, মাত্র কয়েকটি সীমিত এলাকা 
ব্যতীত রেলপথের সৃযোগ-স্থবিধ! হতে একটা বিরাট অঞ্চলের জনসাধারণ বঞ্চিত। 
সেকারণে জেলার অভ্যন্তরভাগে যোগাযোগ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে রাজপথের গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করলেও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পরধস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন 
উন্নতি ঘটে নাই। গ্র্যাণ্ ই্রাঙ্ক রোড নিমিত হওয়ার পত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে 
এই ট্যাঙ্ক রোডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। এ সময়ে প্রাচীন 
রাস্তাগুলি সংস্কারসাধনের যে প্রয়োজন ছিল, সে লক্ষ্য পূরণে বিদেশী শাসককুলের 
ছিল নিতান্ত অনীহ1। কষিজাত পণ্যব্্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে গোষানের ভূমিকাই 
ছিল প্রধান। সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি ন৷ হওয়ায় গোধানের বিকল্পও অন্গুপস্থিত। 
এখনও এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে বর্তমানকালেও গোযানের পরিবর্তে অন্ত কোন 


পথ-পরিচিতি ১৮৭ 


বানবাহুনে কষিজাত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে ব রেলষ্টেশনে আনয়ন কর] সম্ভবপর নছে। 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্ষস্ত জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন সরকাৰী 


বিবরণ জান যায় ন1। ১৮৭১-৭২ শ্রীস্টাব্ষের এক সরকারী প্রতিবেদনে বর্ধমান 
জেলার আভ্যন্তরীণ ও অন্ঠান্ত জেলার সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগের নিমিত্ত 
কয়েকটি পথ-পৰিচিতির উল্লেখ আছে । তবে এগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন 
রাস্তার নব্যরূপ। সে পথগুলির তালিকা ষ' দাড়ায় তা নিয়রূপ 2৫৪ 
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লিউড়ী হতে ছুবরাঁজপুরের মধ্য দিয়ে জয় নদ অতিক্রম করে বানীগঞ্জ হয়ে 
বাকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যস্ত। 

বাকুড়া হতে সোনামুখী-বুদবুদদের যধ্য দিয়ে সিউড়ী পর্যস্ত। 

বর্ধমান হতে সিউড়ী পর্যস্ত। 

থগ্ডঘোষ হতে সোনামুখী পর্বস্ত। 

বুদবুদ ( মহকুম1 সদর ছিল ) হতে মানকর রেল স্টেশন পর্যস্ত। 

দিগ নগর হতে গুদকর] স্রেশন পর্যস্ত রেলপথের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা । 
বর্ধমান হতে কাটোয়। পর্যন্ত প্রসারিত পথটির ৮ মাইল মাত্র পাকা ছিল। 
শীকাই-এ অজয় নদ পার হয়ে কাটোয়। হতে সিউডী পর্যন্ত । 

শুশুনডিহি (বর্তমান বলগন? ষ্টেশন ) হতে গুসকর। রেলষ্টরেশন পর্যস্ত । 
ভাগীরখীবর দক্ষিণ তীর বরাবর কাটোয়। হতে ফাইহাট পর্ষস্ত ৪ মাইল দীর্ঘপথ ৷ 
কেতুগ্রাম থানার মোরগ্রাম হতে মঙ্গলকোট-বর্ধমান (সদর ঘাটে খেয়া 
পার হয়ে; বর্তমানে সেতু) উচালন পর্যন্ত রাস্তাটি প্রাচীন বাদশাহী সড়ক। 
সাতগাছিয়! হতে মেমারী রেলগ্টরেশন পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা । 

জামালপুর হতে মেমারী রেলষ্টেশন পর্ধস্ত সংযোগকারী পথ। 

কাঠগোলার ঘাটে দামোদর নদ পাব হয়ে বর্ধমান হতে খগ্ডঘোষ হবে 
সোনামুখী পর্যস্ত রাস্তা । 

১৮৭২ শ্রীস্টাব্বের মানচিত্রে ওল্ড মিলিটারী রোডকে বর্ধমান জেলায় দেখান 
হলেও বর্তমানে এটি হুগলী ও বাকুড়া জেলার অস্তুত্ত। 

কাটোয়! হতে দাইহাটের মধ্য দিয়ে রেল লাইনের উত্তর পার্খ বরাবর 
প্রসান্রিত হয়ে বর্তমানে ছাতনাতে (পূর্বস্থলী থান! ) ন্তাশানাল হাইওয়েতে 
মিশেছে এবং কালন। পর্যস্ত রাস্তাটি এযুগে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
বর্ধমান-উচালন-একলাকি-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর পর্যস্ত রাস্তাটি উচালন থেকে 
একলাকি হয়ে মেদিনীপুর পর্যস্ত অংশটি একদ। “মেদিনীপুর কোড” নামে 
পরিচিত ছিল। 

সিডভী-পুরন্মরপুর-আহমদপুর হয়ে কাটোয়া পর্যস্ত। 

পুরন্পরপুর হতে ইলামবাজারের দক্ষিণে অজয় নদ অতিক্রম করে বর্ধমান শহর 
পর্ধস্ত একটি পথ । 


১৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস" ও সংস্কৃতি 


২০। বীরভূম জেলার পূর্বভাগে ময়ুরাক্ষী নদীর দক্ষিণ তীর হতে ইলামবাজার 

পার হয়ে কাকসার মধ্য দ্রিয়ে সোনামুখী পর্ধস্ত বিস্তৃত একটি পথ । 
২১। সিউডী হতে ছুবরাজপুবের মধা দিয়ে অজয় নদ অতিক্রম করে ২৩ মাইল 

দীর্ঘ পথের অনেকাংশই নুতন রূপ নিয়েছে । 

উপঝোক্ত র্রাস্কাগুলি ব্যতীত জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের অধীনে স্বল্প 
দের কয়েকটি পথ ১৯১০ গ্রীস্টাবের মধ্যে নিমিত হয়েছিল । এছাড়? গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক 
রোড, রেল্টেশন ও কোলিয়ারী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বহু রাস্তা 
নিমিত হয়েছিল, যেগুলি বর্তমানকালে বধিত আকারে বিভিন্ন দ্বিক প্রসারিত 
হওয়ায় বর্তমান বাস্তাগুলিবর সেই সাবেকী অবস্থা! আর চেনা যায় না। 
গ্রযাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও অন্ঠান্ত বরাপগ্তাগুলির পার্থে ইন্পেকসেন ডাকবাংলো যেসব 
নিমিত হয়েছিল, তার মধ্যে বুদবুদ, রাজবাধ, টাদমারী, কর্জনণ, শুশ্তনদীঘি, শ্রীথণ্ড, 
কাটোয়া, মেমারী, গুসকরা, পানাগড, উচালন, সাতগাছিয়া, কালন1, আসানসোল, 
বনবহাল, কুক্থমগ্রাম, বরাকর, বর্ধমান (সাফিট হাউস ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
ডাকবাংলোগুলির অবস্থা একসময়ে অত্যপ্ত সঙ্গীন ছিল। কিন্তু পরবতী 
সময়ে এগুলি জেল! পরিষদের তত্বাবধানে আসায় যথেষ্ট শ্রীবদ্ধি না ঘটলেও 
ব্যবহারিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে। 

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও ১৯৬০ শ্রীষ্টাবের পর হতে বিভিন্ন 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ও জেল! পর্ষদের তত্বাবধানে ব্বাস্তাঘাট 
প্রসারণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে । জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাক৷। 
ব্যতীত বর্তমানে প্রায় প্রতি অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়ণ, হুর্গাপুর ও 
আসানসোলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার বাবস্থ। হয়েছে। সডক পরিবহনের ভ্রুত 
প্রসারণ ঘটায় বর্ধমান শহরে সদরঘাটে দামোদরের উপর কৃষক সেতু, চকিতে 
অজয়ের উপর সেতু (কাশীরামদাস সেতু ) ও নবন্বীপে ভাগীরথীর উপর গোরা 
সেতু নির্যাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ বিহার ও অসম রাজ্যের 
সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভ্রুততা এসেছে । কলিকাতা হতে প্রসারিত হাইওয়েটি 
কালন।-কাটোয়ার পথে মুশিদাবাদ জেলার মধ্যে ৩৪ নং জাতীয় সডকে মিলিত 
হয়ে উত্তরবঙ্গ ও অসমের সঙ্গে ষোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এনেছে। 
কলিকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুরে পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক। পালন করতে চলেছে ২ নং হুগলী সেতু ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে । 

পথ মানুষকে করেছে ঘরছাড়া, পথ মানুষকে নিত্যন্তন আবাসস্থল আর 
কর্মস্থলের সন্ধান ধিয়েছে, তেমনি এই সব পথধন্ে একদ। দূর্বাপগতিতে ভিন্ন 
জনপদের সৈম্তদল এসে বর্ধমান তথা রাঢ় জনপদের উপর যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন 
চালিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পথিপার্থে ই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রাম, গঞ্জ, নগর 
আর সরাইথানাগুলি। প্রাচীন গ্রাম ও নগরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার কালক্রমিক 


পথ-পরিচিতি ১৮৯ 


স্ত্রগুলি অনুসন্ধান করলে এখনও বহু বিস্বৃত ও লুপ্ত পথের সন্ধান যে জান] যাবে 
এ বিষয়ে কোন লন্দেহ নাই। বাংলার পুরাতত্ব ও ইতিহাসের ন্ভায় পথঘাটগুলি 
একটি বিশ্বৃত অধ্যায়ে নির্বাসিত হয়ে আছে । সেজন্য প্রাচীন কালের পথ-পরিচিতি 
আজ কেবলমাত্র অন্থমানসাপেক্ষ ও এঁতিহাসিকগণের বিতফ্িত বস্ত। মধ্যযুগের 
পথ-পন্রিচিতির একমাত্র ভরস! মঙ্গলকাব্য, সামরিক অভিযান ও বেনেলের 
মানাচন্ত্র। ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় বিধায় বহু রাজপথ ও স্থানীয় পথ লুপ্ত 
হয়ে গেছে। এর মধ্যেও ক্ষীণ স্ত্র ধরে এসব ব্রাস্তাঘাটের পরিচয় ও বিস্তুতি 
যদি বর্তমান জনপদ বা স্থান-নামের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে পর্যালোচন! কর] না হয়, 
তা"হলে অচিরাৎ ক্ষীণসৃত্রগুলিও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে । ইতিহাস, সাহিত্য, 
ও পুরাতত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে ধার। সন্ধানরত তীর শত চেষ্টাতেও পরে শ্রীধন্মমঙগলে 
বণিত উপাদান বা রেনেল সাহেবের কত মানচিত্র থেকে প্রাচীন পথের পরিচয় 
আর খুজে পাবেন ন।। 

রেলপথ : 


অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রানীগঞ্জে কয়লার খনি আবিষ্কারের পর গুরুভাব 
বহনের নিমিত্ত উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব বুদ্ধি পায়। এ সময়ে গভর্ণর- 
জেনারেল হেষ্টিংস-এব পৃষ্ঠপোষকতায় খনি আবিষ্কার ও কয়লা উত্তোলন স্বষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হলেও রানীগঞ্ত থেকে কলিকাতায় কয়লা আনয়নের জন্য দামোদর ও 
অজয়ের জলপথ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দামোদর ও অজয় নদে দেশী নৌকা ও 
ট্রামারষোগে কলিকাতায় জাহাজ ও জালানীর প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ কর! 
হত। ছোট ও মাঝারি ধরনের দেশী নৌকায় অজয়ের .পথে কয়লা বহন করে 
প্রথমে কাটোয়ার [01108 0010179817%-র গুদামে মজুত ক'রে, তারপর ভাগীরখীর 
পথে ট্রামারযোগে কলিকাতায় কয়লা নিয়ে আসা হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
ভাগীরথী নদী, দামোদর ও অজয় নদের খাতে চড1 পডে নদীখাতের গভীরতা 
নষ্ট হওয়ার এই জলপখথ পরিবহন ব্যবস্থা অলাভজনক তথা বিপদজ্জনক হয়ে পডে। 

ইংরেজর] স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর বেখেই ভারতবর্ষে রেলপথ প্রসাতে 
যত্ববান হয়েছিল। পূর্ব ভারতে রেলপথ প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনিগুলি থেকে কয়লা, লোহা, এলুমিনিয়াম, তাম। প্রভৃতি 
খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে ইংলণ্ডে বঞ্ধানি করে, 
তথাকার কলকারখানায় সম্তায় কাচামালের যোগান দেওয়1। সেকারণে, বর্ধমান 
জেলায় রেলপথ প্রনারণের জন্য বিদেশী শাসকদের বিশেষ নজর ছিল। 
কেবলমাত্র যাত্রী পরিবহনের জন্য রেলপথের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত 
থাকলেও কোন তাগিদ ছিল না। ইঠ্ট ইপ্ডিয্া কোম্পানি এ দেশে সু শাসন ব্যবস্থ' 
পরিচালনায় একদিকে যেমন সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে, অন্তদিকে ভাতীন্্ব্য 
পরিবহন, অবণ্য হতে কাঠ সংগ্রহ ও কলিকাতা বন্দরের জন্য পশ্চিমাঞ্চল হতে 


১৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কয়লাসহ অন্তান্ খনিজ পদার্থ আনয়নের ক্ষেত্রে রেলপথ স্থাপনের অন্য গুরুত্ব 
আরোপ করেছিল। এছাড়৷ তার! যে ত্রত সাঁওতাল বিভ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ 
দমন করতে সক্ষম হয়েছিল তারও পিছনে ছিল রেলপথ স্থাপনের ফলশ্রুতি। 

স্বভাবতই রেলপথ প্রতিষ্ঠার জন্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পরিবহন 
ব্যবস্থায় এল ভ্রুততা ও নিশ্চয়তা। আহুষ্ঠানিকভাবে রেলগাড়ী চলাচলের দশ 
বছর আগে থেকে শ্বরু হয়েছিল লাইন পাতা ও মাপজোপের কাজ । এই উদ্দেশ্য 
১৮৪৪ গ্রীস্টাব্ধে লগুনে স্যার বোল্যাণ্ড ম্যাকভোনাল্ড ট্টিফেনসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা 
হুয় ইষ্ট ইত্ডিয়ান ব্রেলওয়ে কোম্পানি এবং তিনিই এই কোম্পানির এজেন্ট নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। ট্রিফেনসনের তৰাবধানে ১৮৪৫-৪৬ খীস্টাব্ে কলিকাতা৷ থেকে দিল 
পর্যন্ত জরিপকার্ধ অনুষ্ঠিত হুয় এবং রেলওয়ে কোম্পানি ও ইঠ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানির 
নিকট রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করায় ১৮৫* গ্রীস্টাবে প্রথম রানীগঞ্জ পর্যস্ত 
রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবটি অন্থমোদিত হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রস্তাব সম্পর্কে 
টিফেনসন মন্তব্য করেছেন,-৫£ ৯০০৬০ 00618010105 19৬০ 70৬ ৪ 0105 0105০ 
01 1850 5080619 ০0101000060. 7116 10161759] (007) 1844) 1793 09618 
0০০01160 আ10) 01500391010, ৫005, 090)600101)৭ 200 (161 90100101) 
21001670021. 4 605 ০0107001000176100 91 1851, 016 72180019201), 
6 95510010935, 2180 1170590 0১০ 11701991732016 156969516 01 009010- 
005 2 15950 106 81520 ঢ01010 11069 06 66 ০0012119 11] 010৮815 06০ 
01019103660. অবশ্য এই বিলম্বের অপর একটি কারণ ছিল, ভূমি অধিগ্রহণের 
কোন আইন না থাকান্ব ফলে উদ্ভূত সমন্যাঁ। অবশেষে ১৮৫৭ সালের ভিসেম্বর 
মাসে "ল্যাণ্ড আযাক্ট-এর বলে রেল কোম্পানি রেল লাইনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের 
ক্ষমতা লাভ করে। 

ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষে প্টিফেনসন, জর্জ টার্নবুল ও তাদের 
সহকারীঘয় পেরসার ও ইভান্দস-এর উদ্যোগে পাওুয়! পর্যস্ত রেলপথ নিক্সিত 
হয়েছিল ১৮৫০-৫১ সালে। ইংলগ্ড থেকে পরিদর্শক ও ইট নির্মাণে কুশলীকমীঁদের 
নিয়ে আস হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত হাওডায় ১৮৫১ সালে একটি প্রশিক্ষণ 
বিদ্ভালয়ও খোলা হয়েছিল । ১৮৫০ সালে দামোদরের প্রবল বন্তায় ইট পোড়ানোর 
জন্য বানীগঞ্জ হতে বোঝাই হওয়া! ২০০০ টন কয়লাসহ ১১০ খানি নৌক1 জলমগ্ন 
হলে রেলপথ নির্মাণের কাজে বেশ বাধা পড়ে । 

পর বৎসর রানীগঞ্জ হতে বরাকর পর্ধস্ত এবং সিউড়ী, দানাপুর, বক্সার হয়ে 
এলাহাবাদ পর্যন্ত ভূভাগের জরিপ কাজ শুরু কর! হয়েছিল নতন লাইন স্থাপনের 
উদ্দেশ্ত্ে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে রেলওয়ে কোম্পানি ১০০* মাইল পর্যস্ত রেলপথ 
স্থাপন করার অন্ত প্রস্ততি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৮৫২ ্ীস্টাবে টিফেনসন ইংলগ্ডে 
ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ায় প্রস্তাবিত রেললাইন স্থাপনের কাজে বেশ ভাটা পড়ে। 


পথ-পন্রিচিতি ১৯১ 


সে যাই হোক, ভারতবর্ষের মাটিতে সর্বপ্রথম বেলগাড়ী চালু হয় ১৮৫৩ 
খ্ীস্টাব্সের ১৬ই এপ্রিল তারিখে বোশ্বাইয়ে এবং সেখান থেকে থানে পর্যস্ত ৩৪ 
কিমি, পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল মোট ৫* মিনিট । এ বছরের শেষ 
ভাগে হাওড়া থেকে পাওুয়] পর্যন্ত ৬৪ কিঃ মিঃ রেলপথ তৈরী কর। হলেও রেলগাড়ী 
চালানোর প্রারভ্ে ছুটি বিশেষ অস্থবিধা দেখা দেওয়ায় পূর্বাঞ্চল প্রথম হওয়ার 
সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ইংলও থেকে “গুডউইন জাহাজে বোঝাই 
করা কোচ নিয়ে কলিকাতা বন্দরে আসার সময় বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সেটি ডুবে 
যায় এবং সেইসঙ্গে ইঞ্জিন বোঝাই জাহাজটি তৃলক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে চলে যায়। 
১৮৫৪ সালের জুন মাসে ইঞ্জিনগুলিকে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আস 
হয়। এছাড়া, দ্বিতীয় আর একটি বিদ্বের কারণ হুল, ফরাসী-চন্দননগর ইংরেজদের 
অধিকৃত অঞ্চল ন। হওয়ায় রেল লাইন পাতার বিষয়ে ফরাসী সরকারের সঙ্গে 
মীমাংস1 করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় সত্ব রেল চলাচলের পক্ষে বাধ! 
হয়ে দাড়ায় । ইংলণ্ড থেকে এইভাবে তৈত্বী কোচ আনয়নের অস্থবিধ1 এবং অধথ। 
বিলম্ব দূরীকরণের জন্য জন হগসনের তত্বাবধানে এদেশে কোচ ও মালগাড়ী তৈরীর 
পরিকল্পনা কর! হয়। এ কাজে অগ্রণী হয় স্টার্ট ও সেটন কোম্পানী এবং ১৮৫৫ 
সালের মার্চ মাসে উক্ত কোম্পানীঘয় ৪ খানি প্রথম শ্রেণী, ৮টি দ্বিতীয় শ্রেণী, ও 
১৭টি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ নির্ধাণ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া! এই সময়ে ভ্যান ও 
মালগাভী নিমাণের সংখ্য। ঈাড়িয়েছিল মোট ৬৪ টি। 


পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৫৪ সালের ২৮শে জুন হাওড়া থেকে পাওুয়! পর্যস্ত 
বেলগাড়ী চালান হলেও, প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলেছিল এ বছরের ১৫ই 
অগাষ্ট তারিখে । সে সময় হাওড়া হতে হুগলী পর্যস্ত প্রথম টে.নটির মোট ৩৭ 
কিঃ মিঃ দৃরত্ব অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে 
এই গস্তব্যস্থল বধিত হয়ে পাওুয়া পর্যস্ত প্রসারিত করা হুল। অবশেষে ১৮৫৫ 
সালের ওর] ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্ধমানের কালো হীরের ভাগ্ার লুগনের নিমিত্ত 
বিদেশী বণিক ও শাসককুল এই রেলপথের মাধ্যমেই তাদের বনু প্রতীক্ষিত ১৯০ 
কিঃমিঃ দুরবর্তী কলকাতা থেকে বানীগঞ্জে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। এক 
চিত্রকরের তুলিতে প্রথম বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধন উপলক্ষে যে চিত্র অস্কিত হয়েছে 
তাতে দেখা যায়, শহর থেকে দংরে বনজঙগল অতিক্রম করে সরু পথ ধরে এঁ সময়ে 
রেলস্টেশনে যাওয়ার।)পথ ছিল। ৩র] ফেব্রুয়ারী, হাতী, ঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ- 
সহ বর্ধমানের মহারাজাও সম্ভবত: যে রেলট্টেশনে উপস্থিতি ছিলেন, চিত্রটি 
দেখে অন্ততঃ তাই অস্কুমিত হয়। সে সময়ে কলিকাতা-দিজীর পথে বর্ধমান 
ছিল উল্লেখযোগ্য এক স্থান এবং ১৮৬* সালের পূর্বে কলিকাতার লোকে বাস 
পরিবর্তনের জন্য এখানে আসত । এ প্রসঙ্গে ১৮৪৬ সালেই রেভাঃ লঙ যস্তব্য 


১৯২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করে ছিলেন,*৬---[)6 1211 10980. 90101600175 0210060, 910) 10211)1 15 0০ 
10259 18621 30105/217, 10101) 9/11] 1028105 006 [01909 09105110707. | 
রেলপথ চালু হবার তিন বছর পরে “নুতন পঞ্জিকা'য় প্রকাশিত (শকাক 
১৭৮০ | বঙ্গাব ১২৬৫ | ইংরাজী ১৮৫৮) বিজ্ঞপ্তিতে হাওড়া হতে রানীগঞ্জ পর্যস্ত 
পথের দ.রত্ব, ভাড়া ও সময় সারণীর নিষ্নরূপ বিবর্ণ জানা যায় ঃ 
“কলিকাতা হ'তে রানীগঞ্জ 


ভাড়। 
পথের দ.রত্ব ষ্টেশনে ১মশ্রেণী ২য়শ্রেণী ওয়শ্রেণী প্রথমগাড়ি বৈকালে 
(মাইল) টাকা আনা টাকা আন! টাকা আনা গমন গমন 
ও হাওডা 5 ৩ ৩ ৯-২৩ ৫-৪৩ 
১২ শ্রীরামপুর ১--২ ০_-৯ ০৩ ১০৩৬ ৬-২১ 
২৪ হুগলী ২-_-৪ ১২ ৪ ১৯০৪২ ৭-০৩ 
৩৮ পার্ক" ৩----১৩ ১-্্৮১৩ ০-__-১০ ১১-২৭ ৭-.৪৮ 
৫১ ম্যামারি ৪--১২ ২-__-৬ ০-+১৩  ১২-০৯ রী 
৫৯ সাকটিগড ৫-__৯ ২--১২ ০স্৮১৪ ১১৩৪ -- 
৬৬ বর্ধমান ৬০ ৩.৩ ১-_-০ ১-৩০ - 
৪৩ মানকৃর ৮---৬ ৪---৩ ১৬ ২-১৫ লি 
৯৭ পাণিগড ৯-__০ ৪-__৮ ১৮ ২-৫৬ রি 
১২১  বাণিগঞ্জ ১১--৪ ৫-৮১০$ ১৮7১৪. ৪০০ 2 


বিঃদ্রঃ প্রতি ববিবারে বাম্পীয় শকট চলিবে ন1।+ 

অতঃপর ভূ-অভ্যন্তর ভাগের সম্পদ লুষ্ঠনের পালা এগিয়ে চলল । এ বছর 
(১৮৫৫ ্ীস্টাব্ব ) ৩০শে মার্চ ২৬টি মালগাডীতে ১৮৭ টন কয়ল। সর্বপ্রথম হাওভডায় 
এসে পৌছায় । পরবর্তী ১৮৫৬ সালের ১ল! ডিসেম্বর রাজমহুল ( ভায়! লুপ লাইন ), 
১৮৫৭ সালে এলাহাবাদ ও ১৮৬৬ সালে দিলী পর্যন্ত এই রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটায় 
ভারতের পরিবহন ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বিপ্রব সংঘটিত হয়েছিল ।** দিল্লী 
হতে রাজপথ ধরে লাহোর যাবার ব্যবস্থা হওয়ার ফলে পূর্বভারতের সঙ্গে সদর 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগন্ত্রর সকল প্রকার বাধ! অপত্যত হয়ে যেতে সক্ষম হল। 
পূর্বে ্রামার যোগে ছারপোকা, পিপীলিকা আর ইছুরের সহযাত্রী হয়ে গঙ্গাবক্ষে 
এলাহাবাদ যেতে যেখানে সময় লাগত ২৫দ্িন, এখন সে সময় অবিশ্বাস্তরকমে 
কমে গেল।৫৮ 

স্বানাভাবের জন্য পরবর্তী কালে হুগলী ইয়ার্ড ব্যাণ্ডেলে স্থানাস্তরিত হয়েছিল। 
ক্যাপ্টেন &. নন. 3০11699-এর তত্বাবধানে ১৮৪৫ খ্রীস্টাঝের ভিসেম্বর মাস হতে 
সার্ভে কার্ধ শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে ১৯১২ গ্রস্টাবের 
মে মাস নাগাদ ব্যাপণ্ডেল-কালন1-নবন্বীপ-কাটোয়! হয়ে বারহাওড়া পর্ধস্ত প্রসারিত 


পথ-পরিচিতি ১৪৩ 


রেলপথে বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পর্িবঙ্ন আসে । 

এই রেলপথের কাজ ১৯১১ গ্রীষ্টাবে শুরু হয়; কিন্তু বেশ দ্রুততার সঙ্গে ১৯১৩ 

হীস্টাঝের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বর্ধমান জেলায় কয়েকটি 

স্তারে! গেজের ব্েলপথও নিথিত হয়, যার ফলে বর্ধমান, বীরভূম ও বাকুড়া জেলার 

সঙ্গে যোগশ্ত্্র অতি সহজ হয়ে যায়। সেসব বেলপথণগুলি হ”ল,*৯-_ 

১। বর্ধমান-কর্জন-ভাতাড-বলগোন।-নিগন-কৈচর-্রীথণ্ড হয়ে কাটোয়া পর্ধস্ত ৫৭ 
কিমি: দীর্ঘ বেলপথ। এই বেলপথটি ১৯০৩ গ্রীস্টাবের ৩০শে ডিসেম্বর 
সরকারের অনুমোদন লাভ করলেও এর সেক্রেটারী ও ট্রেঞজাবার ম্যাকলিয়ড 
কোম্পানি ১৯১৩ খ্রীপ্টাব্বে “কোম্পানি আইন*মতে ঠিক সময়ে রেজিস্দি- 
ভূত্ত ন৷ হওয়ায় দীর্ঘ বিলঙ্থের কারণ । অবশেষে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্ষে রেলপথটি 
সাধারণের ব্যবহাবের জন্য অনুমতি লাভ করে। ১৯৬৬ গ্রীষ্টাবের, ১ল। এপ্রিল, 
এই রেলপথ সবকার অধিগ্রহণ করেন। 

২। কাটোয়া-পাচন্দি-জ্ঞানদাস কাদডা-কিন্নাহার-লাভপুর হয়ে আহমদপুর পর্বস্ত 
৫২ কিঃমিঃ দীর্ঘ রেলপথ । ১৯১৪ খ্রীস্টান্যে ১৬ই নভেম্বর ম্যাকলিয়ড 
কোম্পানি এই রেলপথের সেক্রেটারী ও ট্রেজারার নিযুক্ত হওয়ায় ১৯১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মে কাটোয়! হতে পাচুন্দি পর্ষন্ত এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হতে 
আহমদপুন্স পর্যন্ত এরেল চলাচল করে। ১৯৯৭ ত্রীস্টাবের ১লা জুলাই, সরকার 
এই রেলপথ অধিগ্রহণ করেন। 

৩। বায়নাগড-শেহারাবাজার--বৌয়া ইচগ্ী-ইদাস--পাত্রসায়ব্--সোনামৃখী-বাকুডা- 
পর্যন্ত ৯৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ রেলপথ ( আবস্ভ--১৯১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর )। 
বর্ধমান জেলায় প্রসারিত রেলপথের দূরত্ব সম্পকিত তালিক। হল :** 

হাঁওড়া-বর্ধমান-হুর্গাপুর-আসানসোল-ববাকর 7; মোট দূরত্ব--২১৪ কিঃমিঃ | 

হাঁওড়া-বর্ধমান-আসানসোল চিত্তরঞ্জন ; মোট দুরত্ব-_-২৩৮ কিঃমি। 
হাওডা-ব্যাণ্ডেল-কালনা-নবদ্বীপ-কাটোয়। ; মোট দুরত্ব-_-১৪৪ কিঃমি। 
হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহাওডা ; মোট দুরত্ব_২৮৫ কিঃমিঃ 
হাওড়া-বধমান যেন লাইন ; দৃরত্ব_১৭ কিঃমিঃ । 

হাঁওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন ; দৃরত্ব--৯৫ কিঃমিঃ | 

হাঁওড়া-বর্ধমান-অগ্ডাল-সিউডী £ মোট দুরত্ব_১৯৮ কিঃমিঃ 

হওড়া-বর্ধমান-বোলপুর ; মোট দুরত্ব_১৫৩ কিঃমি | 

আসানসোল-আর্জা-খড়গপুর মোট ; দুরত্ব--২*৯ কিঃমিঃ। 

আসানসোল-আর্জা-পুরুলিয়। ঃ মোট দ.রত্ব_৮১ কিঃমিঃ | 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্ধমানের ন্যায় একটা? গুরুত্বপূর্ণ জেলার 

রেলপরিবহন ব্যবস্থা বর্তমানে একেবারে এমনি এক নিয্মানে পৌঁচেছে যা সমগ্র 


১৩ 


১৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যঙ্গ করছে বলে মনে হয়। তিনটি ন্ভাবে! গেজের রেলপথের 
একই নড়বড়ে অবস্থা । বিংশ শতকের শেষ পাদদে আজও এই পথে ঘণ্টায় 
১৬।১৭ কিঃমিঃ বেগে বেলগাড়ী ছোটে । বেল কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র ট্রাঙ্ক লাইনগুলির 
উন্নতি বিধানের চেষ্টায় আত্মস্থ অনুভব করছেন। হাওড়া-বারহাওড়1 লাইনেরও 
সেই একই হাল এবং পিঙ্গন লাইনের উপর নিঠরশীলতার ফলম্বরূপ হাজার হাজার 
যাত্রী ছর্ভোগের শিকার হন। বর্তমানে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যদি পরিবহন 
ব্যবস্থায় ভ্রুততা না আসে তাহলে কৃষক তার কৃষিজাত পণ্য নিয়ে দ্রুত শহ্রাঞ্চলের 
বাজারে মাল বিক্রি করতে সক্ষম হবে না। কৃষক দ্বয়ং যদি তার মাল বিক্রির 
ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে-"লাভের গুড় পিপড়েয় খাবে» অর্থাৎ তাকে মধ্যবর্তী 
এক শ্রেণীর মজুতদাবের খপ্পরে পড়ে সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হতে হবে। 

অতীতের তুলনায় বর্তানে একদিকে যেমন বর্ধমান জেলায় রাস্তাঘাটের 
সংখ্য। ও বাসের সংখ্যা বেড়েছে, অনুক্পভাবে বাস্তাঘাটের মানও যথেষ্ট নিশ্নগামী 
হয়ে পড়েছে, যার ফলে যাত্রীদের দুভেণগের অস্ত থাকে না। জেলার কষক ও 
কবি-অর্থনীতি রাজপথ পরিবহন ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে নিভরুশীল হওয়ায় 
এদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে; অন্তথায় পরিবহন ব্যবস্থাও কৃষি-অর্থনীতি 
বিকাশের ক্ষেত্রে একটা প্রধান বাধ? হয়ে দাড়াবে । 
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পার্দটাক! ঃ 
777৫ 45102110007 ০) 22727), ঘ ০1-]1,5৫ 97 05 ৬৪90১ 0,975. 
প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়--গৌরাঙগগোপাল সেনগুপু, পৃঃ ২৯। 
কৌটিলীয় অর্থশান্ত্, ১ম খণ্ড, বরাধাগোবিন্দ বসাক, পৃঃ ৭৫। 
4415010215271015---41000198, 010810018, 9010১ [১ 66-67. 
অন্থুষ্ট,প--চতুবিংশ বর্ধ, পৃঃ ২-৩। 
9178 70712 72550706072 715 09272177 & 0%118701126771026-0)1 
/৯০ বি 008801/011, 0. 42-45. 
1022, 0, 43. 
17387717151 19৫0072 ০1176 77/251217 7770717--73521, ৬০1-], 0, 71-72. 
প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়, পৃঃ ৪৪ 
এ পৃঃ ৩৯। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৫ সাল, পৃঃ ৫৪-৫৬। 
192-44707017 011 £72-1970710217 770 177210--9০ 2569150১121. 
1৫, 0. 164. 
77৫ 142/727277750---111)6]1) 09181, 0, 128. 
7771272177722 0774 13141, 13817585851 1:0161017) 1১. 360. 
ইৎসিঙের দেখা ভারত-_প্রেমময় দাশগুপ্ত, পৃঃ ৩১-৩২। 
1397221725৫ 07702 21725817151 924--0. 21৫6 19250, 18. 
রঘুবংশ ( নবপত্র প্রকাশন ), চতুর্থ সর্গ। 
12171071711 1770102) ৬ 01-505% 0,293. 
17424717751 1620974০442 1725277 77/0714, ৬০1. 11, 0. 194-2047 
07 7%27% 077727125 2727015 271772077৬9 206619) ৬০], 1190, 182193. 
12527072707 126 27172 20101 27117276001 ৯ 20009521105 00. 190, 
117507777110715 07 727722/) ৬০], 111 -. 0০ 11 2)010091 7, 35. 
প্রাচীন বাংল। ও বাঙালী-_ন্থকৃমার সেন, পৃঃ ১৫। 
12012/-7-1125171--5- 25৬05, 0, 386-7, 
1972-00. 58517. 
গোৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড-_রঙ্জনীকাস্ত চক্রব্তাঁ, পৃঃ ৪০। 
1417/07)) £275107) ০07 17/2/0---911 38000260 521121 0, 27047, 
44101 116712 (৬ ০1, 111),-7- 3956110006) 0, 697, 
বাঙ্গলার ইতিহাস-_কালীপ্রসন্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫€১৫। 
9917221 10157706 0225911279১ 11002111755. 9১ 09119, 0. 194. 
16717211+5 446105) 56291 70. 7711 ৫1 
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বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংগতি 


10212217251 2717 27652771, 1924, 0. 26." 

1010, 1924, 0. 28. 

16277121175 46105) 57221, ০, [1], 

জাড়৷ রায়বংশের পরিচয়-সৃগাঙ্গনাথ রায়, পৃঃ ২৫। 

মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড-যোগেশচন্দ্র বনু, পৃঃ ২৯। 

জাড়া রায়বংশের পরিচয়--পৃঃ ২১। 

17107101015 1৫601), 51716291710. 5৫771. 

72150179251 & 72567) 1925) 09. 18. 

44576210707 //6 49777. 01 172 11002/1))/)151,-- 0. 0910৮6০, 7. 112, 
13671201 £275£ 2710 £76562711» 1925১ 1১, 29, 

136271201 191517101 0222149755 £7002/1), 19. 195. 

13877221251 2712 £275527765 1925) 0১, 26. 

10125 01 412 07271 21471 17022107077 77071 77711112777 0 229511107 
19210171760 1[২০909119১ ৬. 0.১ 09. 1-2. 

44 57102101০01 116 49777. ০01 176 £092/11) 19751. 0. 10৩. 

1008//1)) 2751 & 21258711-- 910800701)099 (01500061169, 7. 181. 
591201707177077 ০010110 09226146) ৬০01. 1) 0. 10-11. 
বর্ধমান রাজবংশানুচরিত--বরাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৬। 
9212011071170111 0017174/115120 1790072 07 0০09117716771--01)6 165৭. 
8165 1,010, ০. ১34. 

বর্ধমাঁন বাজবংশান্চরি ত--পৃঃ ১১৬-১৭। 

এ পৃঃ ১১৭। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্,স্পব্রজেজ্নাথ বন্দ্যোঃ১ পৃঃ ৩০৭ ও ৪৩১। 
51047510211 44009047115 0 7671741--5/. ৬৬, 17000091৬০1. [ড, 
[. 105-6 & 7, 372-73. 

10971217251 ৫ £27652774--1910) 10. 16. 

17671469001 01 13671201 74755107,-- 8২5৬, এ. 1,008) 0, 79. 

132710701 2051 ৫০ 2165597%1 1910) 0. 5970. 

51217517001 44000711০01 81221, ৬০1, 2৬, 0. 106-7 7) 867৫1 19751. 
062611675, 9014)7077--0, 14243 52770677211 0922616707 1712712, 
£97072710101 591769১ 967561, ৬০1, 29 ৬1. ৬. 01105 265. 

কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক ডঃ কালিচরণ দাস কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের 
ভিভিতে রচিত। 

17101577 777251701, 


সপ্তম অধায় 


জলপথ-পর্িিচিতি 


বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর নদ-নদীর প্রভাব তৃতীয় অধ্যায়ে 
আলোচিত হয়েছে । কিন্তু সেইসঙ্গে জেলার কৃষি, শিল্প, জনজীবন, গ্রামপত্তন, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রাম্য অর্থনীতির উপর প্রভাববিস্তারকারী প্রতোকটি নদ-নদী 
তাদের গুরুত্বসহু প্রাচীন ও বর্তমান খাতের প্রবাহুপথ পর্যালোচনার প্রয়োজনে 
আলোচ্য অধ্যায়ের স্ত্রপাত। এর পূর্বার্ধে (৬২ পৃষ্ঠায় বণিত ) বিভিন্ন নদীখাতের 
পরিচিতি এবং অপন্ার্ধে বাণিজ্যবাত্রার উদ্দেশ্টে মঙ্গলকাব্যে বণিত জলপথের 
বর্ণনাসহ নদীতীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম-গঞ্জসমূহের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভৌগোলিক 
পরিচিতি দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য । 


নদনদী পরিচিতি £ 

দামোদর 2 

বিহার সীম। অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বরাঁকর সঙ্গম- 
স্থলের পর পুরুলিয়া, বাকুডা ও বর্ধমান জেলার প্রাকৃতিক সীম রচন1 করে ক্রমশঃ 
দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে দাযোদর নদ (দামোদর নদ সম্পকিত অতিরিক্ত 
তথ্যের জন্ত তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৫-৮১পৃষ্ঠ1 দুষ্টব্য) হিরাপুর, বানীগঞ্ অগ্ডাল, 
দুর্গাপুর, শিলামপুব্র, কসবা-চম্পাইনগরীকে বামে রেখে পৌছেচে বর্ধমান শহরে। 
তারপর শহরের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান, জামালপুর ও যেমারী থানায় প্রবেশ 
করেছে। বর্ধমান-পুরুলিয়া ও বর্ধমান-বাকুড1 সীমায় প্রবাহিত দামোদরের এই 
খাতের ধৈর্ধ্য যথাক্রমে প্রায় ১৫ কিঃমিঃ ও ৭২ কিঃমিঃ। বর্ধমান শহরের ২৪ 
কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে বডশ্তলের নিকট চাচাই গ্রামের কাছে দামোদর হঠাৎ প্রায় 
সমকোণে বাঁক পিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথীর উদ্দেস্তে । 
এরপর জামালপুর থানায় সাজিপুর, দাদপুর, সেলিমাবাদ, জামালপুর, শুড়ে-কালন। 
দক্ষিণ-মোহনপুর ও কোডাগ্রাম অতিক্রম করে হুগলী জেলার সীমানার প্রবেশ 
করেছে । অতঃপর হুগলী জেলার পুরশুড়া, রাজবলহাট ও পশপুর অতিক্রম করে 
হাওড়া জেলার ডিছিতুরসুট, উদয়নারারণপুর, আমতা, বাগনান, গড়চুমুক ও 
শ্যামপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শিবগঞ্জের উত্তরে ও ফলতার বিপরীত দিকে 
ভাগীরথীতে এসে মিশেছে । জামালপুর থানার সেলিমাবাদের দক্ষিণে দামোদরের 
পূর্বতীর হতে স্থ্ কৌশিকী নামক একটি নদীখাত একদ। দশঘর', হীপা-ছার্হাট। 


১৯৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জাঙীপাড়া, নাঁঞকুলি, মাণিকপুর হয়ে উলুবেড়িয়ার উত্তরে ভাগীরথাঁতে 
মিশেছিল। এ খাতটি ত্রুত মজে যাচ্ছে। 

রেনেলের মানচিত্র ও মৃকুন্দ মিশরের বান্থলীমজলে” এই ধারার প্রমাণ 
পাওয়। যায় । কৌশিকী ব। কান। দামোদরের খাতই ছিল এই অঞ্চলের মুখ্য খাত। 
“বাস্থলীমঙ্গল+ ব্যতীত ১৬৯০ খ্রীন্টার্ে এবং ১৭০১ শ্রীস্টাব্দে প্রণীত নৌচার্টের 
নক্শাতেও দেখ] যায়, এটি এক প্রশত্ত নদী, যার উপর দিয়ে জাহাজও একসময় 
চলাচল করতে সক্ষম হত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় কৌশিকীর 
এই ধারা একটি লুগ্ধপ্রায় গৌণ নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে । জামালপুর থানার 
দক্ষিণাংশে শিয়ালীগ্রামের নিকট বেগুয়াতে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্ধের বন্ার পর 
দ্রামোদরের বর্তমান ধার। পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে, যার পশ্চিম প্রান্তের 
একটি ধারা “ক।কি* নামে দক্ষিণাভিমুথে জামালপুর ও বায়না থানার মধ্য দিয়ে 
হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগ বরাবর দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর এটি 
মুণ্ডেশ্বরী খালের ( কাদড ) সঙ্গে মিলিত হয়ে মুণ্ডেশ্বরী নামে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত 
হয়ে হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার দীমানায় রানীচকের বিপরীত তীরে 
রূপনারায়ণ নদে মিলিত হয়েছে । মুগ্ডেশ্বরীর খাত বর্তমানে মুখ্য ধার!) এবং এর 
জলপ্রবাহ রূপনারায়ণকে বৃহৎ নদে বূপাস্তর্িত করতে সহায়ত। করেছে । 

জাও ছ্যা বারোজের মানচিত্রে প্রদত্ত নদীটির নাম নির্দেশ না থাকলেও 
উইলসন ও ব্রকম্যান এটিকে কান। দ্ামোদরের ধারারূপে চিহ্ত করেছেন । $ 
১৫৬১ খ্রীস্টাবে অস্কিত গ্যাষ্টলভির মানচিত্রে দেখা যায় যে, বেহুলা-গাঙ্গুরের খাত 
ছিল দামোদরের মুখ্য খাত, য1 9808৪০2-এর ( সাতর্গী বা সপ্তগ্রাম ) উত্তর পার্শ্ব 
বরাবর ব্রিবেণীতে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৬৬০ শ্রীস্টাবঝে অঙ্কিত ভন.ডেন. 
ক্রকের মানচিত্রে পাওয়] যায়, বর্ধমান শহর পেরিয়ে দামোদরের ছি-মুখী ধারার 
একটি প্রবাহ উত্তর-পূর্বে অগ্থনায় ভাগীরথীতে মিশেছিল এবং অপর ধারাটি সোজ। 
দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে বূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সংযুক্ত ধারাটি 
ভাগীরথীতে পড়েছিল। ভন. ডেন,. ক্রকের মানচিত্রের সঙ্গে গ্যাষ্টলভি ব। 
বারোজের মানচিত্রের পার্থক্য আছে । কিন্তু ক্ষেমানন্দের মনন। মঙ্গলের বিবব্ণের 
সঙ্গে গ্যাষ্টলভির মানচিত্রের সমর্থন পাওয়। যায়। ভন. ভেন. ক্রকের ছিতীয় 
ধারাটি কান। দামোদরের ধার।। সেলিমাবাদ হতে পিছলদহ পর্যস্ত দামোদরের 
এই স্থপ্রশস্ত খাতের নাব্যতার পরিচয় ১৭০১ শ্রীস্টাব পর্যন্ত পাওয়। যায় । রেনেলের 
মানচিত্রে আমতার খাত ব1 বর্তমান দামোদরের খাত হল মুখ্য ধার]! ১৭৭০ 
খ্াস্টাবে বিধ্বংসী বন্ায় বর্ধমান শহর সম্পৃ্রূপে জলের তলায় চলে যায়। 
অনেকের মতে ১৭৭০-এর বন্যার পর বর্তমান খাতের ্যষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 
বাস্থলীমঙ্গল কাব্যে বধিত বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় অন্থমান করতে মোটেই বাধ! 
নেই যে, কানা-দামোদর ছিল দামোদরের মুখ্য খাত। রেনেলের মানচিত্রে 
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আরও দেখা যায় যে, সেলিমাবাদ হতে দক্ষিণ-পূর্বমুখে বন্দিপুর হয়ে গোপাল- 
নগরের নিকট উত্তব্-পূর্বমুখে সরস্বতী নদীর বর্তমান খাতের সমান্তরালে প্রবাহিত 
হয়ে ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসব্বাই-এ ভাগীরথীতে মিশেছিল। বর্তমানে স্থানে স্থানে 
খাতটি শু হয়ে কানা, কুস্তি ও মগরাখাল নামক তিনটি অংশে পরিণত হয়েছে । 

দামোদরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বমুখী ধারাগুলি বর্তমানে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হলেও অতীতের তথ্য-প্রমাণাদি হতে বলা যেতে পারে যে, এঁ শাখাগুলির সঙ্গে 
একদ] দ্ামোদরের যোগাযোগ ছিল। অনেকেব্র মতে ভাগীরথী-দামোদর-্অজয়ের 
যোগস্থত্র প্রাচীনকালেও ছিল । অতীতে গঙ্গা] রাজমহুল-মুঙ্গেবের পার্বত্য অঞ্চলে বাধা- 
প্রাপ্ত হয় এবং তাতেই জহুমুনির কাহিনীর স্ষ্টি হয়েছে । তখন সম্ভবতঃ অজয়ও 
দামোদবের খাত ধরেই তাতভ্লিপ্রের নিকট সাগরে মিশেছিল। অবশ্য এ মত 
সর্ববাদী সম্মত নয়। “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার এক নিবন্ধে আছে,---*পুরাঁণ- 
রামায়ণ-মহাভারতের শ্ত্র অন্থসরণ করলে দেখা যায় ভাগীবরথী বাঙলা দেশে 
প্রবেশ করে রাজমহল, স্াওতালভূমি, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভৃমের শৈলভূমি 
রেখা ধরে যে অগভীর ঝিল-বিল, নিম্ন জলাভূমি পেরিয়ে সমুদ্র 'পর্ধস্ত প্রসারিত, 
সেই ভূমিেখাই ভাগীরথীর সম্ভাব্য প্রাচীন পথ। এই পথেই বর্তমান ভাগীরথীর 
কাছাকাছি বন্দর ও তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী।”৩ একথা প্রমাণিত হলে দামোদরের 
খাতে ভাগীরথীর জলপ্রবাহের পরিচয় জান] যাবে এবং “মৎন্য পুরাণ-এ বণিত গঙ্গার 
প্রবাহপথ এই ইঙ্গিতই বহন করছে। 
ভাগীরথী £ 

গঙ্গা, জাহ্নবী ব। ভাগীরথী ভারতবর্ষের অন্ততম পবিত্র নদী । এর মহিম! 
কীর্তন কর' হয়েছে বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে এবং অফুরুম্ত ভাগাবের 
একবিন্দু জল মাথায় ছিটিয়ে নিলে মানুয়ের মন চরম তৃপ্তিতে ভরে উঠে। আবার 
বহু এতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই নদী। গঙ্গা ব ভাগীরথী প্রসঙ্গে বাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 2৪ 
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পশ্চিমবগের নদীগুলির মধ্যে ভাগীরথীর স্থান সর্বপ্রথম হলেও বর্ধমান 
জেলার জনজীবন ও অর্থনীতিতে দামোদরের পরেই ভাগীরথীর স্থান। 
ভাগীরখীর তীরে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট, শাকাই-এর নীলকুঠি ও হুর্গ, প্রীচৈতন্তদেবের 
সন্গ্যান গ্রহণের স্থান, ইন্দ্রাণীর ইন্ত্রেশ্বর, অগ্রত্থীপের গোপীনাথ, শ্রীচৈতন্তদেবের 
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নদীয়া নগরী, সমুন্ত্রগড়ে সাতসৈকা। জমিদারের বাসস্থান ও গৌরীদাস-প্রীগৌরালের 
পাদস্পর্শে ধন্য অন্থয়ামূলুক পেরিয়ে গজা-যমুনা-সরদ্বতীর মহক্রধারায় স্থশোভিত 
তীর্থস্থান ত্রিবেণী অবস্থিত। 

রাজমহুল অতিক্রম করে দক্ষিণ ম.খে ভাগীরথী নদী মহশিদাবাদ জেলাকে 
দ্বিধ! বিভক্ত করে কেতুগ্রাম থানার নৃতনগ্রামে বর্ধমান জেলায় প্রবেশপূর্বক 
কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদের সঙ্গে মিশেছে । কাটোয়া হতে কালন। পর্যস্ত 
অঞ্চলটি এই নদীর দ্বার1 বেষ্টিত। ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহ পথের খাত প্রাচীন 
নয়) অথবা একই খাতে নদীটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত হয় নাই। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ 
খীস্টাঝে স্থভাষরগ্রন বস্থ কৃত জরিপে ভাগীরথীর খাত পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশদ 
বিবরণ পাওয়া যায়। কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর প্রবাহুপথ দু'হাজার বৎসর 
পূর্বে ছিল কিন। সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অবিয়নেবর বিবরণে অজয়ের 
পরিচয় থাকলেও গঙ্গার কোন উল্লেখ নাই । উক্ত বিবরণ অনুযায়ী অন্থুমান করা! 
যেতে পারে যে, অবিয়নের সময়ে ভাগীরথী হয়ত আরও পূর্বে প্রবাহিত হত। 

১৬৬* শ্রীন্টাব্ের সঙ্গে বর্তমান খাতের তুলন! করলে বোবা যায় নদী 
সরে যাওয়ার ফলে পমতল বেদী ও সোপান শ্রেণীর স্য্টি হয়েছে। “কিছুদিন 
পূর্বের এক জব্িপে কাটোয়! শহরে বাকের কাছে এরকম পাচটি সোপানের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। নদীটি যে পাচটি ধাপে তার পুরনো খাত ছেডে পাশে সরে 
এসেছে, এটি তারই এক প্ররুষ্ট প্রমাণ। ভাগীরথীর এই দিক পরিবর্তনের ফলে 
অবতল বাঁকে অবস্থিত অনেক প্রাচীন জনপদ ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। 
একই সঙ্গে নদীর উত্তল বাকে নৃতন কৃবিযোগ্য ভূমির টি হয়েছে ।”& ১৯১৭ 
খ্ীসটাঝের সার্ভে মানচিত্রে অধুনা বিচ্ছিন্ন কেতুগ্রাম থানার সাতটি মৌজা 
ভাগীরধ্ীর পশ্চিমতীরে ছিল, কিন্তু সেগুলির বর্তমান অবস্থিতি হল নদীর পূর্বতীরে । 
নদীয়! জেলায় কালিগঞ্জ, চাপড়া, চিতয়া, কোটালপাডা, ভালম্থনি, গোটপাড়। 
অঞ্চলে অবস্থিত বিলগুলি লম্বা! ধরনের । সম্ভবতঃ এই বিলগুলিই ছিল ভাগীরথীর 
প্রাচীন প্রবাহপথ। আবার নদীর দক্ষিণতীরে বর্ধমান জেলার কামাখ্যা খাল, 
ভনওয়ার খাল, সাইনী খাল, পাঠান নালা, মরি গঙ্গার খাল, বেদটাব্র বিল, চুপীর 
চর, স্থগনার বিল প্রভৃতির সঙ্গে নিঃসন্দেহে ভাগীর্ীর যোগাযোগ ছিল। সমীক্ষার 
স্বার জান গিয়েছে যে, কাটোয়। থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই খাত পরিবর্তনের চিহ্ন 
স্পষ্ট। নরম পলি অবক্ষেপণ ও সঞ্চয়ের ফলে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি গঠিত এবং 
এই গঠন কার্য এখনও শেষ হয় নাই; ফলে নদী, নরম ভূভাগের উপর প্রবল 
বন্তার সময় নিত্য নৃতন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। 

কাটোয়! হতে নবধ্ীপ পর্বস্ত ৪২ কিঃমিঃ দীর্ঘ খাতে চর-চাকন্দি, অগ্রন্থীপ, 
আয়মাপাড়া, পাটুলী, দামপাল চর, চরকাশিভাঙ্গা, হাটনগত্র, চাদপুর, কাষ্ঠশালীও 
বামচন্ত্রপুরের নিকট বিশাল বিশাল বীক দেখ! যায় এবং নবদ্বীপ থেকে কালন। 
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পর্যস্ত অঞ্চলে জালুইভাঙ্গ, গোড়খালি, মানিকনগর, নৃতন পানপাডা, নিতৃজিবাজার 
ও গঙ্গাধরপ-রেও বিরাট বাঁক লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত বাক সংলগ্ন ভূ-ভাগ 
কোথাও বিশাল চড়! আবার কোথাও গোক্ষুরাকৃতি হৃদে পরিণত হয়েছে । এরূপ 
গোক্ষুরাকৃতি হ্দগুলির মধ্যে চরকালিডাঙ্গা অঞ্চলটি এক উৎকৃষ্ট উদ্দাহরণরূপে 
গণ্য হতে পারে। পূর্বে কাটোয়া ও ্াইহাটের বিপরীত দিকে বর্ধাকাল ভিন্ন 
অন্য সময়ে জল প্রবাহ ছিল, কিন্তু ফারাকার ব্যারেজ নির্মাণের ফলে সন্প্রতিকালে 
জলপ্রবাহ কাটোয়। ও দাইহাট শহরের কোল ঘে'সে প্রবাহিত হচ্ছে। 

'মত্যধিক হারে পলি অবক্ষেপণের ফলে ভাগীরথী নদী বারবার মুল প্রবাহ 
পথ "হতে সরে যাচ্ছে। বারহাট-তেরঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ ইন্দ্রাণী পরগণায় 
ভাগীরথীর খাত লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যে খাতে ভাগীরথীর প্রবাহ ছিল 
বর্তমানে এ গতিপথ উত্তরে সবে গেছে এবং কোথাও প্রায় ৩ কিঃমিঃ পর্ধস্ত নদীর 
গতিপথের পরিবর্তন লক্ষ্য কর] যায়। কিন্তু প্রাচীন ঘাটগ্রলি আজও পুরাকীতির 
নিধর্শনরূপে শোভাব্ধন করছে। আবার পাটুলী ও পুবস্থলীর নিকট লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, নদীর দক্ষিণভাগে বিপজ্জনকভাবে ভূমিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে 
যা দেখে মনে হয় ভাগীরথী যেন তার পূর্ব গতিপথকে খুজে বেডাচ্ছে এবং যে কোন 
সময়ে কোন বড আকারের বন্তার ফলে বেটের বিল বাচাদ বিল দিয়ে তার পথ 
খুঁজে নেবে । ১৯৪৩ শ্রীস্টাবের বন্যার পর নবন্বীপ হতে অগ্রদ্বীপ পর্বস্ত অঞ্চলে 
স্থানে স্থানে রেলপথকে দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়া! হয়েছিল । দক্ষিণ তীর বরাবর 
কাটোয়। থেকে কালনা পর্স্ত প্রাচীন ব্বাজপথটি কয়েকটি প্রবল বস্তার কবলে 
পড়ে ইতিপূর্বে বিনষ্ট হয়ে গেছে, কিন্ত এব অস্তিত্ব কিছু কিছু জায়গায় এখনও দেখ! 
যায়। ১৯৭৮ শ্রীন্টাবের বন্যার সময় এই অঞ্চল এক বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছিল এবং ১৯৮৭ গ্রীস্টাঝের বন্ভার সময় পূর্বস্থলীর নিকট লক্ষ্য কর] গেছে যে, 
বস্তার জল পূর্বস্থলীর দক্ষিণ ভাগের প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে পভার দিকে প্রবণত। 
ছিল। হয়ত কোন প্রবল বন্যার সময় এই পথে পুনরায় তার খাত স্যষি করে বেছুলার 
১নং খাতকে সজীব করে তুলবে। 

১১৬০ শ্রীন্টাব্ে প্রকাশিত ভন. ভেন, ক্রকের মানচিত্রে দেখ! যায় বিকিহাটের 
নিকট নদীর বাক হঠাৎ উত্তরম্থী হয়ে পুনরায় দক্ষিণে কাশীপুরের নিকটব্তী 
হয়েছে এবং তথ হু'তে কিছুর উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় দক্ষিণমুখী 
প্রবাহটি নবন্বীপকে ( 8৫৫19 ) বামে ওনিমদহকে (1708 ) ডাইনে রেখে 
অন্থুয়ার (/101১018 ) দিকে এগিয়ে গেছে । এ সময়ে অন্ুয়ার বিপরীত তীৰে 
ভাগীরথী-জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল ছিল। পরবরতাঁকালে এ সঙ্গমস্থল আরও উত্তরে নবদ্বীপ 
শহরের (বতমান সঙ্গমস্থল ) দিকে সরে যাওয়ায় পরিত্যক্ত নদীখাতটি ১৬ কিঃমিঃ 
দীর্ঘ গোপিয়! বিল নামে মানচিত্রে শোভাবর্ধন করছে । অগ্থোন। ব1 অন্থুয়ার নিকটে 
দামোদরের একটি ধার? মিলিত হওয়ায় এ সময়ে অন্তর্দেশীয় জলপথ যোগাযোগের 


২০২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জন্য অ্বিকা-কালনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুকুন্দরামের বিবরণে এই জলপথের 
সমর্থন পাওয়1 যায়-__“বামে রাখি নবদ্বীপ ভাইনে পাড়পুর” অর্থাৎ ভন.ভেন, ক্রকের 
প্রদশিত ভাগীরথীর গতিপথের সঙ্গে মুকুন্দরামের বর্ণনার সমর্থন মিলছে। 


১৭৭৯ ্রীস্টাবে প্রকাশিত জেমস্‌ রেনেল-এর মানচিত্রে দেখা যায় ভাগীরথীর 
উত্তর তীরে অগ্রদ্ধীপ অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে দশছুয়ারী বাধ হতে 
ভাগীরথীর একটি ধার] দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে ব্রহ্মাণীর সঙ্গে কাটোয়। 
থানার হাপানি গ্রামে মিশেছে এবং মিলিত ধার দক্ষিণ পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে 
হালদিপাড়ায় খড়ি নদীতে পড়েছে । অতঃপর এই প্রবাহটি কামদেবপুরে বাকা 
বা বঙ্কেস্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক ভাগ মীর্জাপ,র গ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথীতে 
মিশেছে এবংদ্বিতীয় ধারাটি বেলার ১নং খাত নামে কালনার দিকে প্রবাহিত হয়ে 
নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে মিশেছে । রেভাঃ লঙের বিবরণে খাতটিকে প্রাচীন গঙ্গার 
খাত বল হয়েছে ।৬ ছ্িতীয় ধারাটি একশত বছর পূর্বেও যে অতি প্রবল ছিল তা৷ 
স্থানীয় লোকের উক্তিতে জানা যায় এবং এই খাতেই ভন্ুকা মিশেছিল। ১৮৫৪-৫৫১ 
১৯১০ ও ১৯৫*-৫১ শ্রীন্টাবের সার্ভে মানচিত্রেও রেনেলের ধারার সমর্থন মিললেও 
বর্তষানে ভাগীরথী সংলশ্র খাতটির অধিকাংশ স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 
পূর্স্থলী থানার চর কাশিডাঙ্গা গ্রামে একটি বিশাল চড়ার স্ষ্টি হয়েছে এবং এ গ্রামের 
দক্ষিণে কামাখ্যা খালের সঙ্গে বেতের বিল, পদ্মা বিল, স্থগনার বিলের যোগস্থুত্র 
পাওয়। যায়। সম্ভবতঃ এ খাতে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখে একটি ধারার সঙ্গে খড়ি-বাকার 
ধারার যোগাযোগ ছিল। বেতের বিল হতে নিমদহ গ্রামের দূরত্ব ২ কিলোমিটার । 
সে কারণে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই খাতই ভন. ভেন, ক্রকের উল্লিখিত 
গলার গতিপথ । রেনেলের মানচিত্র হতে আরও জান যায় যে, নবঘ্বীপের উত্তরে 
রামচন্দ্প,রে ভাগীরথী ্বিধ। বিভক্ত হয়ে নবদ্ধীপকে দ্বীপাকারে বেষ্টিত করে সমুদ্র- 
গড়ের দক্ষিণে জালুইডাঙ্গায় ছুটি ধার] মিশেছিল। পশ্চিম ভাগের ধারাটি কালিনগরও 
সমুদ্রগড় অঞ্চলে মর গঙ্গা নামে এখনও পরিচিত। বর্তমানে শুফ হলেও ১৮৩২ 
শ্রাস্টাঝে প্রকাশিত হারকোলেট-এর মানচিত্র, ১৮৫৪-৫৫ শ্রীস্টার্ধে রেভিনিউ সার্ভে 
ও ১৯১৩ শ্রীস্টাবে নদীয়া জেলার সার্ভে মানচিত্রে এসব তথ্যের সমর্থন পাওয়। যায়। 


কাটোয়া শহরের শ্বশানঘাট থেকে ঘোষহাটের পাশ দিয়ে রেল লাইন 
অতিক্রম করে টিকরখণাজি, দেপাড়া, আমডাঙ্গা অতিক্রম করে চাঙুলি গ্রামের উত্তরে 
প্রত্যগাত্মানন্দ সরম্বতীর আশ্রমের নিকট ব্ন্ধাণীর সঙ্গে মিশেছে । এই লুপ্ত খাতটির 
বর্তমানে সংস্কার করা শুরু হয়েছে । উইলকক্স মন্তব্য করেছিলেন যে. দামোদর 
কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে মিশেছিল। তবে কি এই ধার! উইলকক্স উল্লিখিত 
প্রাচীন দামোদরের লুপ্তপ্রায় খাত? ব্যাপক অনুসন্ধান ব্যতীত এ বিষয়ে কোন 
সিদ্ধান্তে আস সম্ভবপর নয়। 


জলপথ-পরিচিতি ২৩ 


ভাগীরথী নদীর খাত পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
অস্ততঃপক্ষে এতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে কাটোয়ার পূর্ব ভাগে প্রবাহিত গতিপথে 
ব্রহ্মাণী, খড়ি ও বাকার জলধাঁরাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রিবেণীর পথে প্রবাহিত হত। 
আরও পরে নদীর ধার যে নবছীপের পশ্চিমে খাত স্থষ্টি করেছিল, তা'র প্রমাণ 
মেলে বতমানে পরিত্যক্ত ও শুফ নদীখাতের নিদর্শনে ও সমসাময়িক কালে রচিত 
সাহিত্যে । এছাড়। এখাতের একাংশে ছিল বেহুলা-বন্ধুকা যাদের পরিচিতি আজও 
প্রাচীন লোকের মুখে শোন। যায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের ঢাল পূর্বমুখী এবং এর 
সঙ্গে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীগুলির পলির চাপ স্থষ্টির ফলে ভাগীরখীও 
ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে গেছে । আর এটাই হ'ল পলিগঠিত ভূভাগে প্রবাহিত নদী 
পথের বিচিত্র ইতিহাস । 0. 17. €. 99215 এই মতের সমর্থক । 

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক বিবরণের বিষয় বহিভূত হলেও নদীর নিয্নধার! 
সম্পর্কে ষত্সামান্ত আলোচন] আলোচ্যক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আদিগঙ্গার 
খাত যে ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহ ছিল, এতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের বিবরণীতে 
তার কোন প্রমাণ পাওয়] যাচ্ছে না। মস্ত প্রাণে (অঃ ১২১) আছে, গঙ্গানদী 
কুরু, পাঞ্চাল, মত্ন্য, কাশী, অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ, ব্রহ্মোত্বর ও তাআলিপ্ নামক আধ 
জনপদের মধ দিয়ে প্রবাহিত। গ্রীক ভৌগোলিক ও পর্যটকগণের বিবরণে জানা 
যায় যে, প্রাচীন তাঅলিপ্ত বন্দর গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। ফাঁহিয়েন ও 
হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন ষে সমুদ্রের খাড়িতে এ বন্দবের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ 
এ যুগে গঙ্গার প্রধান খাত অগ্রদ্বীপ হতে বেহুলার খাতে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী হয়ে 
কান] নদীর খাতে তাশ্রলিপ্তের পথে সাগরে মিলত। পরবতাঁকালে কলিকাতা 
হয়ে আদিগঙ্গার প্রবাহ প্রবল হয়েছিল এবং পঞ্চদশ-ষোডশ শতকের পরে 
আদিগঙ্জা ও সরম্বতীর ধার] শুফ হওয়ায় সপ্ুদশ-অষ্টাদশ শতকে বেতডের 
মধ্যবর্তী চড়া কাটিয়ে সরম্বতীর খাতে গঙ্গার জলধারা বহান হয়। কিন্তু আদিগঙ্গার 
খাত যে দশম-একাদশ শতকের পূর্বে স্ষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ল্্রণসেনের 
গোবিন্দপ,র তাঅশাসনে । 

সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচন1] করলে পাওয়। যান ভাগীরথী প্রবাহের প্রাথমিক 
স্তরে অর্থাৎ শ্রীস্টপূর্ব যুগ হতে সপ্তম শতক পর্যস্ত বেছুলার খাতে সপ্তগ্রাম হয়ে 
তাত্রলিপ্তে ছিল সাগরসঙগম। অন্ততপক্ষে দশম-একাদশ শতকের পূর্বেই আদি 
গঙ্গার খাতের স্যষ্টি হয়েছিল এবং পঞ্চদশ-যোড়শ শতক পর্যন্ত আদিগঙ্গার ধার? 
প্রবল ছিল। ভাগীরথীর আদ্িখাত অর্থাৎ সরন্বতীর খাতে পলি সঞ্চয়জনিত 
কারণে নদীগ উচু হতে হতে লুপ্ত ধারায় পর্যবসিত হয়েছে । যমুন1 নদীর খাতও 
ভাগীরথীর পলি প্রবেশের ফলে সঙ্গমস্থলের সঙ্গিকটে মূল প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে। অপরদিকে দীর্ঘকাল পলিবাহিত জল বহনের ফলে আদিগঙ্গাও লুপ্ত খাতে 
পরিণত হয়েছিল। সে কারণে যমূনান্র উৎসস্থলে চড়া পড়ে ভাগীবথী হতে 
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বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ম্মন্থরূপভাবে কলিকাতার দক্ষিণ হতে হাওডা। জেলার বেতড় 
পর্ষস্ত অংশে পলি অবক্ষেপণের ফলে চড়ার স্যি হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলকেই 
মুকুন্দরাম বালিঘাটা নামে উল্লেখ করেছেন । 
অজয় £ 

বর্ধমান জেলার জনজীবনের উপর প্রভাব বিজ্তারকারী নদনদীগুলির মধ্যে 
অজয় নদের স্থান তৃতীয়। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রাচীন বিবরণীতে এই নদের 
উল্লেখ পাওয়1 যায়। দ্ামোদরের স্ায় প্রাচীন ন। হ'লেও ভাগীরথীর প্রবাহের 
পূর্বে ষে এই নদের অস্তিত্ব ছিল, তেমন ভূতাত্বিক প্রমাণ পাওয়! গেছে ।* 
অরিয়নের (082) বিবরণে আছে-__অম্যন্টিস্‌ (4১1095015), কটদুপ নগরের পার্শ্ব 
দিয়ে প্রবাহিত ; অর্থাৎ আজ থেকে দু'হাজার ধছর আগে এবং আজও কাটোয়া 
শহর অজয়ের তীবে অবস্থিত ছিল বা আছে।৮ হাণ্টারের যতে এই নদী অ-জয় 
অর্থাৎ অজেয় এবং উইলফোর্ড বলেছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত অজবতী 
বা অজয়, এক ও অভিন্।৯ গালভতন্ত্রে এই নর্দী অজয় নামে পরিচিত ।১* 
বিমলাচরণ লাহার মতে সংস্কৃত সাহিত্যে অজাবতী বা অজমতী, বর্তমান অজয় 
নদ হ'তে অভিন্ন।১১ মিধিলাশরণ পাণ্ডে, গালভতন্ত্রের উল্লেখ করে মন্তব্য 
করেছেন যে, অজয় নদ-_-অজয়1, অজয়ে বা অজপা নামে একদা পরিচিত ছিল। 

বিহার রাজ্যের মুঙ্গের জেলাস্থ জামুই মহকুমার অন্তর্গত ১০০০ ফুট উচ্চ 
সারণের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই নদটি স্টৎপন্ন হয়ে, প্রথমে দক্ষিণ-পৃরমূখে 
সগীাওতাল পরগণ। জেলায় প্রবাহিত হওয়ার পরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে বর্ধমান 
জেলায় প্রবাহিত হয় এবং তৎপরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে চিত্তরঞ্জন 
খানার সীম্ুডি গ্রামে এই জেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর বীরভূম ও সাওতাল 
পরগণ] জেলার সঙ্গে বর্ধমানের প্রাকৃতিক সীমারেখা ব্রচনা করে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব 
মুখে প্রবাহিত হয়ে কেতুগ্রাম ও কাটোয়? থানার মধ্য দিয়ে কাটোয়ায় ভাগীরথীতে 
মিশেছে । এর প্রধান উপনদী কৃহ্ুর, মঙ্গলকোট গ্রামকে ভান পাশে রেখে 
উজানী-কোগ্রামে অজয়-কুনুর সঙ্গম স্থলের হৃষ্টি করেছে । সঙ্গমস্থলটি মঙ্গলকাব্যে 
উল্লিখিত ভ্রমরাদহ নামে প্রসিদ্ধ। অজয়ের প্রবাহ পথের মোট টর্ঘ্য প্রায় ২৮৮ 
কিঃমিঃ এবং জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত নদীখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ কিঃমিঃ | 
অজয় নদের অববাহিক1 অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬০৫০ বর্গ কিঃমিঃ । 

বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত অজয় নদের খাতটির টদর্ঘ্য প্রায় ১৫২ কিঃমিঃ 
এবং সাঁওতাল পরগণ] জেল] অতিক্রম করার পরে মোটাম্টি পূমখে প্রবাহিত 
অজর-কৃগ্চর সঙ্গমস্থল হ'তে এর গতিপথ পরিবতিত হয়েছে। নৃতনহাট থেকে 
উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে কাটোয়া ও শশাকাই-এর মধ্যবর্তীপ্বলে ভাগীরথীতে 
মিশেছে । খাত স্্টি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বল] যায় যে,দিক পরিবর্তন না 
করেই নদী প্রধাহিত হয়েছে পশ্চিম হুতে পূর্বে। সীমাজুড়ি পেরিয়ে জিৎপুর 
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ও পারুলবাড়িয়ায় দুটি বাকের স্থষ্টি করে পূর্ম,থে প্রবাহিত হয়ে শ্যামসন্দরপুরে 
নদীর গতিপথ হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বমংখে এবং নৃতনহাটের নিকট উত্তর-পূর্বম,খে 
প্রবাহিত হওয়ার পর মালিয়াড়ীর নিকট এক বাকের সৃষ্টি করে পূর্বম.খে কাটোয়ার 
পথে খাত সৃষ্টি করেছে। কাটোয়ার সন্্রিকটে স্থনিয়। ও বাইগণকোলার বাক 
ছুটি বতমানে বেশ বিপজ্জনক এবং যে কোন বড় প্লাবনে এ গ্রাম ছুটি জলপ্লাবিত 
হয়ে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তদ্দিকে অজয়ের 
মোহনায় যে ছুটি চডার সৃষ্টি হচ্ছে, তা কাটোয়া শহরের পক্ষে বিপজ্জনক । 

অজয় নদ কেবলমাত্র ববার জলে পণ্ট হলেও বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 
এটির নিয় অংশ ছিল স্থুনাব্য। বানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনি হ'তে অজয়ের পথে 
ছোট ছোট ম্টীমারে কাটোয়ায় যে কয়ল। নিয়ে আসা হত, তাই আবার সেখান 
থেকে বড বড ট্রীমারযোগে কলিকাতায় চালান যেত। একশত বৎসর পূর্বেও 
অজয়ের দুই তীনব্স ছিল গভীব জঙ্গলে পূর্ণ । বর্তমানে কলকারখান। স্থাপন, কৃষিক্ষেত্র 
ও জনবসতির প্রয়োজনে নিধিচারে খনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বুদ্ধি পাওয়ায় 
বষার সময় নদীগর্ভে অববাহিকার মৃত্তিক? অবক্ষেপণ হওয়ায় নদীখাতে জলধারণের 
ক্ষমত। হাস পেয়েছে । দামোদরের ন্তায় বর্ধমান জেলার অংশে অজয়ের প্রবাহ 
পথ কঙ্করময় ও তার ঢালও অত্যন্ত নিক্নমাঁনের। ফলে নদীগর্ভ ভ্রুত ভাট 
হয়ে যাচ্ছে । অজয় নদের বন্যার ফলে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বহু গ্রাম প্রায়ই 
প্রাবিত ও জলমগ্র হত। এই বন্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল, অগভীর নদীখাতে 
ঢালবনল পার্বত্য অঞ্চলের জল অতকিতে ত্রত সমভূমি খাতকে ভরাট ও প্রাবিত 
করে, য। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে অন্ঠান্ত নদীতে এরূপ দেখা যায় ন।। পে কারণে 
নিশ্ন অধবাহিকা অঞ্চলের লোকের সতর্ক ব! প্রস্ততির পুবে বন্যায় আক্রান্ত হয়। 

নদীখাতের গভীরত! হ্রাস পাবার ফলে ১৯০৫ থেকে ১৯৮৭ শ্রস্টাব্ব পর্যস্ত 
অন্ততঃ ১৪ বার এই অঞ্চলে প্রবল বন্যা দেখ। দিয়েছিল । বর্ধার সময়ে কখনও 
কখনও জলপ্রবাহ তিন লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যায়। কোন কোন নদ'বিজ্ঞান। অজয় 
নদের উপর আড়াআড়ি বাধ নিষ্মাণ করে বন্ত1 নিয়ন্ত্রণের পরামর্শও দিয়েছিলেন । 
কিন্ত অজয় নদের নিয় অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের হাব এত অধিক ষে,সে ধরনের বাধ 
নিশাণের চেষ্টা হয় নাই। জলাধার ও বাধের পশ্চাৎদেশের খাত শীঘ্র মজে 
যাওয়ার সম্ভাবন। অধিক এবং ব্ধাকাল ভিন্ন জলাধারের জন্ত জল সংগ্রহ তখন 
অপর এক প্রধান সমস্যা হয়ে ঈাড়াবে। বন্ত। প্রতিব্বোধকল্পে বর্ধমান জেলায় 
অজয়ের দক্ষিণতীর বরাবর এক সময়ে মোট ৩৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ বাধ দেওয়া 
হয়েছিল। এগুলি জমিদারী ও সরকারী বাধ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন: 
সরকারা তথ্যে পাওয়। বায় যে, গোরাবাজার থেকে কাজলাডিহি পর্যস্ত ১১ কিঃমিঃ 
বিষ্ণপন্র হতে অর্জ্পনবাড়ী পর্বস্ত ৬,৫ কিঃমিঃ এবং সাতকাহনিয়। থেকে সাগর 
পোতা পর্ধস্ত ১৭.৫ কি:মিঃ দীর্ঘ বাধ দেওয়া হয়। যদিও “5 7362881 
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[21102010007 4১০1, [873+-এ আজমতশাহী পরগণার ৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ ৪র্থ বাধের 
অন্থমোদন ছিল? কিন্ত কাষতঃ এ বাধ নির্মাণ করা হয় নাই। 

উৎস স্থান হতে শুরু করে মোহন। পর্ষস্ত অজয় নদের গতিপথ পর্যালোচন। 
করে দেখ] যায়, প্রথম ১৯০ কিঃমিঃ খাত অকিয়ান ও গণ্ডোয়ান। শিলাস্তবে গঠিত 
ভূভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও ঢালের মান উচ্চ থাকায় দক্ষিণাভিমুখী গতিপথে 
জল দ্রুত নেমে যায়। ফলে এই অংশে পলি সঞ্চয়ের হারও কম। নদীর গতিপথ 
পরীক্ষা করলে উৎস্থক্য জাগে যে, দক্ষিণ মুখেই অজয়নদের প্রবাহ দ্ামোদবের 
খাতে আসা উচিত ছিল । সে কারণে অনুমান করণ যেতে পারে যে, উপনদীগুলিসহ 
দামোদর-বরাকর সজ্ঘের স্যষ্টি পূর্বেই হয়েছিল এবং দামোদর বাহিত পলি 
অবক্ষেপণের ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের উচ্চতা স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। 
তাছাড়া মাইথন, হালদ? প্রভৃতি পাহাড়গুলি এ সময়ে আরও উন্নত থাকার কারণে 
অজয়ের গ্রবাহপথ দামোদরের ঢালের শেষ প্রান্ত ও পাহাড়গুলির উত্তর সীম। 
দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল এবং নদীর দক্ষিণাভিমুখী গতিপথের পরিবর্তে সেটি 
পর্বগামী হয়ে পড়ে। গণ্ডোয়ান! শিলাত্তর পেরিয়ে আউসগ্রাম থানার মধ্যাংশ 
পর্ধস্ত অববাহ্কা। ল্যাটেরাইট উপাদানে গঠিত এবং গভীর শাল জঙ্গলে এই 
ভূ-ভাগ আচ্ছাদিত ছিল। আউসগ্রাম থানার পূর্বাংশ থেকে মোহন। পর্যন্ত অঞ্চল 
নৃতন পলি গঠিত ভূ-ভাগ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে খড়ি বা 
খড়োশ্বরীর প্রবাহপথে মূল দামোদরের জলধার! প্রবাহিত হওয়ার কারণে 
মঙগলকোট-কাটোয়া থানার ভূ-ভাগ পলি অবন্ষেপেণের ফলে ক্রমশঃ উচু হতে 
আরভ্ভ করে এবং দামোদর নদ গঠিত ভূ-ভাগ অজয়ের গতিপথকে পূর্বমূখী হতে 
বাধার স্থষ্টি করে। তানা হলে, ব্রদ্ধাণীর খাতে অজয় নদের গতিপথ হওয়া 
উচিত ছিল। 

অজয় নদ সমগ্র গতিপথের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ পলি গঠিত ভূ-ভাগে এবং 
অবশিষ্ট অংশ প্রাচীন শিল! ও প্রাচীন পলি গঠিত ভূ-ভাগে প্রবাহিত হওয়ায় 
নদীর গতিপথ বিশেষ পর্রিবত্িত হয় নাই। তবে নদীর ন্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে 
এক কূল ভাঙা ও অপর কূল গড়ার কাজ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। 
ভন. ভেন, ক্রকের মানচিত্রে দেখা যায় জামুরিয়া ও ফরিদপুর থানার উত্তর সীম। 
থেকে আরও উত্তরে অজয়ের প্রবাহপথ ছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখ! যায় 
অজয়-কুষ্ুর সঙ্গমস্থলের পর নদীখাত কিছুট। নান থানায় প্রবাহিত হলেও 
বর্তমানে বর্ধমান জেলার দিকে সরে এসেছে । নাস্থুর থানায় এমন কয়েকটি কাদড় 
বা খালের সন্ধান পাওয়। যায় যেগুলি অজয়ের প্রাচীন খাত বলে মনে কর] যেতে 
পারে। ১৮৫৪-৫৫ শ্রীস্টাব্দের সার্ভে মানচিত্রে বর্ধমান ও বীরভূম জেসার কয়েকটি 
ক্কাদড়/খালের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি অজয় থেকে নিগঁত হয়ে পুনরায় 
অজয়ে মিশেছিল। পাও্রাজার টিবি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নদী চত্বরটি 
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পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত অজয় বলেই সনাক্ত করেছিলেন। বেনেলের মানচিন্তর 
হতে আরও জান! যায়, বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও কুনছুরের ধারা এ সময়ে 
সেনপাহাডী হতে নির্গত হয়ে অজয়েই মিশেছিল। স্থানীয় লোকের মতে 
বন্দর] বা “বন্দর হতে 'বীদডা” শবটির উৎপত্তি এবং এই গ্রামটি অতীতে 
অজয়ের তীরেই অবস্থিত ছিল। 

বরাকর : দামোদরের প্রধান উপনদী। বর্ধমান জেলার সীমান্তে 
মাত্র ২ কিঃমিঃ প্রবাহপথ হলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বরাকর 
নদের অবদান যথেষ্ট । দামোদবের জলপ্রবাহ এই নদীর উপর অনেকাংশে 
নির্ভরশীল, কারণ এটি একটি প্রাচীন নদী। কর্পন্ত্রে আছে ভগবান মহাবীর 
ত্রয়োদশ বৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে জন্তিকা গ্রাম (পালি-জংভিয়) নামক 
নগরের বাহিরে ঝাজুপালিকা বা উক্গুবালিয়! নদীর তীরে একটি শাল বৃক্ষের 
নীচে কেবল নামক শ্রেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। মিথিলাশরণ পাণ্ডের মতে খলু- 
পালিকা নদ্দী বর্তমান এই বরাকরেরই নামান্তর ।১২ নন্দলাল দে-র মতে গরিরিভি 
হতে ১৩ কিঃমিঃ দুরে বরাকর নদের তীরে একটি মন্দির আছে এবং এই মন্দিরে 
ভগবান মহাবীরের মৃতির পাদদেশে খোদিত লিপিতে খন্ুপালিক1 নদীর উল্লেখ 
আছে ।১৩ কিন্তু অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মগ্ডলের মতে, খভুপালিক1 নদী বর্ধমান 
জেলার জৌগ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হণ্ত। কিন্তু এমতের সমর্থনে তার 
স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপিত করতে পারেন নি, বরং এ সম্পর্কে তিনি এক 
কাল্পনিক মানচিত্রের কথ! উলেখ করেছেন মান্ত্র। অন্যদিকে আর একটি মতে 
অজয় নদই উজুবালিয়! নদীর নামান্তর |১৪ 

বিহার রাজ্যের অন্তর্গত হাজারিবাগ শহরের উত্তরে €(২৪০৭/উত্তর অক্ষাংশ 
ও ৮৫০১৮ পূর্ব দ্রাধিমাংশ ) প্রায় ২১০০ ফুট উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বরাকর নদের 
উৎপত্তি। এটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলতুক্ত হাজারিবাগ ও মানভূম জেলায় 
প্রবেশ করেছে এবং সালানপুর ও কুলটি থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবঃহিত হয়ে 
ডিসেরগড়ের ৩ কি:মিঃ পশ্চিমে শিয়ালভাঙ্গায় ( ২৩০৪২ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬০৪৮ 
পুর্ব ভ্রাঘিমাংশ ) দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । উৎসস্থল হতে বরাকর- 
দামোদর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নদীখাতের ধৈর্য ২২৫ কিলোমিটার এবং দামোদর 
অববাহিকার মধ্যে ৬১৫০ বর্গ কিঃমিঃ অঞ্চল বরাকরের অববাহিকারূপে চিহ্িত। 
উৎসস্থল থেকে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহপথে ১২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বরহিব্রিজ 
(তিলাইয় বাধের ৩০ কিঃমিঃ পশ্চিমে ) পর্যন্ত নদীর ঢাল গড়ে প্রতি মাইলে 
৭ ফুট এবং তিলাইয়া বাঁধের কাছে এই উচ্চতা ৪-৬ ইঞ্চিতে পৌছেছে। খুদিয়া 
ও লারহিয়ান্দি হ'ল এর প্রধান উপনদী। বরাকর একটি প্রাচীন নদী হওয়ায় 
যুগ যুগ ধরে নদদীতীববতা অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীখাত পলি সঞ্চয়জনিত 
কারণে ভরাট হয়েছে । বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল থাকে না বললেই চলে 
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এবং কোন কোন অঞ্চলে জলের গভীরত। ২ ফুট হতে ২২ ফুটের অধিক 
থাকে না। কিন্তু বর্ষাকালে ছোট ছোট উপনদী বা ঝরণার জলে পুষ্ট হয়ে সময়ে 
সময়ে এই নদী ভয়াবহ হয়ে উঠে। প্রবল ববণে দামোদরের জলম্ফীতির সময়ে 
বরাকরের জল্ধার! যোগ দেওয়ায় অতীতে বর্ধমান জেল বিধ্বংসী বন্ভাকবলিত 
হ'ত। প্দামোদর নদ উপত্যক1 পন্রিকল্পনার অস্ততত্ত হওয়ায় বর্তমানে বাধ ও 
জলাধার নির্মাণ করে বন্য] নিয়ন্থণ, বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 
ছুটি পাহাড়ের মধ্যবতাঁ স্থলে তিলাইয়। ও মাইথনে বীধ নিষ্মাণের দ্বার উদ্ভূত 
ববাকব নদের জলশক্তি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে উল্লেখজনক পরিবর্তন 
এনেছে । দামোদর ও বরাঁকবের জলধারাকে দুর্গাপুরে ব্যারাজ নির্খাণ করে বিভিন্ন 
খালের সাহায্যে বর্ধমান, বীকুড়া ও হুগলী জেলার কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থ? 
কর! সম্ভবপর হয়েছে । 

খড়ি: খড়ি বা খড়োশ্বরী নদী বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে 
চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। এই নদীটি কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় নাই। 
সমতলভূমিতে স্ষ্টি হয়ে সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদী ভাগীরথীতে 
মিশেছে । উৎসস্থল থেকে ভাগীবথীর সঙ্গমস্থল পর্যস্ত এটির টদর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি£মিঃ 
এবং বর্ধমান জেলার মধ্যাঞ্চলে কষি ও জনজীবনের উপর একটা বিশিষ্ট স্ান 
অধিকার করে আছে। মাডে। (মানকরের নিকট) গ্রাম হতে নির্গত ভয়ে 
গলসী, বর্ধমান, ভাতা ড, মন্তেশ্বর, পাটোয়। ও পূরবস্থলী থানার মধ্য দিষে প্রবাহিত 
হয়ে কালনা থানার নাদাই ব1 নন্দাই গ্রামে ভাগীরখীতে মিশেছে । তৎপূর্বে 
কাটোয়। থানার ওহান্দপুর গ্রামে কারুলিয়! ও নওয়াপাডা গ্রামের পশ্চিমে ব্রদন্ধাণী 
নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত ধার নাদনঘাটের পূর্বে জালুইডাঙ্গাতে বাকা বা 
বঙ্ধেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে । কয়েকটি খাল বা কাদড় মিলিত হওয়ায় এটির নিম্নাংশে 
বারমাস জল থাকায় সেখানে দেশী নৌকা চলাচল করে এবং এরিভার-পাম্পের 
সাহায্য কৃষিকার্ধের জন্ত জলসেচ কর] হয়। বর্তমানে উৎসস্থলরূপে চিহ্ছিত স্থান 
থেকে গলপী, বর্ধমান ও ভাতাড থান পর্যন্ত মোটামৃটি পশ্চিম হতে পূর্বমূখে 
প্রবাহিত এবং তৎপরে উত্তর-পূর্বমুখে মস্তেশ্বর থানায় প্রবেশ করে এ খানায় 
উত্তব্রমুখী খাতের স্যট্টি করেছে । কাটোয় থানার কামাল গ্রামে নদীর ধার। 
পুনরায় উত্তর-পূর্বমূখী হয়ে শিলাগ্রামের নিকট নদীর বাক দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বাভি- 
মুখী এবং সোনাডাঙ্গ| গ্রামের নিকট হতে ভাগীরথী সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটির দক্ষিণ- 
পূর্বাভিমুখী ধারা দেখা যায়। 

খড়ি নদীর উৎসস্থল ও সঙ্গমস্থল প্রায় এক সরল রেখায় অবস্থিত। ল্যাটে- 
রাইট ও কম্করমর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রথম অংশে নদীর বিস্তার 
ওখাতের গভীরতা উভয়ই কম। ভাতাড় ও মস্তেশ্বর থানায় নদীর গভীরতা 
পূর্বাপেক্ষ। অধিক হলেও নদীখাতের প্রস্থ এঅঞ্চলেও অধিক নয়। তবে কাটোয় 
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ও পূর্বঙ্ছলী খানায় খাতের গভীরতা ও বিস্তার উভয়ই অধিক এবং কয়েকটি 
ছোট ছোট কাদড় খালের জলধার1 দ্বার] পুষ্ট হওয়ায় নিয়াংশে বারমাস অল্প জল 
থাকে; ফলে সঙ্গমস্থলের কাছে এটি নৌচলাচলযোগ্য । ১৮৪৬ থ্রীস্টাবে 
রেভাবেও্ড লঙের বিবরণীতে জানা যায় যে, এর নিম্নাংশ সুনাব্য ছিল।১ ১৮৩২ 
শীষ্টাব্বে হারকোলেটের মানচিত্রে দেখা যায় নিয়াংশের খাত স্থপ্রশস্থ ছিল। 
১৯১০ শ্রীপ্টাব্ে প্রকাশিত ডিট্রা্ গেজেটিয়ারে বণিত আছে যে, বর্ষাকালে 
গোপালপুর পর্যন্ত নদীটি স্থনাব্য ছিল এবং অন্যান্ঠ সময়ে নাদনঘাট পর্যস্ত বড় 
বড় নৌক1 প্রবেশ করত । কিন্ত নাদনঘাটের পশ্চিমে বর্ষার পরে কাচা বাধ 
নির্মাণের জন্য এ অংশে নৌ চলাচল সম্ভবপর হত ন1 বা বর্তমানেও হয় ন1। 
অতিরিক্ত বর্ষণ ভিন্ন এই নদীতে বন্তার উপন্দরব নাই। 

অনেকের ধারণ। ষে মাড়ো-মানকবের সন্নগিকটস্থ রেলপথের পারে খনিত খাত 
হতে খড়ি বা খড়্োোশ্বরী নদীর উৎ্পত্তি। কিন্তু এ ধারণ! বর্তমান উৎপত্তিস্থল দেখে 
অনুমিত হলেও দু'শো! বছৰ পূর্বের মানচিজ্র দেখলে এরপ ভ্রান্ত ধারণার উপশম হতে 
পারে। ১৭৭৭ ত্রীপ্টাঝে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যান্ব যে, বর্তমান উৎপত্তিস্থলের 
অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে খড়ি নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল। ১৮৫৪-৫৫ হ্বীস্টাবের 
রেভেনিউ সার্ডে মানচিত্রে রেনেলের সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়। রানীগঞ্জ পর্যস্ত 
রেলপথটি ১৮৫৪ শ্রীস্টাঝে নিমিত হয়েছিল। মনে হয় অতীতে কোন এক সময়ে 
দামোদর নদের ৰন্তা যাতে অজয় অববাহিকায় ছডাতে না পারে তজ্জন্ত খড়ির 
ধারাকে দামোদরের মূলধার। হ'তে বিচ্ছিন্ন কর। হয়েছিল এবং জলধারার অভাবে 
সংযোগস্থল ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় । সে কারণে খড়ি নদীকে একটি আধুনিক কালের 
নদীরূপে চিহিত কর] যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এর সমর্থনে পাওয়া যায়-+১৬ 
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খড়ি নদীর তীরে সাওতালভাঙ্গা ও বাণেশ্বরভাঙ্গা় প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের সভ্যতার কিছু নিদর্শনাবলীও আবিষ্কত হয়েছে। এর ফলে 
অন্থমান কর যায় যে, দামোদরের কোন প্রাচীন খাতকে বন্ত। নিয়ন্ত্রণের 
জন্য বাধ নিষীণ ও খাল খনন করে অন্য নদী বা! খালের সঙ্গে 
সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টার ফলেই নদীখাত এই অবস্থায় পরিবত্তিত 
হয়েছিল। বিগত শতকের দ্বিতীয় দশকে এবূপ একটি খাল খননের সংবাদ জানা 
যায়। ১৮১৯ গ্রীস্টাবে বর্ধমান শহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং জেলার অভ্যন্তরভাগের 
স্থানসমূহের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ সাধনের জন্য বর্ধমানের মহারাজ! 
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তেকচন্দ্র একটি পরিকল্পন1 করেছিলেন । সে পরিকল্পনাটি হুল,,৭__ “আপনার 
(যহারাজার ) ন'তনবাজার রাধাগঞ্জকে বাচাইবার কারণ খড়ি নদী কাটিয়! গৌৰু 
নদীতে আনাইয়] পশ্চাৎ এ গৌর নদী কাটিয়। আপন গঞ্জের নিকটবন্তগ বঙ্ধেশ্ববী 
নদীতে মিজিতা। করাইবেন, যেহেতুক বর্যাকালে এ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেক 
অনেক জিনিষের আমদানী হইবেক।* ইতিপূর্বে দামোদর নদ প্রসঙ্গে আলোচিত 
হয়েছে যে, সুদুর অতীতে দামোদরের ধার] কাটোয়ার পথে প্রবাহিত হস্ত 
এবং খড়ি নদীর খাতে দামোদরের জলধারায় প্লাবিত পলিগঠিত ভৃ-ভাগ তাই 
চিহ্ন। পরবর্তীকালে ভাগীরথী বাহিত পলির চাপে নুতন ভূভাগ গঠিত হওয়ায় 
খড়ি নদীর নিম়াংশ তার গতিপথ পাণ্টে পূর্ব-দক্ষিণমূখী হয়ে পড়ে। খড়ি 
অববাহিকার মৃত্তিকাভাগ লক্ষ্য করলে দেখ! যায় যে পলিগঠিত এই ভূ-ভাগে 
ভূমির উর্বরতা শক্তি অধিক হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। কোন স্থানীয় 
নদ্বীর পলি অবক্ষেপণের ক্ষমতা এত অধিক হতে পারে ন। যে সেটি একট! বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা শক্তি বুদ্ধির সহায়ক হতে পারে । সে কারণে অনুমান কর। 
যেতে পাবে যে, মূলধার1 থেকে বিচ্ছিন্ন হ'বার পূর্বেই বর্ধমান জেলার একাংশ খড়ি 
নদীর খাত বেয়ে দামোদরের পলল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়েছিল। খরার চাষের 
জন্ত খড়ি নদীর নিয়াংশে কয়েকটি স্থানে নদীতীব্বে লোহা ব1 বাশের পাইপ বসিয়ে 
দেখ। গেছে যে ভূগতস্থ জল স্বাভাবিকভাবে প্রশ্রবণের আকারে বেরিয়ে আসে য৷ 
কোন ন.তন সৃষ্ট থাত হলে দেখ! যেত না। 
খড়ি নদীর খাত পরিবর্তনের অপর একটি প্রমাণ পাওয়! যায়। কাটোয়। 
থানার পোষ্টগ্রামের পূর্বনাম ছিল পোতাগ্রাম। অতীতের পোতাগ্রাম-্রীবাটার 
দক্ষিণে ভ্রিমোহনী ও খড়ি নদীর লুপ্ত থাত তার পূর্ব ম্বৃতি বহন করে চলেছে 
এবং শ্রীবাটার বণিককৃল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে নদী তীরবতাঁ এইস্থানে একদা 
বসতি স্থাপন করেছিল। খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত মানকরু, কুড়মুন, মস্তেশ্বর, 
দেনুড়, পুটশুরি, সমুত্রগড় প্রভৃতি প্রাচীন ও বধিঞ্চু গ্রামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে নদীটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিত। 
£ অজয়ের প্রধান উপনদী কুম্থুর। উখড়ার ৪ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে 
ঝানজির। গ্রাম হতে উৎপন্ন হয়ে অগ্ডাল, ফরিদপুর, আউসগ্রাম ও মঙগলকোট থানার 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নুতনহাটের পশ্চিমে অজয় নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 
অগ্ডাল, রানীগঞ্ড ও জামুরিয়! থানার কিয়দংশ নিয়ে কুকুর নদীর অববাহিক1 অঞ্চল 
গঠিত এবং ভূ-প্রক্কতির ঢাল পূর্বসূুখী থাকায় এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ বৃষ্টির জল 
কৃন্ধরের খাতে প্রবাহিত হয়। উৎসস্থল হতে অজয় সঙজমস্থল পর্যস্ত ৮* কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য 
নদীখাত প্রায় সর্বজই অগভীর থাকায় বর্ষায় জলধারণের ক্ষমত থাকে না) ফলে 
মাঝাৰি বৃষ্টিপাতেও নদীর দুকুল প্লাবিত হয়ে থাকে । কুচ্ছরের প্রবাহ পথে কাকসা, 
হুর্গাপূর ও আউসগ্রামের শাল জঙ্গল এক সময়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই অববাহিক। 
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অঞ্চলে ব্যাপকহারে বনভূমি ধ্বংস করায় বর্তমানে ভূমিক্ষয়ের হার দ্র-ত বৃদ্ধি 
পেয়েছে এবং সেইসঙ্গে নদীও তার খাতের গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে । নদীখাত 
গ্রীষ্মকালে শ্রফ থাকে তাই নাব্য নয়। এই নদীর তীরে নাচন, মলনদীঘি, বন- 
নবগ্রাম, গুসকর' প্রভৃতি স্থানের অবস্থিতি হলেও প্রত্বকীতি ও এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধ 
স্বানর্ূপে মজলকোট ও মঙ্গলকাব্যে বধিত উজানী ও ভ্রমরাদহের অবস্থিতির জন্ 
অজয়-কুচর সঙ্গমস্থলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

কুন্রের প্রবাহপথের বিশেষ কোন পরিবর্তন ন| হলেও রেনেলের মানচিত্রে 
দেখা যায় যে, সেনপাহাড়ীর উত্তর অংশে অজয় নদ হতে একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী ধারার 
গতিপথ বর্তমান খাতেই প্রবাহিত হয়েছে ; অর্থাৎ অতীতে এই নদী অজয় হতে 
নির্গত হয়ে অজয়েই মিশেছিল। মনে হয় অতীতে উৎসস্থলের নিকট বাধ নির্মাণের 
ফলে খাতের প্রাথমিক কিছু অংশ শ্তক। কিন্তু এ অঞ্চলের নদী খাতগুলি অন্সন্ধান 
করলে জান যাবে যে, জামুরিয়! থানার ভাহুক থেকে তুমুনি নামে একটি পূর্বমূখী 
ধার! গোগলা, মহেশপুর ও কালিনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাকস। থানার 
টত্ররাংশে রাউতডিহির কাছে অজয়ে মিশেছে । কুছুবের উতৎপতিস্থল ঝানজির! 
গ্রামের পশ্চিমে এবং এ উৎসম্থলের ছু* কিঃমিঃ উত্তরে একটি খাল উত্তরমূখী হয়ে 
পূর্বোন্ত অজয়ের সঙ্গে সংযোগসাধনকারী এক খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, রেনেলের মানচিত্র প্রস্ততের সময় এই খালগুলির যোগাযোগ ছিল এবং 
বর্তমানে এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেগুলি পৃথক পৃথক খাতে পরিণত হয়েছে। 

বাকা 2 বীকা বা বন্ধেশ্ববী নদী গললী থানার রামগোপালপুর গ্রামের উত্তর 
থেকে নির্গত হয়ে পূর্বমুখে দামোদর নদের উত্তর অঞ্চল বরাবর বর্ধমান শহরে প্রবেশ 
করেছে । এর আগে জুজুটির নিকট একটি কাদড় এই নদীতে মিশেছে । বর্ধমান 
শহর অতিক্রম করে মেমারি থানার পালশিট পর্যস্ত প্রবাহিত হয়ে এই নদীটি উত্তর- 
পূর্বমূুখে মেমারী থান! অতিক্রম করে নানা গ্রামের পশ্চিমে মায়] নদীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে। এবার এঁ মিলিত জলধার] মেমারী, মন্তেশ্বর, কালন। ও পূর্বস্থলী থানার 
সীমারেখা! ধরে সমুদ্রগড়ের উত্তরে (জালুইভাজ। ) খড়ি নদীতে সঙ্গমস্থলের স্ছাটটি 
করেছে। খড়ি-বাকার যৌথ প্রবাহের এই দক্ষিণ-পূর্বমুখী খাতটি পাঁচলকি ও 
মীর্জাপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে নাদাই গ্রামে ভাগীরথীতে এসেমিশেছে। অপর ধারাটি 
মেদগাছির পূর্বভাগ থেকে নির্গত হয়ে বেক্ছলা নাম ধারণ করে (১ নং খাত) কালন৷ 
থান। অতিক্রমের পর হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে । চাদ নামক উপনদীটি বর্ধমান 
শহরের উত্তর হতে নির্গত হয়ে কিয়া, বৈকৃগপুর ও ভেটাগ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে মেমারী থানার করন্দা গ্রামের উত্তরে বকার উপনদীব্ধপে মিলিত হয়েছে । 

অতীতে বাকা নদীর পৃথক কোন সত্তা ছিল না। দামোদরের মূল প্রবাহ 
উত্তর-পূর্বমুখী খাত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলে আলোচ্য খাতটি জলধাবার অভাবে 
বর্তমানে একটি অপ্রশস্ত খালে পরিণত হুয়েছে। ক্ষেমানন্দ এই ধারাকেই বাকা- 


২১২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দামোদর নামেউল্লেখ করেছেন এবং এঁ বিবরণ হতে সহজেই অন্থমান কর! যায় 
যে, অস্ততঃপক্ষে সঞ্$দশ শতকে বাকার ধারাও দামোদরের একটি মুখ্য খাত ছিল। 


১৭৭৯ খ্রীস্টান্বে রেনেলের মানচিত্রে দেখা! যায় ষে, বর্ধমান শহরের 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে বাকা-দামোদর নদ হতে নির্গত হয়েছে। ১৯১৭ 
খ্রীস্টাঝের সার্ভে মানচিত্রে দেখা যায়, বেলকাশ মৌজার দক্ষিণে যেখানে 
দামোদবের উত্তর তীরে পরপর ছুটি বাধ দেওয়া হয়েছে, তথায় বাঁকার 
প্রবাহপথ এ বাধ বরাবর পূর্বমুখে এগিয়েছে । সম্ভবতঃ এইস্থানেই দামোদরের 
মূলধারা থেকে বীকাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। বেনেলের মানচিত্রে আরও 
দেখা যায় যে, সদর থানার আলমপুর গ্রামের (মৌজ। নং ৯) পূর্ব দিক থেকে একটি 
নদীর ধার] বৈকৃঠপুরের কাছে বাক] নদীতে মিশেছিল। কিন্তু রেনেলের প্রদশিত 
বাকা (39719 ) নদীর ধারা ও বর্তমান ধার? একই খাতে প্রবাহিত নয়। 
বেনেলের সময় বাক! নদী ছিল বৈকৃষ্ঠপুবের উত্তরে ; কিন্তু বর্তমান খাত বৈকৃষ্পুবের 
দক্ষিণে প্রবাহিত, অর্থাৎ বর্তমান চাদ। নদীর খাতই ছিল ১৭৭৯ থ্রীস্টাব্ধে বাকার 
(দ্ামোদবের ) প্রবাহপথ। ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাবধের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দেখা 
যায় গৌর নামক একটি ছোট নদী গলসী থানার দক্ষিণাংশ হতে পূর্বমূথে প্রবাহিত 
হয়ে বেলকাশ গ্রামের নিকটে বাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । স্থৃতরাৎ সমগ্র বিষয়টি 
পর্যালোচন1 করলে দাড়ায় যে, ব্রেনেলের সময়ে বাকা ছিল দ্ধামোদরের শাখা যার 
উৎপত্তিস্থল ছিল বর্ধমান শহরের নিকট । বতমান বাকার উৎপত্তিস্থল হল, বর্ধমান 
শহর হতে প্রায় ৩৫ কিমি পশ্চিমে এবং দ্রামোদব্র হতে বাঁকা বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
পর গৌর নদীকে এ বিচ্ছিন্ন খাতে সঙ্গেযোগ কনে দেওয়। হয়েছিল। সম্ভবতঃ 
১৮১৭ খ্রীস্টাবের পূর্বেই বীক1 বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং এঁ সময়ের কিছুকালের মধ্যেই 
গৌর নদীর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে বাকার উৎসস্থলরূপে রামগোপালপুর গ্রামটিকে 
চিহিত কর] হলেও বাস্তবিকপক্ষে ত! ছিল গৌর নদীর উৎসস্থল। 


বর্তমানে খড়ির ধার। বাক। অপেক্ষা প্রবল হলেও একশো। বছর পূর্বেও বাকার 
খাত অধিক জলধার1 বহন করত। বাকার খাতে প্রবল জলধারার প্রত্যন্গ 
প্রমাণ হল, প্রবাহপথের উভয় পার্থে বিস্তৃত অঞ্চলের ভূমি ভাগে প্লাবনজনিত 
পলিগঠিত মৃত্তিকা এবং ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধিজনিত কারণে এই অঞ্চলে 
প্রচুর কৃষিজাত ভ্রব্যের উৎপাদন । মেমারী, যন্তেশ্বর প্রভৃতি খানার সমভৃমির 
গঠনপ্রকৃতি ও ভূমির উর্বরতা শক্তি যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাতে সহজেই 
অনুমান কর! যায় যে, এককালে কোন বৃহৎ নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে এই অঞ্চলের 
প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৬৬০ শ্রীস্টাব্দে ভন. ডেন, ক্রকের মানচিত্র হতে অনুমান করা 
যায় যে, দামোদরের পূর্বমুখী ধারাটির কিয়দংশ বাকা ও শেবাংশ বন্ধুক! নামে 
বর্তমানে পর্িচিত। কিন্তু নিম়াংশে বাকার খাত আরও উত্তরে সরে গিয়েছে। বাকা 


জলপথ-পন্নিচিতি ২১৩ 


নদীর তীবে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হ'ল গাঙ্গপুর, শক্তিগড়, পালশিট, 
করন্দা, পারহাটি, নান, পুরগুন, শিকারপুর ও সমুদ্রগড় প্রভৃতি | 


ব্রহ্মাণী ঃ মঙ্গলকোট থানার কালিপাহাড়ী-মঞ্জুল1 গ্রাম হতে নির্গত হয়ে 
মঙ্গলকোট ও কাটোক়া থানার মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়েছে । মাথরুণ গ্রামের নিকট 
হতে খণ্ডেশ্বরী নামক একটি খাল শ্রথণ্ড গ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে আলমপুর ও 
গাফুলিয়। গ্রামের উত্তর অঞ্চল বরাবর পঞ্চাননতলার পশ্চিমে ব্রন্ষাণীতে মিশেছে। 
স্থানীয়ভাবে এই খালটি “ফড়ে” নামে পরিচিত। অতঃপর এ মিলিত ধার! 
পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে স্গাচী গ্রামের নিকট ছু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম 
অংশের ধারাটি “কাকুলিয়া” নামে ওকরস] গ্রামের পূর্বভাগ অতিক্রম করে শিল! 
গ্রামের ৩ কিঃমিঃ পূর্বে খড়িতে মিশেছে । অপর ধারাটি অর্থাৎ ব্রহ্মাণীর মৃলধারাটি 
কাটোয় ও পূর্বস্থলী থানার সীমাব্রেখা রচনা! করে কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও মস্তেশ্বর 
থানার সংযোগস্থলে ঘুমুর গ্রামের দক্ষিণে খড়িতে মিলিত হয়েছে । 

দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হলেও ব্রহ্ধাণীর নিম্নপ্রবাহের গতিপথ অতীব বিচিত্র। এ বিষয়ে 
কৌতুহলী হয়ে উৎসম্থল ও নিম্নপ্রবাহের কয়েকটি স্থানে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করে 
যে তথ্য জানা গিয়েছে তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০ শ্রীস্টাবে প্রকাশিত ভিন্টি-কট 
গেজেটয়ার, রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্র (১৮৫৬-৫৫), রেনেলের মানচিত্র ও 
সার্ডে যানচিত্রে (১৯৩০-৩১ ) পাওয়। যায় ব্রন্মাণী নদীর উৎসস্থল মঙ্গলকোট থানার 
মোরাদপুর গ্রামের উত্তরে । বতণমানে মোরাদপুর হতে উত্তরমুখী প্রবাহুটি স্থানে 
স্থানে লুপ্ত অথব৷ শ্ুফ খাতে পরিণত হওয়ায় উৎসস্থলেব্ পরিবর্তন দেখা যায়। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর যেতে পারে ষে, ব্রন্ষাণীর প্রথম পর্যায়ের উৎসস্থল হতে কুনুর 
নদী ৬।৭ কিঃমিঃ পশ্চিমে প্রবাহিত । এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণে অনুমান করণ যায় ষে, 
অজয়ের স্বাভাবিক গতিপথ হয়ত এক সময়ে পূর্বমূখী খাতে প্রবাহিত হত। 


অন্যদিকে নিয়পর্ধায়ে দেখা যায় যে অগ্রন্বীপ রেল-ষ্টেশনের পূর্বে ভাগীরখীর 
একটি ধারণ গণ্ডাগাছ' গ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে তারপর কৃষিক্ষেত্রের ব্ধপ নিয়েছে 
এবং প্রায় ১ কিঃমিঃ পরে স্থগাচী গ্রামের দক্ষিণ হতে অপর একটি থাত হাপানি 
গ্রামে ব্রন্মাণীতে যুক্ত হয়েছে । প্রথম খাতটি সাইনি ও দ্বিতীয় খাতটি কান! নদী 
নামে পরিচিত। ১৭৭৯ গ্রীস্টার্ব থেকে ১৯৩১ খ্রীন্টার্দ পষস্ত প্রকাশিত সমস্ত 
মানচিত্রে অগ্রন্থীপের সন্নিকটস্থ ভাগীরথীর সঙ্গে ব্রন্ধাণীর খাতের সংযোগের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অতীতে কোন এক সময়ে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হবার 
পূর্বে, দক্ষিণমুখে ব্রদ্ধাণী, খড়ি, বাক! ও বেহুলার পথে ত্রিবেণী অভিমুখে অথবা 
সপ্তগ্রাম হয়ে সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত হত। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও 
প্রাচীন মানচিত্র দৃষ্টে প্রমাণ পাওয় যাচ্ছে যে, ভাগীরথীর প্রবাহপথ এতদঞ্চলে 
একদা খাত স্থষ্টি করেছিল এবং 0.7... 39916-এর সুত্র অনুযায়ী “...1)116 0৩ 
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096 0186980. 9016200.55৮ এই অঞ্চলে জলঙ্গী ও শারতিল নামক বিল দু”টিও 
হয়ত অতীতে প্রবাহিত নদীখাতের ম্বৃতিচিহ্ন স্বরূপ । সম্ভবতঃ ১৬৬০ শ্্রীস্টা 
ব! তার কিছু পূর্বে ভাগীরথী প্রধাহ এই অঞ্চলে নিম গ্রামের দিকে যে গতি- 
পথ পরিবর্তন করে, তার প্রমাণ মেলে, ভন. ডেন. ক্রকের মানচিত্রে। কাটোয়' 
শহরের শ্বশানঘাট হতে একটি খাল ঘোষহাটের পাশ দিয়ে রেললাইন অতিক্রম 
করে টিকরখাজি, দেপাড়া, আমভাঙ্গার উপর দিয়ে চাণ্ডুলী গ্রামের উত্তরে স্বামী 
প্রত্যগাত্মানন্দ আশ্রমের নিকট ব্রহ্ষাণীতে মিশেছে । স্থানীয়ভাবে এই খালটি 
মৌন খাল নামে পরিচিত। এই ধারাটি প্রায় লুপ, কিন্ত এব নিয়াংশে নদীর 
খাত ধরে কিছুটা সংস্কার কর] হচ্ছে । 

ব্রহ্মাণী নদীর নিক্নাংশে বাধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা! দীর্ঘদিন ধরে চালু 
আছে। নিয়প্রবাহের সন্নিকটে বিল বা ঝিলে সঞ্চিত জল থেকে রবিশত্য ও খারিফ 
চাষ হয় এবং এই অঞ্চলে 'রিভাব পাম্পের” সাহাষোও জলসেচ হয়ে থাকে। 
নদীখাত প্রশস্ত না হলেও নদীর দৈর্ঘ্যের অন্গপাতে এটির গভীরতা বজায় আছে। 
গ্রীষ্মকালে নদীখাত শ্রফ হলেও স্থানে স্থানে জল সঞ্চিত থাকে । ব্রহ্মাণীর খাত 
মধ্যস্থ কয়েকটি স্থানে প্রস্রবণও আছে, যার জন্য প্রখর গ্রীন্মেও জল সঞ্চিত থাকে। 
নদীটি বিখ্যাত না হলেও এই নদীর তীরে সংঘটিত যে এতিহাসিক যুদ্ধের স্থৃতি 
বিজড়িত রয়েছে *তা হ'ল, ১৭৪২ শ্রীস্টাব্ধে নিগনসরাই-এ (নিগনের চটি ) স্থবা 
বাংলার নবাব আলিবদীঁ খার সঙ্গে মাব্নাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের যুদ্ধ।২০ 

2 ধর্মমঙগল” কাব্যে বল্প,ক1 বা ভন্গুকা নামক নদীর উল্লেখ আছে। 
ধর্মপুরাণ মতে এটি ধর্মঠাকুরের উপাসকর্দের কাছে এক পবি্র নদী। মানিক 
গাহুলীর ধধর্মমঙ্গলে' (পৃঃ ৫৪) আছে-_প্রথমে বলুকার তীরে উল্ল,ক বাহনে 
ধর্মঠাকুর আবিভূ্ত হয়েছিলেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমজলে? ( পৃঃ ৩৪-৩৫ ) 
পাওয়া যায়_“সন্ন্যাসী বল্প,কাবাপী বসি যে ছুয়ারে”। ময়ুব্রভট্রের ধর্মমঙ্গলে 
বণিত আছে ধর্মঠাকুরের প্রথম পুজার প্রচলন হয় বল্প-কার ভীবে__ 
“শীলারূপে বহে বিষু বল্প.কার তীরে।” 

সার্ভে মানচিত্রে প্রনূশিত বল্প.কা নদীর গতিপথ হ'ল, মেযারী থানার 
রুকুণপুরের বিপরীত তীরে গাঙ্গুর হতে নির্গত হয়ে কামালপুর, শ্রীধরপুত্র, হরকলা, 
বাণেশ্বর, বাইতিপাড়া, শ্রীরামপুর, রুস্তমপুর, মাদপুকুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে রাজাপাড়া গ্রামের দক্ষিণে খড়ি-বাকার মিলিত ধারার সঙ্গে মিলন । এই 
অঞ্চলে খাসপুর, ঝাপানতল গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অপর একটি ধার। 
(বর্তমানে শুফ ) বাঘনাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ দিক ঘিবে এ গ্রামের পূর্বভাগে খড়ি- 
বাকার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । বাঘনাপাড়! নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামক 
এক অতি বৃদ্ধ শিক্ষকের নিকটে বলাই দেবশর্মা, যে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন 


জলপথ-পরিচিতি ২১৫ 


তাতে জানা যায়, বালাকালে রায় মহাশয় ছিলেন বল্প,ক1 নামক বিশাল নদীর 
প্রত্যক্ষদর্শী ।২* এখন সার্ভে মানচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে পাওয়া যায় 
যে, অন্ততঃপক্ষে উনবিংশ শতক পর্যস্ত বল্প.কার খাতটি ছিল প্রবল এবং এঁ সময়ে 
ভাগীরথীর জলধারার একাংশ ব্রন্মাণী, খড়ি, বাকা ও বল্লুকার জলধারার সঙ্গে মিলিত 
হয়ে বর্যাকালে প্রবল আকার ধারণ করত । 

বল্লুকা নদীর গতিপথ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৬৬০ খ্রীস্টাবঝে 
দামোদবের উত্তর-পূর্বমুখী ধারাটি বর্তমান বাঁকা, গাক্গুর ও বলুক] নদীর খাত ধরে 
ভাগীরখীতে মিশত এবং এ সময়ে দামোদরের এই খাতটি ছিল প্রবল | কিন্তু 
সম্ভবতঃ বীকা নদীর খাত, অর্থাৎ দামোদরের মূলধার1 হতে বাকা নামক একটি 
খাত আরও উত্তরে প্রবাহিত হওয়ায় গার ও বল্প,কা পরে গৌণ খাতে পরিণত 
হয়। বর্তমানে এই নদীটিতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে জল থাকে না। ভন. ডেন, 
ক্রক ও ভ্যালেনটিজন্‌ দামোদরের যে গতিপথ লক্ষ্য করেছিলেন তার শেষাংশই 
হ'ল আলোচ্য বল্প-কার খাত। নদীর অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় হলেও এতদঞ্চলে 
দামোদর বাহিত পলি দ্বারা গঠিত ভূভাগের মধ্যে প্রবাহপখের ছু'্ধারের ভূমি 
খুব উর্বর হওয়ায় প্রচুর শশ্ত উৎপাদিত হয়। যদ্দি খাত কাটিয়ে জলসেচের 
বাবন্থার দিকে লক্ষ্য রাখ! যায় তাহলে এ অঞ্চলে যে কৃষিকাষধ ও শস্তোৎপাদন 
আরও বুদ্ধি পাবে, তাতে সন্দেহ নাই। 

গাঙ্গুর 8 বর্তমানে লুপ্ত ও শু খাতের উত্তরাধিকারী হয়ে বর্ধমান জেলার 
মধো প্রবাহিত হলেও অন্ততংপক্ষে ছু হাজার বছর পৃবে গাঙ্গুরের প্রবাহপথ ছিল 
দামোদরেরই মুখ্য খাত। “মনসামঙ্গল' কাব্যে সতী বেহুল। ম্বত পতিসহ গান্গুর 
ও বেহুলার বুকে ভেলাধাত্রার প্রসঙ্গ এই নদী ছুটিকে প্রসিদ্ধ করেছে। উইলিয়ম্‌ 
উইলকক্সের মতে, ভাগীরথী হ্ষ্টির পূর্বে দামোদরের প্রাটান ধার! বর্ধমান শহর 
অতিক্রম করে বর্ধমান, মেমারী ও কালন। থানার মধ) দিয়ে ত্রিবেণী অতিক্রম 
করবে ২১ পরগণণ ও যশোহবের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হত ।২১ 
পরবতাঁকালে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী ধার প্রাচীন দামোদরকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করেছিল। সে সময়ে পুর ভাগের ধারাটি যমুনা! ও পশ্চিম ভাগের ধারাটি 
দামোদর নামে পরিচিত ছিল। 

বর্তমানকালের মানচিত্রে দেখা যায় যে গাঙ্ুর নদী রস্থলপুরের উত্তরে 
উলর গ্রাম থেকে নির্গত হয়ে আমোদপুর, পারহাটি, দেবপুর, নন্দিয়ারা, ময়নাগড়, 
মতিসরর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অগ্রদহ গ্রামের উত্তরে লুপ্ত হয়েছে। 
পুনরার অগ্রদহ গ্রামের ২ কিঃমিঃ পূর্বে একটি ক্ষুদ্র খাল উত্তর-পূর্বমুখে রুম্তমপুবে 
ভালুক1 নদীতে মিশেছে । ছু"'টি নদীখাত দেখে অন্থুমান কর] যায় যে, অতীতে 
অগ্রদহ গ্রামের সপ্রিকটে কোন কারণে নদীখাতের প্রায় ছু'কিঃমিঃ স্থান লুপ্ত খাতে 
পরিণত হয়েছিল। 


২১৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বেহুলা £$ বর্ধমান জেলায় বেহুল। নামক নদীটির ছুটি খাত সার্ভে মানচিত্রে 
দেখা যায়। বাকা বক] গান্ুরের গ্ভায় বেছুলা নদীর খাত ছিল দামোদরের 
প্রবাহপথ। গাঙ্ুরের মত জলধারার অভাবে এই নদীখাতও ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং 
বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীর অস্তিত্ব ক্ষীণ। 

খড়ি ও বাকার মিলিত ধারা জালুইডাঙগ৷ গ্রামের নিকট হতে দক্ষিণমুখী 
প্রবাহপথের স্থষ্টি করে কালনার পথে প্রবাহিত হয়েছে । এই সময়ে বল্লুকা নদীর 
ছুটি শ্োতপথ ব্রাঙ্গাপাড়1 ও বাঘনাপাড়ায় পূর্বোক্ত সম্মিলিত জলধারার সঙ্গে 
মিলনের ফলে বেছুল। নদীর ত্ষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে বেহুল! নামক অপর একটি 
খাতের অস্তিত্ব বর্ধমান জেলায় পাও যায়; সেকারণে আলোচ্য খাতটি বেছুলার 
১নং খাত ব' গাঙ্গন নাযে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উলিখিত।ৎৎ খডি, বাকা 
ও বলুকার সম্মিলিত ধাব্র1 বেছুল! নামে বাঙ্গাপাড় গ্রামের পশ্চিম ভাগ দিয়ে দক্ষিণ 
মুখে কালনার ৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে উমব্রপুর অতিক্রম করে বাতপুর, হিজুলী ও গোল- 
বাটার উপর দিয়ে পুনরায় উত্তর-পূর্ব মুখে বাকুলিয়া, ইলামপুর, কামারভাঙ্গা, 
পয়গাছি গ্রামের পাশ দিয়ে বাকিপুরের বিলে প্রবেশ করেছে । বশাকিপুরের বিল 
ভাগীরথীর পরিত্যক্ত জল। অর্থাৎ, বেহুলার সঙ্গে ভাগীরথীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । একশ বছর পুর্বে হিজুলী হতে নির্গত একটি শাখা 
কালনার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছিল, যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়। 
যায় কুশডাঙ্গা ও কল্যাণপুরের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বিলটির মধ্যে । বৃদ্ধিচন্দ্রপুর থেকে 
একট! পূ্বমুখী খাল জামিরতল' গ্রামের পুবে একসময়ে বেলার সঙ্গে মিশেছিল, 
যা বর্তমানে প্রায় লুপ্ধ। গোপালবাটা গ্রামের উত্তর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমৃখী 
আর একটি খাল বেহুলার ১ নং খাত হতে নির্গত হয়ে বোয়ালিয়। গ্রাম অতিক্রম 
করে বৈকৃ্পুর গ্রামের কাছে বেহুলার ২ নংখাতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হুগলী 
জেলার হোমজানপুর হতে ঢাকচর গ্রাম পর্যস্ত ১০ কিঃমিঃ দীর্ঘ শুফ খাতটি যে 
বেছলার পরিত্যক্ত খাত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্ধমান জেলার কালন' 
খান! ও হুগলী জেলার বলাগড থানার অধিকাংশ নদী, দহ বা বিলের উৎপত্তি 
হয়েছে ভাগীরঘথী অথবা দামোদরের পরিত্যক্ত খাত থেকে । রেভারেও্ড লে 
বিবরণীতে আছে কামাবভাঙগা-পয়গাছির খাতটি হ*ল ভাগীরথীর খাত। 

বেহুল1 নদীব দ্বিতীয় খাত বা ২ নংখাতটি বর্তমান মানচিত্রে রস্বলপুবের 
উত্তরে উলন্ব1 গ্রাম হতে নিগণত হওয়ার নিদর্শন পাওয়। গেলেও, এটি অতীতে 
গোপালপুর ও কালিনগরের ( শক্তিগড়ের « কি:মিঃ দক্ষিণে ) মধ্যভাগে দামোদর 
নদের শাখারপে প্রবাহিত ছিল। দাক্ষাদরের উত্তর তীরে বাধ নির্যাণ ও 
ইডেন খাল খননের জন্য এটি মূল দামোদর হুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুরাতন সার্ভে 
মানচিত্রে পাওয়া যায় বর্ধমান শহর থেকে একটি ক্ষীণ আোতপথ পূর্বমূখে প্রবাহিত 
ছিল। ব্ধমানবাসী অধ্যাপক ডঃ সামাদের এই বিষয়ে অভিমত হুল ষে, বর্ধমান 


জলপথ-পরিচিতি ২১৭ 


শহরের উত্তরে ক্ষীণ শোতপথটি বেহুলার জল। নামে পরিচিত | গোপালপুরের নিকট 
থেকে নির্গত খাতটি নবগ্রাম,সাহাপুর, ও বেলুটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে র্থলপুর 
্টেশনের নিকট শেষ হয়েছে। গ্র্যা্ ট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইন নির্ধাণের ফলে যে 
ছুটি কৃত্রিম বধের স্যটি হয়েছিল, তার দ্বারাই নদীর গতিপথ কালক্রমে বাধাপ্রাঞ্চ 
হয়। অনুরূপ, বেল লাইনের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র স্রোতপথের ও অস্তিত্ব ছিল। 
বর্ধমান শহরের সন্পিকটস্থ লুপ্প খাতটি বাদ দিলেও বেহুলার ২ নং খাতটি 
একদ গোপালপুরের নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে নবগ্রাম, সাহাপুর, রস্থলপুব, গোপী- 
নাথপুর, বাগিলা ও তৎপরে উত্তরমুখে ইছাপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে প্রবাহটি 
পূর্বাভিমুখে গোপালদাসপুর, হাসানহাটি, নারিকেলভাঙ্গা, বৈগ্যপুর, হরিহরপুর 
অতিক্রম করে অপর একটি ক্ষুন্্র খালের সঙ্গে কষ্ণপুর গ্রামের দক্ষিণে মিলিত হয়েছে। 
তারপর পূর্যমুখী বেহুলা নদীর সঙ্গে বেহুল। ১ নং খাত হতে নিগত আর একটি শাখা 
বৈকু্টপুরে এসে মিলিত হয়েছে । এবার সম্মিলিত ধার] দক্ষিণপূধাভিমুখে নপাড়া, 
গড়পাডা- জাগুলিয়।, অন্দপাডা, শিমলা গ্রাম অতিক্রম করে বর্তমান মগরাখালের 
সঙ্গে মিশে ত্রিবেণীর ৪ কিঃমিঃ উত্তরে নয়াসরাই-এর কাছে ভাগীরঘীতে মিশেছে । 
পূর্বোক্ত খালটি মেমারীর পশ্চিমে স্থলতানপুরের জলা হতে নিগত হয়ে উত্তর- 
পূর্বমুখে আমুদপুব, আমুলমন্ুী, পীরাগ্রাম, বডবাহারকুলি অতিক্রম করে বেছুলাব 
২ নং খাতে মিশেছে । সম্ভবতঃ অতীতে এই খাতটিও বেহুলার অৎশ ছিল। 
বেহুলার ২ নং খাতটি পর্যালোচন1 করে দেখা যায়, অতীতে বর্ধমান অথব। 
সন্লিকটবর্তা স্থানে দামোদর হতে নিগণ্ত হয়ে এটি বর্ধমান, মেমারী, ও কালন। 
থানার যধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। আলোচা খাতের দক্ষিণে দেখা যায়, গ্যাষ্টন্ডি 
বণিত প্রাচীন দামোদবের প্রবাহপথ, যার অস্তিত্ব রয়েছে মাটির নীচে বালি খাতের 
চিহ্ছগুলির মধ্যে । দামোদরের প্রাচীন খাতটি মূল নদ্দী হতে এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবার পর সেটি পরে বেহুল। নামে পরিচিত হয় বলেই অনুমান । 
বেলার ১ নংখাতের পধালোচন। করতে হলে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলার 
মানচিত্রে প্রদশ্িত নদীগ্ুলির প্রবাহপথ লক্ষ্য করতে হবে। ব্রন্মাণী, খডি, বাকা, 
বল্ল.কা, গান্ুর ও বেহুলা ( ২নং খাত ) নদীগ্লি মোটামুটিভাবে পশ্চিম হতে পূর্বমুখে 
প্রবাহিত। বেনেলেন মানচিত্র প্রস্তৃতির সময় থেকে বর্তমান শতকের পঞ্চাশের 
দশক পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত সার্ভে মানচিত্রে দেখা ষায় যে, অগ্রদ্বীপের সন্গিকটে 
দশছুয়ারী বশাধের নিকট হতে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী সাইনী ও কানা নদীর খাত 
দক্ষিণ মূখে প্রবাহিত হয়ে ব্রন্মাণীর সঙ্গে মিশেছিল। তারপর আরও দক্ষিণে প্রবাহিত 
হয়ে খড়ি-বশাকার সম্মিলিত ধারাও বল্লুকার সঙ্গে মিশেছে এবং পুনরায় দক্ষিণমুখেই 
তা প্রবাহিত হয়ে বেহুণান্র ২নং খাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখে নয়া- 
সরাই-এর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বস্বলী থানার নিমদহ, ছাতনী প্রভৃতি স্থানে 
টালি ও ইট তরীর জন্য সংগৃহীত ভূগর্ভস্থ পলির সাথে ভাগীরথীর তীরবতাঁ অঞ্চলের 


২১৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পলির যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে এবং এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কামাখ্যা খাল ও কানা নদীর 
খাতে ভাগীরীর জলধার। যে বাহিত হ'ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রেভাবেও 
লঙের বিবরণীতে আছে,২৩--]005 11551 [1005 30981759001] 00000519 
105/90 06101120 121118. 9/1)616 010 181179,170৬/ 15) 10 1989560. ০9 7/888011, 
11)6 16510981195 01 09219 2170 19165 0115 218 91111 00 ০09 10)61 ৮10) 610616., 

ভাগীরথীর গতিপথ আরও পূর্বে সরে গেলে পরিত্যক্ত ভাগীরথীর খাতটি 
কোন এক সময়ে বেল ( ১নং খাত ) নদীব্ূপে পরিচিত হ্য়েছিল। ১৮২৩ 
শ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্তার সময় ভাগীরথী খাতের বর্তমান অংশটি বিরাট আকার 
ধারণ করার ফলে পূর্বোক্ত খাত ছুটি মূল ধার1 হতে বিচ্ছিন্ন ও পরে শু হয়ে যায়। 
এতদৃঞ্চলে ভাগীরথীব্ন খাতের বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যেতে পারে যে, “7515 
(1)9 5100211 50165217055 50106 10111)011% 50111 01121011615 ০01 1109 10217070021, 
10859 1051 07611 11280518615 0০ 51000 01 51105 ০01 6081 1101, ৮/10116 
06 170081019 1)95 10109981015 ০০9 0051)60 109 096 685 0 01)০ 0901115 
9106 019580 50620)5. 11015 15 0805 ৪, 165191 01 51160 2100 508- 
0216 08119 : 006 ৬11185015 190010109211% 1€108110 [1720 01611 1270. 15 
1710550650. ০% 0117)0) 0176 2100 ০1)001050 11৮619.৮২ & 

বর্ধমান জেলার নদনদী প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হলেও ভাগীরথীর নিম্নপ্রবাহের 
কিঞিং আলোচন। হয়ত অপ্রাসাঁঙ্গক হবে না। সরত্বতী নদীর আলোচন। প্রসঙ্গে 
নীহাররগ্ুন রায় অনুমান করেছেন, “দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখান হইতে 
দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইথানে সরন্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ--ইহাই জাও ডি 
ব্যারোসের নকশার ইঙ্গিত। আমার অনুমান, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীবখীর 
প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সবুস্বতীর পথ ইহার নিম্নাংশ মাত্র।” তার 
অপর একটি মন্তব্যে দেখ। যায়,--“কিন্ত সপ্তগ্রাম হইতে সরম্বতী সোজ পশ্চিম 
বাহিনী হইয়। যুক্ত হইতেছে দামোদরের প্রবাহের সঙ্গে, বাকা দামোদবের 
সংগমের নিকটেই।” ভঃ রায়ের এ মন্তব্যটি যে সঠিক নয় সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য 
আছে। কারণ হিসাবে দেখান যায় যে, প্রথমতঃ ভাগীরথীর এতঞ্চলে গতিপথ 
সৃষ্টির পূর্বেই দামোদর নদের উৎপত্তি হয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ কোন নদী এতট! 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উজানে অর্থাৎ ঢালের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নয়, 
তৃতীয়তঃ ব্যারোস, ভন. ডেন. ক্রক ব' গ্যাষ্টন্ডর মানচিত্রে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, 
যাদিয়ে অন্থমান কর] যায় যে, সরহ্বতীর ধার! পশ্চিমমুখী ছিল এবং সর্বশেষ বল! 
যায় যে, বর্ধমান জেলার নদীগুলি কিন্তু পশ্চিম হুতে পূর্বে প্রবাহিত। তাছাড়া, 
মতস্যপুরাণ ও গ্রীক পর্যটকগণের বিবরণে জান] যায়, তাত্রলিগ্ত বন্দর ছিল একদ। 
গঙ্গার তীরে অবস্থিত। অতএব অনুমান কর] যেতে পারে যে, সরস্বতীর 
শম্বোতপথে সর্বপ্রথম গঙ্গা! বা ভাগীরথীর জলধার! প্রবাহিত হত এবং আরও 
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পর্বতীকালে আদিগঙ্গারপে চিহ্িত খাতটি প্রবল হলে সবু্বতীর খাতে স্বভাবতই 
জলপ্রবাহ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে ভাগীরথীর ধার প্রবল হুয়। তাহ'লে সমগ্র 
বিষয়টি একত্র করলে দেখা যায় যে, ভাগীরথী প্রথম পর্বে অগ্রত্বীপের সন্গিকটব্তী 
অঞ্চল থেকে দক্ষিণমুখে বর্তমান বেহুলার (১নং) খাত ধরে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর 
মধ্য দিয়ে সরম্বতীব্র খাত অবলম্বনে তাভ্রলিগ্তরকে ভান পাশে রেখে সাগরে 
মিলিত হত। এই প্রাচীন খাতটি সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। 

মায়া ঃ বারকোনা গ্রাম হতে নির্গত হয়ে মায়! নামী পূর্বমন্খী খালটি 
কল্যাণপুর আতক্রম করে নওয়াপাড়' গ্রামের নিকট বশাকার সঙ্গে মিশেছে । 

মুণ্ডেশ্বরী 2 “ছিথ্বিজয় প্রকাশ” নামক মধ্যযুগে রচিত পৌরাণিক গ্রন্থে 
মনণ্ডেশ্বরী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণ বণিত “মনতেশ্বরী” ও দামেোদবের 
শাখা ম.গেশ্বরী নদী ছুটির নাম এক হলেও পৃথক সত্তা নিয়ে এর! প্রবাহিত হয়েছে, 
অর্থাৎ এ ছুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত নদী । “দিখিজয় প্রকাশ'-এ বণিত মুণ্ডেশ্বকী খাল 
রায়না থানার শ্রীরামপুর গ্রামের উত্তরে একটি পুক্ষব্রিণী হতে নির্গত হয়ে কাইতি, 
চকভূরা1, পেটা ও বেতাবগ্রাম অতিক্রম কবে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর 
হুগলী জেলার যাদবপুর, নারায়ণপুর ও অরন্দি গ্রাম অতিক্রম করে হায়াৎপুবের 
নিকট দামোদরের পশ্চিম অংশের কাকি নামক খাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে এটি 
মৃণ্ডেশ্বরী নামক বিশাল জ্রলধারায় পরিণত হয়েছে। হুগলী ডিছ্রিক্ট গেজেটিয়ারের 
(১৯১২ শ্রীস্টাব্ব ) মানচিত্রে দেখা যায় মুণ্ডেশ্বরী খালের পূর্বমূথী ধারাটি রাজবলহাটের 
বিপরীত দিকে ৩কিঃমি: উত্তরে দামোদরের মুল খাতে একদা মিলিত হয়েছিল 
এবং দক্ষিণ মুখের ধারাটির দ্বারকেশ্ব নদের সঙ্গে সঙ্গম হয়েছিল। এ সময়ে 
দ্রামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরীর অস্তিত্ব ছিল ন।। বর্তমানকালে প্রকাশিত সার্ভে 
মানচিত্রে মুণ্ডেশ্বরী খালটির নাম ব্ভ্রাটের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করার ফলে 
এটি কানানদী নামে উল্িখিত। ১৮৫৪-৫৫ শ্রীস্টাঝের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে 
দমোদরের শাখ! মুণ্ডেশ্বরীর কোন উল্লেখ নাই। 

“মুণ্ডেশ্বরী? নদীর নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রতি এই যে, বর্ধমান জেলার 
কাইতি গ্রামের জমিদার কন্তার নাম ছিল মৃণ্ডেশ্বরী॥ কাহিনীটি একপ--একদিন 
কাইতি গ্রামের জমিদার মহাশয় খন একট] বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন,সেই সমফে 
তার কন্তা মুণ্ডেশ্বরী বেড়াতে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ বায়ন। ধরলে জমিদার বিরুক্ত 
হয়ে বলেন,_-'যাবি তো দিঘিতে যা । অভিমানভরে মেয়েটি দিঘির দিকে 
চলে যায় বটে, কিন্তু পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়1 যায় না। ঘটনাচক্রে সেইদিন 
মুষলধারে বৃষ্টিপাত আব্স্ত হয় এবং প্রবল বর্ষণে এ অঞ্চল প্রাবিত হয়ে দিঘি হতে 
একটি খাত বা কাদডের স্ষ্টি হয়। এই খালটিই জমিদার তনয়ার নামে রায়ন, 
আরামবাগ ও খানাকুল থানায় মুণ্ডেশ্বরী নদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্ভবতঃ 
কাহিনীর পিছনে যে ঘটনাটি জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হয় সেটি হ'ল, হয়ত 
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এ জমিদার তনয়া অল্প বয়সে মারা যান এবং এ অঞ্চলে জলকষ্ট নিবারণের জন্ঠ 
কাইতি গ্রামের ৮ কিঃমিঃ উত্তরে কোন এক বুহৎ পুফরিণী হতে হয়ত কোন খাল 
কাটা হয়ে থাকতে পারে । কালক্রমে জমিদার তনয়ার এই স্থৃতির সঙ্গে সম্ভবতঃ এই 
থাল খননের কাহিশী জড়িয়ে যায়। 

দামোদরের শাখারূপে প্রবাহিত মুণ্ডেশ্বী নদীর খাতের গতিপথ অত্যন্ত 
আধুনিককালের । বেনেল, ১৮৫৪-৫৫ খ্রীপ্টার্ধের সার্ডে মানচিত্র, বধমান ডি্রিক্ট 
গেজেটিয়ার (১৯১০ শ্রীস্টাব্ধ ), হুগলী ডিগ্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯১২ হ্রীস্টা্ ) ও 
১৯১৭ শ্রীস্টাবেের সার্ভে মানচিত্রে এই মুণ্ডেশ্বরী নদ্দীর কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ 
১৯১৩ শ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী প্লাবনের সময় বন্যার জল দামোদরের মুল খাত ধারণ 
করতে অসমর্থ হওয়ায় মূল নদীর পশ্চিম ভাগে আলোচ্য খাতটির স্ৃ্্ি হয়। 
সেলিমাবাদ ও জামালপুরের নিকট দামোদরের বিস্তৃতি বিশাল, এমনকি ভাগীবথীর 
বিস্তার অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু সেই অন্গপাতে খাতের গভীরতা অল্প। আরও 
দক্ষিণে কালন। গ্রামের নিকট নদীর প্রসাত্র কমে এসেছে এবং একটা বাকের 
স্যষ্টি হয়েছে। বাকের [নচে হরগোবিন্দপুরের নিকট স্থষ্ট এক চডার দু'পাশে 
দামোদর প্রবাহিত এবং আরও নিচে ছুটি স্তোত একত্রিত হয়ে পুনরায় দামোদর 
ছু'ভাগ হয়ে পশ্চিমের খাতটি মুসির খাল ও পূর্বের খাতটি দামোদর নামে প্রবাহিত 
হত। এই দুই খাতের মধ্যবতাঁ অংশে বিশাল চড়ার উপর সাহহোসেনপুর 
ও পাইকপাড1 নামক দুটি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এই অঞ্চলের বেগুয়াতে বাধ 
দিয়ে দামোদরের জলকে কৃবকার্ষে ব্যবহার করার ফলে, দামোদবের মূল খাতের 
গভীরতা নষ্ট হতে থাকে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যায়, এই বাধগুলিকে স্থানীয়- 
ভাবে “হানা নামেও অভিহিত কর] হয়। মনুষ্তস্থষ্ট নদীখাতে বাধ নির্মাণের ফলে 
খাত ক্রমশঃ উচু হতে থাকে এবং সম্ভবতঃ ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্ের বন্যার সময় প্রবল 
জলরাশি মূল খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারায় পশ্চিম ভাগে নদী তার গতিপথ 
স্ষ্টি করেছিল। এই শ্োতপথের প্রথমাংশ কাকি এবং পূর্বোক্ত মুণ্ডেশ্বরী নদীর 
সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আলোচ্য খাতটি মুগ্েশ্বরী নামে দামোদরের অধিকাংশ জল 
বহুন করে নিয়ে বর্তমানে বপনাবায়ণ নদের জলধারকে পুষ্ট হতে সহায়তা করেছে। 
বর্ধমান জেল] পেরিয়ে বেণীবদ্ধ জালের ন্যায় নদীটি হুগলী জেলার আব্ামবাগ ও 
খানাকুল থান? পেরিয়ে হাওডা জেলার আমতা থানার সীমারেখা ধরে দক্ষিণম,থে 
হুগলী. হাওডা, মেদিনীপুর জেলার পানশিউলির নিকটে ব্রানীচকের বিপরীত 
তীরে বূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিশেছে। 

দামোদর নদ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার সময় পলি সঞ্চয়জনিত কারণে 
সূলথাতে সার1 বছর ধরে জলপ্রবাহ বাধ' প্রাপ্ত হতে হতে বিশাল বিশাল 
চডার সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে নব হুষ্ট খাতটি দিয়ে ১৯২১ হতে ১৯৪৩ 
প্রীস্টাব্বের মধ্যে প্রবল বন্তার জল প্রবাহিত হওয়ায় এটি প্রচণ্ড আকার 
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ধারণ করেছে এবং মনগ্ডেশ্বরীর খাতই বঙ্মানে মন্খ্য খাত। কিন্তু ভি.ভি. 
সি-র বাধ নির্মাণের ফলে মূল খাতের জলধাবাও কমে গিয়েছে এবং জলধারার' 
অভাবে বূপনারায়ণ নদ ৭ তার নিয়াংশ নাব্যত। হাতাতে চলেছে। মুগ্ডেশ্বরী 
নদী মুলত: দামোদরের অববাহিকা বা দ্ামৌদরের পলি গঠিত ভূ-ভাগের' 
মধ্য দ্বিয়ে প্রবাহিত এবং খাতটি সৃষ্টি হ'বার ৩৪-৪* বছরের মধ্যে জল- 
প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই নদীর দ্বারা কোন ব-দ্বীপ গঠনের সম্ভাবন1 নাই ।, 
কেবলমাত্র বর্ধাকালে প্রাবনের সময় ভীষণ আকার ধারণ করার ফলে অববাহিকা। 
অঞ্চলে প্রাণহানি ও শশ্তহানি হয়ে থাকে। নদীখাতে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও 
মুণ্ডেশ্বরা নদীর জন্য বর্তমানে দামোদরের মূলখাতের অবস্থাও সঙ্গীন। দামোদরের 
খাতকে অকেজো করে দিয়ে মুণ্ডেখরীর খাতে জলপ্রবাহের যে চেষ্টা চলছে তাতে 
হয়ত ভবিয্যতে মূল দামোদর একটি লুগ্ত খাতে পরিণত হতে পারে। কিন্ত এই 
কাজের কুফলম্বরূপ ম্মরণ করা উচিত ষে, বন্তার সময় যখন দামোদরের সমূহ 
জলরাশি মুণ্ডেশ্বরীর খাতে প্রবাহিত হবে, সে সময়ে হুগলী ও হাওড। জেলায় যে 
বিপর্যয় ভেকে আনবে, ত1 মানুষের নিয়ঙ্ত্রণের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। 

কানা নদী £ কানা নদী নামক কয়েকটি খাতের সন্ধান বর্ধমান জেলায় 
পাওয়া গেলেও দামোদরের শাখা কানা নদীর প্রসিদ্ধি অধিক। দামোদরের মূল 
প্রবাহপথ থেকে বামভাগে সেলিমাবাদের নিকট একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্বাভি ম.খে 
জৌগ্রাম, কালিভাঙ্গ?, ধনিয়াখালি, বন্দীপুর পধন্ত প্রবাহিত হয়ে, পুনরায় সরস্বতী 
নদীর পরিত্যক্ত খাত ধরে মগর। অতিক্রম করে বেহুলার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রিবেণীর 
উত্তরে নয়াসরাই-এ ভাগীবথীতে মিশেছিল। হুগলী জেলায় সরুত্বতীর সঙ্গে একটা 
ক্ষুদ্র খালের দ্বারা কানা নদীর যোগ ছিল। রেনেলের মানচিত্রে বর্ধমান ও হুগলী 
জেলায় অর্ধবৃত্তাকারে যে নদীটির উন্নেখ আছে, সোটই দামোদরের অন্ততম প্রাচীন 
থাত কানা নদী । ঘিয়া, কান1 নদী, কানা দামোদর, বানাবাধ খাল, নিনখিল। 
( শেষোক্ত ছুটি মিশে মাধাবিয়া খাল ), কেদোখাল প্রভৃতি হ'ল দামোদরের | 
সরস্বতীর পরিত্যক্ত খাত অথবা কাট। খাল। জামালপুর থানায় কান! নদীর 
একটি অংশ ইলস্থরা নামে পরিচিত। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্ষে বাধ নির্মাণের ফলে মূল 
দামোদর হতে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৮৫৬ শ্রীস্টাবে ৩৫০ ফুট বিস্তৃত ব্রীচ নিষাণ 
করে বধাকালে দ্বামোদরেবু জল নিফাশনের ব্যবস্থা কর] হয়েছিল। 

উইলকৃক্সের মতে “কান।' শব্দটি প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ক্যানাল (08091) 
শবের অপভ্রংশ। কিন্তু তার এধারণ1 ঠিক নয়। এ দেশে যা অবোধ প্রাপ্ত 
হয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে, তাই সাধারণতঃ কানা নামে অভিহিত হয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ কলিকাত শহরে কান। গলি আছে; এগুলি আক্ষরিক অর্থে কাট। গলি নয়। 
যে পথ হঠাৎ অবরোধ প্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়েছে- তা কান। গলি নায়ে লোকমূথে 
পর্রিচিত হুয়। 


২২২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পর্যাপ্ত জলধারার অভাবে ১৭৭৭ শ্রীষ্টাব্ষের পর কোন এক সময়ে কান। নদীর 
মধ্যাংশ নালিকুল গ্রামের নিকট বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বিষুক্ত অংশ কুস্তি নামে 
পরিচিত হয়েছিল এবং একই কারণে শেষাংশ আজ মগর] খাল বা কুস্তি নদী নামে 
অভিহিত হয়ে থাকে। 
ারকেশ্বর ও ছারকেশ্বর বা ধলকিশোর নদী বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে 
প্রবেশপূক এঁ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে 
প্রায় ১৫ কিঃমিঃ সীমান] ছুয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে এবং আরও পৰে 
শিলাই-এর জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ নাম ধারণপূর্বক গাদিয়াড়। 
ও গেঁওখালির মধ্যভাগে ভাগীরথীতে মিশেছে । খগ্ডঘোষ ও সদনা থানার 
কয়েকটি গ্রাম দ্বারকেশ্বর নদের তীবে অবস্থিত। 
হরিণখালি খাল 2 জামালপুর থানায় দামোদর নদ প্রবাহিত হওয়ার সময় বহু 
খালের ত্ষ্টি হয়েছে । তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদরের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুব্র ধারাকে 
হরিণখালি খাল নামে অভিহিত কর] হয়ে থাকে, ষ। প্রকৃত প্রস্তাবে দামোদর নদেরই 
একটি ক্ষুদ্র সত্োতপথ । তাছাড়া এ অঞ্চলে পুরোনে। দামোদর, রানের খাল ও কান। 
নামধারী বহু খালেক হৃষ্টি হয়েছে। 
শিবা ত বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়ে” শিব] নদী বা শিয়ালানালার উল্লেখ 
আছে। কিন্ত বর্তমান মানচিত্রে কাদড ও নদীখাল নামে পরিচিত। কাদড় 
নামে কেতুগ্রাম থানায় বু খাল ও নালার অস্তিত্ব আছে, যেগুলির 
সঙ্গে অতীতে অজয় বা বাবলা নদীর সঙ্ে যোগন্ত্র ছিল। 
কিন্তু মূল নদীতে জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শাখা-প্রশাখাগুলি শুফ খাতে 
পরিণত হয়েছে। বর্তমানে কাদড নামে পরিচিতি হলেও ১৯১০ 
গ্রস্টাবে প্রকাশিত ডিগ্রিক্ট গেজেটিয়ারে এটিকে বাবল। নামে উল্লেখ কর! হয়েছে ।ৎ৬ 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই তথা তৃল। বাবল৷ বা দ্বাব্ক। নামে প্রবাহিত নদীটির 
খাত বর্ধমান জেলায় ৪-৫ কিঃমিঃ মাত্র এবং এই তথ্য সার্ভে মানচিত্র ছার সমাঁথত। 
স্থুতরাং গেজেটিয়ারে বণিত নদীটি যে বাবলা নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
সিুটিয়। 2 প্রায় সমগ্র কেতুগ্রাম থান? জুড়ে কীদড লামে পরিচিত ছটি বড 
খাল আছে এবং এই খালগুলি একত্রে মিলিত হয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে শাকাই 
গ্রামের পশ্চিমে ভাগীরথীতে মিশেছে । আলোচ্য কাদড়গুলির বর্ণনা! হল £ 
কাদড় নং ১: বীরভূম জেলার খগুগ্রাম (বাহিক্ীর উত্তরে ) হতে নিগত্ত 
হয়ে জুবাইপুর, সাহজালালপুর অতিক্রম করে মুরুন্দি গ্রামের দিকে প্রবাহিত 
হয়েছে। 
কাদড় নং২ঃ বীরভূম জেলার কুরম] গ্রামের দক্ষিণ ভাগ হতে নিগত হয়ে 
চণ্তীপুর, ভোংগর। ও কুমুরিয় গ্রাম অতিক্রম করে মুক্ুদ্দি গ্রামের উত্তর-পূর্বে উপরোক্ত 
১নং কাদড়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুলগ্রাম, উচকবণ, সেবানডিহি, দধিয়া, খাটুন্দি, 
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ভ্রমরকোল, গুরুপাড়া, তুলকুড়ি অতিক্রম করে বেলুন গ্রামের ( অস্থলগ্রামের দক্ষিণে ) 
দিকে প্রবাহিত হয়েছে। 

কাদড নং ৩: বীরভূম জেলার উকরাণডিহি গ্রাম হতে নিগণ্ত হয়ে 
মহুব্বৎপুর, আলিপুর, স্থলতানপুর, রাজুর, মাস্থন্দি, পাওুগ্রাম, দক্ষিণডিহি, কেতুগ্রাম 
অতিক্রম করে বেলুন গ্রামে ১ নং ও ২ নং খাতের মিলিত ধারার সঙ্গে মিশেছে । 

কাদড় নং ৪ £ কেতুগ্রাম থানার নরেজ! গ্রাম হতে নিগত হয়ে ফুলুন, কুলাই 
অতিক্রম করে খেনাইবান্দাগ্রামেন্ব উত্তরে ২নং খাতের সঙ্গে মিশেছে । খালটির 
গতি প্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায় যে অতীতে এটি হিল অজয়ের শাখা, বা! জল- 
ধারার অভাবে বর্তমানে শুষ্ক বা কোথাও লুপ্ত খাতে পরিণত হয়েছে। 

কাদড নং ৫ £ কেতুগ্রাম খানার হোসেনপুর গ্রাম হতে নিগত হয়ে কান- 
ভাঙ্গা, মোনারুন্দি, বনওয়াড়িবাদ ও বন্দর অতিক্রম করে খারুলিয়াব্ উত্তরে ৩নং 
খাতের সঙ্গে মিশেছে। 

কাদড় নং ৬: মুশিদাবাদ জেলার শিলিপাড। গ্রাম হতে নিগণ্ত হয়ে 
জলসোধথী, বালুটিয়া, গোয়ালপাডা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙগাটিকৃরির 
২ কিমি: উত্তর-পূর্বে ৩নং খাতের সঙ্গে মিশেছে। 

আলোচ্য কাদভেব ৫নং খাতের তীরে বন্দর নামক গ্রামটি সম্ভবতঃ অতীতের 
কোন বড নদী প্রবাহকে ইঙ্গিত করে এবং এই খাতের তীরে মোগল আমলের 
ফরমানবলে বনওয়াডিবাদের বাজার! রাজ্যপাট স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল 
সেনের নৈহাটী তাঅশাসনে৭ সিঙ্গটিয়! নদীর উল্লেখ আছে এবং এই নদীর 
তীরে খাগুয়িল্লা (খারুলিয়া ), অন্বয়িল্ল! ( অন্বলগ্রাম ), মোলাড়ন্দি (মুরন্দি) 
গ্রামগুলি অবস্থিত। তাঅশাসনোক্ত গ্রামগুলির পাশ দিয়ে সিঙ্গটিয়া নামক নদীটি 
একদ। দ্বাদশ শতকে প্রবাহিত হত অর্থাৎ, সে হিসাবে সিু টিয়া নামক প্রাচীন নদীটি 
অতীতে ৩নং, ৫নং ও ৬নং খাত ধরে প্রবাহিত হয়েছিল। তাম্রশাসনোক্ত দানকৃত 
গ্রামের নাম ছিল বল্লালহিট, ষা বর্তমানে ৬নং খাতের দক্ষিণে বালুটিয়া নামে 
পরিচিত। 

উপরোক্ত ৬টি কাদড খালের সম্মিলিত মিলন স্থল হল গঙ্গাটিকুরি গ্রামের 
উত্তর-পূর্বে। তারপর কিছুট? পূর্যমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ দক্ষিণমুখে খাত 
হ্টি কৰে সুজাপুর, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর ও এনায়েৎপুর অতিক্রম করে শীকাইগ্রামের 
১ কিঃমিঃ পশ্চিমে অজয়ে মিশেছে । সীতাহাটি গ্রামের ১*৫ কিঃমিঃ উত্তবে 
অতি শীর্ণ শ্রোতপথের উপর প্রায় ১০ ফুট দীর্ঘ স্দূঢ় পাচ খিলানবিশিষ্ট সেতুটি 
মোগল আমলের বলে অনুমান কর] হয়। স্থানীয় লোকে দাবী করেন ষে, এটি 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের । সম্ভবতঃ মুশিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থাপনের 
পর কাটোয়ায় নবাবের শন্তের গোলা ও গড় এবং শশাকাই-এ দূর্গ নির়্াণের পর 
সড়কপথে মুশিদাবাদ হতে কাটোয়! হয়ে বর্ধমান যাবার পথে সেতুটি নির্মাণের 


২২৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এই সঙ্গে অন্থুমিত হয় যে, এই সময়ে প্রাচীন সিঙ্ুটিয়া নদীটিও 
প্রবল ছিল। অন্তথায় এত বৃহৎ ও স্বদূঢ় সেতু নির্মাণের কোন যৌক্তিকতা বা 
প্রয়োজনীয়ত1 ছিল ন]1। 

বাবল। 2 বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার প্রধান নদীব্ধপে এটি প্রবাহিত হলেও, 
বাবলা-ভাগীরথীব্ সঙ্গমস্থল হল বর্ধমান জেলায়। মুশিদাঁবাদ জেলার ভরতপুর 
থান। হ'তে কেতুগ্রাম থানার নৃতনগ্রামে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে মৌগ্রাম ও 
হৃুসিংহপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নারায়ণপুরের বিপরীত দ্বিকে এটি 
ভাগীরখথীতে মিশেছে। 

নুনিয়। ই সালানপুর থানান্ন আছড়া গ্রামের দক্ষিণে এক উচ্চ ভূমি থেকে 
উৎপন্ন হয়ে নুনিয়াজোড়া নামে পূর্বমুখে প্রবাহিত ধারাটি মঙ্গলামাঝি গ্রামের উপর 
দিয়ে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে । নুনিয়াজোড় নামে অপর একটি ক্ষুত্র ধারা 
পরব্বতপুর হতে নির্গত হয়ে পূর্বমুখী অমশাল গ্রামের দক্ষিণে এসে ছুটি ধারণ একক্র 
মিলিত হয়ে নুনিয়া খাল নামে মদনমোহনপুর ও পুরুলিয়া অতিক্রম করে আসান- 
সোলের ২ কি: মি: উত্তর-পূর্বে কেশবগঞ্জের পথে প্রবাহিত হয়েছে । 

রূপনাবায়ণপুরের দক্ষিণে রাঙামেটে গ্রামের নিকট থেকে আর একটি ক্ষ 
ধারা দক্ষিণমুখে আলকুশ, ধুন্দাবাদ, মহিযমার], কালিকাপুর গ্রাম অতিক্রম করে 
পূর্বমুখে আসানসোল শহরের উত্তর ভাগে প্রবাহিত হয়ে কেশবগণ্জের কাছে মূল 
নুনিয়াখালের সঙ্গে মিশেছে । তারপর কালিপাহাডীর ২ কিঃমিঃ পশ্চিমে 
বতিকাটি, শালডাঙ্গ৷ ও আমকুল গ্রাম অতিক্রম করে রানীগঞ্জের ৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে দামোদরে এসে মিলিত হয়েছে । এই প্রবাহ্পথে দোমহণী হতে 
দক্ষিণমুখে আগত পুনতাল খাল্টি জামুরয়া থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে প্রবাহিত 
দামোদর খালের সঙ্গে চককেশবগঞ্জে মিলিত হয়ে কালিপাহাড়ীর ৩ কিঃমিঃ 
পশ্চিমে মুনিয়ার মূলধারার সঙ্গে মিশেছে। তারপর মুনিয়া খাল নামে দক্ষিণ- 
পূর্বমুখে কুমারডিহি, শালভাঙ্গা, হাড়ভাঙ্গা ও আমকুল অতিক্রম করে রানীগঞ্জ থানার 
নারায়ণকুড়িতে দামোদরে যুক্ত হয়েছে । নিয়াংশে বেড়াল গ্রামের নিকট থেকে 
চলবলপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জোভনাল! নামে একটি খাল হ্ুনিয়াতে 
মিশেছে । মুনিয়। খাতের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ কিঃমিঃ | গ্রীক্মকালে নদীবাত 
শুফ থাকে । কেবলমাত্র বর্ধার সময় এই খাল বা ক্ষুত্র নদীগুলি দামোদরের 
জলধারা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । 

চালনা 2 রামচন্দ্রপুর হতে নির্গত হয়ে চালন। খালটি দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে 
প্রবাহিত হয়ে কল্যাণেশ্বরীতে বরাকর নদের সঙ্গে মিশেছে । চালনাদহ এবং 
দেবী কল্যাণেশ্বরীকে নিয়ে বন্ধ প্রবাদ ব1 জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । 

তমলা 2 উখড়ার নিকট হতে উৎপন্ন হয়ে !দক্ষিণ-পূর্বমন্থী খালটি তমলা, 
দক্ষিণখণ্ড ও ওয়াবিয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তুর্গাপুরের দক্ষিণে নভিহা ও 
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বীরভানপুরে দামোদরে মিশেছে । ২৫ কিঃমিঃ টৈর্ঘ্য নদীখাতটি বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য 
সময়ে শুফ থাকে । তমলা-দামোদবের সঙ্গমস্থলে বীরভানপুর গ্রামে আজ থেকে 
প্রায় ৬০০০ বৎসর অথব! ততোধিক কালের এক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হয়েছে । তিলপাড়ার নিকট থেকে অপর একটি ক্ষুত্র খাল মহির গ্রামে তমলায় 
যিশেছিল। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গমস্থলের অংশটি শুফ হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পডেছে। 

সিঙ্গারাণ £ জামুরিয়] থানার বিজয়নগর গ্রাম (ইকর] বেল স্টেশনের নিকট ) 
হতে নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বম.খে প্রবাহিত হয়ে ইকরা', সার্থকপুর, সিঙ্গারাণ, তপসী, 
মঙ্গলপ-র, হরিশপন্র, দিগনালা, অগ্ডাল, শ্রারামপ-র অতিক্রম করে ওয়ারিয়ার 
পশ্চিমে পিজরাপোল গ্রামে দামোদবে মিশেছে । প্রার ৩৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ এই 
নদীখাতটি গ্রীষ্মকালে শুক থাকে । জআামশোল গ্রামের পূরভাগ হতে একটি 
ক্ষুদ্র নাল দক্ষিণ-পশ্চিম ম.খে প্রবাহিত হয়ে কূলভাঙ্গ! গ্রামের পশ্চিমে সিঙ্গারাণ 
নদীতে মিশেছে । সিছুলি গ্রামের দক্ষিণ প্রাস্ত হতে অপর একটি খাল মধুস্দনপ-ব, 
ভাছুর, অতিক্রম করে দিগনাল1 গ্রামের পশ্চিমে সিজাবরাণ নদীতে এসে মিলিত 
হয়েছে । 

নগেন্জ্রনাথ বস্থুর মতে২৮ মহাবংশে উল্লিখিত রাঁ-রাজ সিংহবাহছুর রাজধানী 
ছিল সিঙ্গারাণ নদীর রুক্ষ অববাহিকায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে এবং সিংহ অধ্যুষিত 
অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটি সিজারাণ নামে পরিচিতি লাভ করে । 

তুমুনি ই চিচুরিয় গ্রামের নিকটে উৎপন্ন হয়ে ক্ষত্রকায়! তুম,নি খাল 

পূর্বম,খে গোগলা, কেঁছুলা, ডিহিবেতা।, নবগ্রাম অতিক্রম কৰে শ্টামারপাগডেঞ্অজয় 
নদের নঙ্গে মিলিত হয়েছে । এই নদীটির গতিপ্রকৃতি দেখে অনুমান করণ যায় 
যে, অতীতে হয়ত অজয় নদ তুম্‌নির খাতে প্রবাহিত হ'ত। চিচুরবিল নামক 
দহটি তার প্রাচীন প্রবাহকে মরণ করিয়ে দেয়। 

পঞ্চগঙ্গা 2 ভান্কির নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি অতি ক্ষুত্র নাল কুম্ুবে 
মিশেছে । গঙ্গা হতে বহুদূরে অবস্থিত হয়েও উষর প্রান্তরের মধ্যে প্রবাহিত নালাটি 
কেন স্থানীয় লোকের নিকট পঞ্চগঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছিল, সেট1!ভাবলেও 
অবাক ততে হয়। 

কুকুয়! 8 পানাগডের দক্ষিণে শিলামপ,র গ্রামের নিকট একটি ক্ষুদ্র খাল 
বুদবুদ, বণ্ডিয়া থেকে নির্গত হয়ে মুরারীপ,র, বঘুনাথপ,র, কেন্দুয়াটিকবী, 
নারায়ণপ-র, উমরপ.র পেরিয়ে নবখণ্ড গ্রামে দামোদরে মিশেছে । খালটি সর্ব- 
সাকুল্যে মাত্র ২* কি:মিঃ দীর্ঘ হলেও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের লেখনীতে এর 
নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মনসামঞ্গলে স্বতপতিক্রোডে বেহুগা ছবরাজপন্র হতে 
যাত্রা করে নবখণ্ডে দামোদরে পৌছেছিল এবং এ স্থান ছুটির মধ্যে প্রথমটি 
কৃকুয়া খালের পূর্বতীরে এবং দ্বিতীয়টি কুকুযা-দামোদরের সঙগমস্থলে অবস্থিত । . 
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২২৬. বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দেবখাল £ খগ্ডঘোষ থানার কৃমিরকোল। গ্রামে দামোদর থেকে নির্গত হয়ে 
দ্বেবখ।লের ধার] খাজুরহাটি, খরকোল, বিল্লসর, বস্তির, গোপালনগর, দক্ষিণকুল, 
বোড, দরিগ্াপ,র অতিক্রম.কনে সার্দিপ,রের দক্ষিণে এসে দামোদরে মিশেছে। 
অন্তদ্দিকে তার একটি জলধার1 জুফুলিয়। গ্রামের পশ্চিম হতে নির্গত হয়ে 
গোপালপ-ব, গোলগ্রাম, ছরুূপ-র, শেখপুর অতিক্রম করে তেয়ান্দুল গ্রামের নিকট 
দেবখালে মিশেছে । ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গলে এই খালটি বরাকপ.রের 
খাকা লামে উল্লিখিত। 


কাটাখাল £ কাটাধাল বা! কাটাখালটি রাষন1 থানার পলাসন গ্রাম হতে 
নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বম,খে ভাগবৎপুর+ বেসিয়া, পাষপ্তা, স্থববলদহ অতিক্রম করে 
বড়বৈনান গ্রামের দক্ষিণে কাকি বা যুণ্ডেশ্বরীতে এসে মিলিত হয়েছে । রায়ন। 
থানার বুরারি গ্রামের উত্তরাংশ হতে নির্গত হয়ে অপর একটি খাল ম.কুলপ.ব, 
সহজপ.ব, রায়না! অতিক্রম করে কামারগডিয়ার দক্ষিণে কাটাখালে মিশেছে । 
দক্ষিণকুল গ্রামের নিকট থেকে দেবখালের একটি দক্ষিপমন্থী ধার] রসিকপ.র, 
গুনার, রামদেববাটী অতিক্রম করে আদমপন্র গ্রামের দক্ষিণে কাটাথালে এসে 
সংযোগ হয়েছে । দেবখাল থেকে এই ধারার উৎপত্তিস্বলের যোগাযোগ 
বর্তমানে লুগ্ত। 


রত্বালু £ রায়ন] থানার যশপুর গ্রামের দক্ষিণ থেকে উৎপত্তি হয়ে গোতান,ও 
দ্বামিন্ত! অতিক্রম করে ফতেপুর গ্রামে উত্তরমুখী হয়ে কোটশিমুল অতিক্রম করে 
দামোদরে মিশেছে । অতি তুচ্ছ হলেও রত্বালু নদীর দুই তীরে ছু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি 
জন্মগ্রহণ করে নদীর প্রসিদ্ধি বধিত করেছে। নদীর বামতীরে দামিস্যা গ্রামে 
মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মূকুন্দরামের জন্মস্থান এবং নদীর পূর্বতীরে গোতান 
গ্রামে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবাতত্ববিদ ডঃ স্থকৃমার সেন জন্মগ্রহণ করেছেন। 


রানাবীধ $ রানের খাল বা রানাবশাধ! নামক খাতটি প্রাচীন দামোদবের 
পরিত্যক্ত খাত। দামোদবের প্রাচীন খাত কান। দামোদরের প্রবাহপথ পরিত্যক্ত 
হয়ে বর্তমান খাতে প্রবাহিত হওয়ার সময় সম্ভবতঃ এই খাল বা খাতটির সৃষ্টি 
হয়েছিল। কানা দামোদরও বর্তমান খাতের মধ্যভাগ দিয়ে একইম,ধে প্রবাহিত 
হয়েছে। এই খালের বর্তমান পরিচিত হুল কানা দামোদবের এক শাখারূপে। 
সম্ভবতঃ সেলিমাবাদের দক্ষিণ থেকে নির্গত হরে চকর্দিঘি অতিক্রম করে হুগলী 
ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দামোদরের বর্তমান ধার। হতে আগত 
নিনধিল! নদীর সঙ্গে কানপুকে এসে মিশেছে এবং মিলিত ধারা মাদারিয়। খাল 
নামে আমতার পশ্চিযে দামোদর নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । বর্তমানে সেলিমাবাদ 
হতে তারকেস্বর পর্বস্ত নদীখাত স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 


ইলজরা ৪. দামোদর, অথবা কান! দামোদরের খাত পরিবর্তনের ফলে 


জলপথ-পর্িচিতি ২২৭ 


পরিত্যক্ত খাতটির অস্তিত্ব জামালপুর থানার ইলসর! গ্রাম থেকে পাওয়া] যায়। এই 
খাতটি ইলসরা, ময়না. বেনাপ.র, বীরশিম.ল গ্রাম পেরিয়ে হুগলী জেলার বারুগ, 
জুঙ্গকূল রামেশ্বরপ-র, সিকন্দরপ-্র অতিক্রমপূর্বক হোলদ্রা গ্রামে ঘিয়া নদীর সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে । 

ঘেয়া 2 অতীতে কানা নদীর সঙ্গে ফোগাযোগ থাকলেও বর্তমানে ঘিয়। নদীর 
খাতের চিহ্ন হুগলী জেলার গুড়াপের পশ্চিমে কোটালপ,রে পাওয়া যায়। 
কোটালপুর হতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে গেঁতেগড ও মাণিকপুর অতিক্রম করে হোদলা গ্রামে 
ইলসর] নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও দক্ষিণে ভবানীপুরে জোলাই বা জোল! 
নদীর সঙ্গে মিশেছে । এরপর ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্বাভিম,খের প্রবাহপথে তালারচক 
গ্রামে জুলকি ব1। জুলকুল নদীর সঙ্গে ঘিয়ার সংযোগ ঘটেছে এবং আরও পূর্বমুখে ৬-৭ 
কিঃমিঃ পরে কান। নদীর সঙ্গে যেখানে যোগাষোগ ঘটেছিল সেখানে কানা নদীর 
এই অংশের নাম কুস্তি। কানা নদীর খাত যে সময়ে প্রবল ছিল, সে সময় ঘিয়। 
ও কানার মিলিত ধার] নয়াসরাই-এর দিকে প্রবাহিত হুত। বর্তমানে 
ঘিয়। ও কৃত্তির সংযোগস্থলের খাত লুপ্ত। 

কানা দামোদর 2 দামোদর প্রসঙ্গে কানা দামোদরের খাতের আলোচন। 
করা হয়েছে । কিন্তু কানা দ্ামোদরের আরও কয়েকটি লুপ্ত খাত আছে যেগুলি 
আজ বিস্বত। (েলিযাবাদ হতে দক্ষিণমুখে একদা এই নদীটি বর্ধমান জেলার 
হিরণ্যগ্রাম, বাহাছুরপুর, কাঠগড়া, খাপুর অতিক্রম করে হুগলী জেলার গোবিন্দ- 
পুর, দশঘরা, বলাগড ( তারকেশ্বরের নিকটে ), ছ্বাপা', ছ্বারহান্্রা, আটপুর, জাঙগীপাডা 
ভিঙ্গলহাট, বাগাণ্ড। পেরিয়ে হাওডা জেলার নাইকুলিহাট, মাজু; বাহৃদেবপুরেক্ 
উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । কিন্তু বঘুদেবপুরের পশ্চিমে নদীখাতকে আর খুজে 
পাওয়? যায় না। হুগলী জেলার বালিয়। গ্রাষের নিকট থেকে কানণ নদীর একটি 
দক্ষিণমূখী ধারা হরিপাল পর্যস্ত প্রবাহিত ছিল এবং ৪-৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে পুনরায় 
& খাতের চিহ্ু গোপালনগর গ্রামে দেখা যায় এবং সেখান থেকে নীলারপুর, ভীম- 
পুর, ফুরফুরা অতিক্রম করে ডিগলহাটে কান! দামোদরের সঙ্গে মিশেছে । এক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে দামোদরের ছুটি ভিন্নমুখী ধার] পুনরায় একত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিই 
কৌশিকী ব। স্থানীয়ভাবে “ডাকাতী নদী" নামে পরিচিত। হাওড়া জেলার ইসলাম- 
পুর হতে পানপুর হয়ে আমতার উত্তরে বড়ময়র] গ্রাম পর্বস্ত একটি লম্বা বিল 
আছে ষা লুপ্ত খাতের চিহ্ুম্বূপ। এই খাতের একটি অংশ বাণবাটা খাল নামে 
দক্ষিণ মুখে হরিশপুর, ভগবতীপ,র, কামিনাঃ অভিরামপনর পেরিয়ে মহ্ষিব্রেখা 
গ্রামে দাযোদরে মিশেছে । ইসলামপ,র হতে কেন্দুয়) খাল নামে একটি দক্ষিণমুখী 
ক্বোতপথ মাজুক্ষেত্র, বাণীবন, ফুলেশ্বর পেরিয়ে উলুবেড়িয়ায় ভাগীরথীতে মিশেছে। 
এই খাতটি কান! দামোদরের মুখ্য খাত। আটপুরের নিকট লোহাগাছি গ্রাম 
হতে অপর একটি দক্ষিণমূখী দললধার! জাজীপাড়া ফুলকাস, গোবিদ্দপ,ব, 


২২৮ বর্ধধান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কানপুর পেত্রিয়ে, হঠাৎ বসন্তপ,রের উত্তরে এসে তার শোতপথ হারিয়ে ফেলেছে। 
নাইকুলি হতে বেগুয়ার বিল হয়ে দাদখানি দহের মধ্য দিয়ে কান। দামোদবের 
সঙ্গে রূপনারায়ণের যোগনুত্র ছিল এবং সম্ভবতঃ আমতা থানার দক্ষিণাংশে ছিল 
এই সংযোগস্থলটির অবস্থিতি। বাস্লিমজলে নাঞ্কুলি পেরিয়ে জলহূর্গের পথে 
( সম্ভবতঃ বড বিল পথে ) যমখানা ( বঙ্মান ঝামটে ) ও মানকুর হয়ে তাঅলিপ্চ 
বন্দরে যাতায়াতের জলপথ ছিল। ১৬৬০ শ্রীস্টার্ধের মানচিত্রেও এ ইঙ্গিত মেলে। 


গৌর $ গৌর ব1 গোর! নদী চন্দনপুর গ্রামের উত্তরাংশ থেকে নির্গত হয়ে 
উত্তর-পূর্ব মুখে বীরপুর, মুঙ্গরী, মালকিতা, কলিগ্রাম অতিক্রম করে তুবগ্রামের 
পূর্বে খডিতে মিশেছে । 


গৌরাঙ্গ ঃ বড়বেলুন গ্রামের দক্ষিণ থেকে নির্গত হয়ে এই কাদড় খালটি 
কামালের খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্র্পুরের পূর্বে খড়ি নদীতে মিশেছে । 


কুজি £ কুজি নদীর খাত দেখে অন্মান করতে মোটেই অস্থবিধ] হয় ন। যে, 
অতীতে খড়ি ব৷ খড়েশ্বরীর প্রবাহ এই খাতেই প্রবহমান ছিল। বুধপুর গ্রামের 
নিকট খড়ি হতে নির্গত হয়ে উত্তরমুখী একটি খাল মালডাঙ্গায় এসে পুনরায় খডির 
সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এ সংযোগকারী খালটি কুজি নামে পরিচিত। 


কামালের খাল £ ক্ষীরগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ধামাচিয়। দিঘি হতে একটি খাল 
পুণইণী, ম্বরগ্রাম, বৈচি অতিক্রম করে চন্দ্রপুর গ্রামে খডির সঙ্গে মিশেছে । সেলেগ্ডা 
( ভাতার থান।) গ্রামের নিকট হতে উত্তর-পূর্ব মুখে কীদ্ড নামে পন্রিচিত একটি 
খাল স্বরগ্রামের উত্তরে কামালের খালের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে । মাধপুরের 
নিকট হতে কাদড় ণামে অপর একটি খাল ফুলগ্রাম ও পাকুরমারি গ্রামের পাশ 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কামালের খালের সঙ্গে মিশে সম্মিলিত ধার। খড়ির জলপ্রবাহ 
বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। 


ডুবি পিপলুন গ্রাম হতে একটি ক্ষুদ্র ধার] উত্তর-পূর্বমুখে জামনা, কানপুবর, 
কামালপুর অতিক্রম করে ছু"ধারায় বিভক্ত হয়ে এক এংশ সোনাডাঙ্গা, অপর অংশ 
মোরিলভাঙ্গার় খড়ির সঙ্গে মিশেছে । এই সংযোগস্থলের পূর্ভাগে উনির বিল 
এবং উন্ির বিলের সঙ্দে একটি শীর্ণকায় আোতপথ দ্বারা চণ্তীপুর [বলের সঙ্গে যুক্ত। 
এই ন্োতপথের তীরে দামোদর পার বা দায়োদরপাড়। গ্রামখানি প্রাচীন দাযো- 
দরের স্মৃতি চিহ্ছকে ধরে রেখেছে বলে অন্থমান করলে মোটেই অসঙ্গত হবে ন1। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যায় যে, উত্তরে ভাগীরথীর খাত থেকে খড়ি, বাকা ও বন্থুকার 
খাত পর্বস্ত সষ্টি হয়েছিল অসংখ্য বিল ও খালের, যাদের অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়। 
যায়। সেকারণে অন্থমান কর। যায় যে, দামোদর ও ভাগীরথীর বিভিন্ন সময়ে 
থাত পরিবর্তনে ফলে এগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। 


জলপথ-পরি চিতি ২২৯ 


গর্জন £ গর্জন ব' গর্জন নামে একটি খাল খণাপুর গ্রামে খড়ি-বাকার সম্মিলিত 
ধারা হ'তে নির্গত হয়ে নতনগ্রাম, ধাত্রীগ্রাম, নিরলগাছি অতিক্রম করে বল্প.কার 
খাতের সঙ্গে মিশেছে । তবে গর্জন খালের দক্ষিণ অংশের খাতটি স্থানীয় লোকের 
কাছে বেহুলা! নামে পরিচিত। 


মসলকাব্যে জলযাল্রা £ 


নদীমাতৃক বাংল দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল স্থলপথ ও জলপথ। 
কিন্তু এই সব পথের এঁতিহাসিক পরিচিতির অভাবে এগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। 
তবে এ বিষয়ে মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে বণিত পথঘাটগ্লি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ 
বিবরণের এতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। 

অতীতে জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নদীমাতৃক 
এই দেশে শাসককুল তাদের স্বীয় স্বার্থে এবং বণিককৃল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য 
জলপথের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। সন্ত চলাচল ও বাণিজ্যের জন্ত স্থলপথ 
ব্যবহার করতে হলে স্ুপ্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন, যা সময়সাপেক্ষ ও প্রভৃত 
অর্থলগ্রিকারক প্রকল্প। স্থলপথে ভারী ত্রব্যাদি দুরতম প্রদ্দেশে বহন করাও কষ্টকর । 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর্মসন্ধি ( পৃঃ ২১৩৮) অধ্যায়ে আছে, “যদিও কৌটিল্য এই 
মত মানেন না, তাহা! হ'লেও অন্তান্ত আচার্য্যগণের মতে বারিপথই স্থলপথ অপেক্ষা! 
প্রশন্ততর। কারণ বারিপথ, অল্প ধনব্যয় ও অল্প পরিশ্রমে নিমিত হতে পানে এবং 
এই পথে প্রভৃত পণ্যদ্রব্যের নয়ন ও আনয়ন সম্ভবপর হয়”। 

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বাণিজ্য-কেন্ত্রগুলির মধ্যে সপ্তগ্রামের স্থান ছিল অগ্রগণ্য । 
কবিকক্কণ মুকুন্দরাম তার চণ্তীমঙ্গলে উল্লেখ করেছেন-_ 

“সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। 
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 

উপরোক্ত ঘটন। কিন্ত সমসাময়িককালের ঘটন। বলে ধরে নেওয়] যায় নণ, বা 
মুকুন্দরামের আমলে সপ্তগ্রামের বণিককৃলের ধনসম্পদ ও প্রতিপত্তির উল্লেখ ইতিহাস- 
সম্মত নয়। কারণ তৎপূর্বেই সগ্গ্রাম অঞ্চলে মুসলমান শাসকগণের আধিপত্যে 
হিন্দুরা ধন ও মানের ভয়ে দূর অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্ত বণিক 
সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অন্থুপস্থিতির কথা বলা!হচ্ছে না। ১৪৯৫ হ্ীস্টাবে রচিতবিপ্রদাসের 
“মনসাবিজয়” কাব্যে স্থবর্ণবণিক কুলের বিবরণ অপেক্ষা! মুসলমান অধিবাসীগণের 
'বর্ণনাই প্রাধান্ত লাভ করেছে, যথা-- 


২৩০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


“নিবসে যবন জত তাহ বা বলিব কত 
যোঙগল পাঠান মোকাদীম। 
ছেয়দ মোল্প। কাজি কেতাব কোরাণ রাজি 
ছুই তক্ত কৰে তছলিম ॥” 
প্রকৃতপক্ষে বিপ্রদাসের কাব্যে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যেরই কোন উল্লেখ নাই। 
মুকুন্দরামের বিবরণে জান! যায় যে, রাঢ়ের মুল ঝাণিজ্যকেন্ত্র সপ্গ্রাম অঞ্চল 
থেকে বণিকেবা ক্রমশ: দুর দুরাস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল । অনেক বণিক বাণিজ্যই 
ছেড়ে দেয়। ধনপতিকে মিংহলে প্রেরণ উপলক্ষ্যে রাজার উদ্দেষ্টে ভাগ্াব্বির উক্তি-__ 
“অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায় 
চন্দন নাহিক এক তোল 
জত সাধু ছিল রিনী সবে তার। হইল ধনী 
সম্পদে মাতিয়! হলভোল]। 
বিংশতি বৎসর হইল জয়পতি দত্ত মইল 
ডিল! ভর্য/ আনিত চন্দন 
আর জত সদ্দাগর তিলেক ন1 ছাড়ে ঘর 
ন। পাই চন্দন-অন্বেষণ। 
দিনী সাধু হইল বধূ না আইল বৈদ্দিনী সাধু 
দেখিতে দুলভ হইল গুয়1।+ 
সপ্তগ্রাম বন্দরের ক্রমাবনতি, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মোগল ও 
বিদেশী সওদাগরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, সমুদ্র বা! জলপথে জলদন্থযর উৎপাত 
প্রভৃতি কারণে বণিকগণ নিজেদের এই স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করে 
নি। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বর্ধমান, চম্পাইনগর কর্জনা, গণেশপুর, দশঘরা, সপ্তগ্রাম, 
সাকে।, কাইতি, জাড়গ্রাম, তেঘর, ভ্রিবেণী, লাউগী, পাচভা, বিষ্ুপুর, খগ্ডঘোষ, 
গোতান প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকের1 উজানী নগরে সমবেত হয়েছিল। অর্থাৎ, 
উপরোক্ত কারণে তারা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে না পেরে 
বাট়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে 
নিয়েছিল প্রধানতঃ নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিকে। মুকুন্দ কাব্যে স্থবর্ণবণিক 
সম্প্রদায়কে সওদাগর সম্প্রদায়ভুক্ত কর। হয় নি। তাছাড়। পুরাণসমূহে তাদের 
কোৌলীন্ত ছিল না। মুকুন্দ শুধু 'বাগ্তা" কথাটি ব্যবহার করেছেন। গুজরাটের 
বর্ণনা ছাড়া কোথাও স্ববর্ণবণিক নাই। বর্ধমান শহরের পশ্চিমভাগে লাকুড়িয়] 
নামক এক পল্লী আছে। জনশ্রুতি যে, লক্ষ ঘর অর্থাৎ তৎকালে লক্ষ টাকা অধিকারী 
নাহলে লাকুড়িয় পল্লীতে কেহ বসবাসের অস্গমতি পেত ন]। 
বিভিন্ন মলকাব্যে “উজানী” অর্থাৎ উজানী-কোগ্রাম-মঙ্গলকোট-নৃতনহাট- 
এবং *চম্পাইনগরী” অর্থাৎ পানাগড়ের নিকট কসবা-চম্পাই নগরীতে অভিজাত, 


জলপথ-পর্িচিতি ২৩১ 


বণিককৃলের বসবাসের উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গলে আছে বেহুলার বাপের বাড়ি 
ছিল উক্তানী, আর চম্পাইনগরীতে চাদবেনের বাডিতে বেহুলার বিবাহ হয়েছিল। 
চম্পাইনগব্ীব নিকটে অবস্থিত একটি ছোট টিলা, সাভে”মানচিন্রে প্লাতালী পাহাড় 
নামে পরিচিত । 

মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত বাংলা 
সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যেত্র যুগ। বাংলা সাহিতোর অমূল্য সম্পদ মঙ্গল- 
কাব্যগুলিতে মূল আখ্যায়িক! ভাগ ছাডাও গ্রাম-বাংলার সমাজ জীবনের বন 
চিত্র ব্যক্ত অথবা অব্যক্তরূপে লুকিয়ে আছে। বিপ্রদাস পিপল্লাই, মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তা, কেতকাদ্দাস ক্ষেযানন্দ, ঘনরায চক্রবর্তী, মূকুন্দ মিশ্র, মাণিক গানুলী 
প্রভৃতি প্রাত্তভাশালী কবিগণ যদ্ধি বিস্তারিত ও স্ব বিবরণ রেখে না৷ ষেতেন, 
তা'লে বাড অঞ্চলের সমাজজীবন, সমসাময়িক কালের ইতিহাস, অর্থনীতি ও 
ভৌগোলিক আলোচনার ক্ষেত্র স্থপ্রশস্ত যে হত ন] একথা নিশ্চিতরূপে বলা ধায়। 
আবার ভারতচন্দ্রের স্তায় শক্তিশালী কবির বচনায় এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
উপাদানের হৃত্রগুলি অপামগ্রস্তপূর্ণ। মধ্যযুগের কবিদের ভৌগোলিক বর্ণনাগডলি 
মোটামুটি নির্ভরশীল, কারণ তার] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্বীয় অবস্থানের নিকটব্তাঁ 
অঞ্চলের স্থান-নামের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। আবার নিকটবতী স্থানসমূহের 
সুষ্ঠ বর্ণনা! পাওয়া গেলেও দৃরতম অঞ্চলের বিবরুণগুলি মোটেই সহজবোধ্য বা 
পরিক্ষার নয়। ঘ্বিজ মাধব ও বিজয় গুপ্ের রচনার আখানভাগের বিষয়বন্থ বাঢ় 
অঞ্চলের হলেও, রাঢ় জনপদ সম্পর্কে তাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা! ছিল না। কিন্তু এই 
জনপদের জলপথ বর্ণন। প্রসঙ্গে বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের বিবরণ তুলনামূলকভাবে 
অধিকতর নির্ভরশীল। 

বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাঢ়ের যে তিনটি প্রধান জলপথের সন্ধান জান' 
যায়, ষার প্রথমটি হল অজয়-ভাগীবথীর জলপথ। 
অজয়-জাহ্বীর কুলে £ 

পঞ্চদশ-যোডশ শতকের ছুই খ্যাতনাম! কবি জলপথ পরিচয় ও নদীতীর- 
বর্তা যে সকল স্থান-নাম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তা৷ এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অত্যপ্ত গুরুত্পূর্ণ। উভয় কবি সুদীর্ঘ জলপথ যাত্রা! প্রসঙ্গে 
যে সকল প্রাচীন স্থান-নামের বর্ণন! দিয়েছেন, তন্মধ্যে, কয়েকটি স্থান হয়েছে 
লুপ্ত এবং কিছু স্থান নামান্তব গ্রহণ করেছে । আবার এরূপ কিছু জনপদের সন্ধান 
পাওয়া গেছে, যেগুলি অন্য স্থানের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়েছে। বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়ঃ ও মুকুন্দবামের *চণ্তীমঙ্গল' কাব্যে বণিত 
চাদসদাগর, ধনপতি ও শ্রীমস্ত বণিককুলের প্রতিভূ এবং উভয় কবির বর্ণনায় উজানী 
হতে মগর ব1 সাগর সঙ্গম পর্যস্ত তৎকালীন উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির উল্লেখ আছে। 
কিন্তু উজ্জানী থেকে অন্বুয়। পর্যন্ত এই স্থৃদীর্ঘ অঞ্চল সম্পর্কে বিপ্রদাসেকর ধারণা স্বচ্ছ 


২৩২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ছিল ন1। সেকারণে বিপ্রদদাসের বর্ণনায় মাজ ছ'টি স্থানের উল্লেখ পাওয়। যায়। 
অপনুপক্ষে, বিপ্রদাস ও মুকুন্দরাম অন্থুযা' থেকে মাধবপুর পর্যন্ত প্রায় সকল বিখ্যাত 
স্থানের উল্লেখ করেছেন এবং উভয়েই কালিঘাঁটের দক্ষিণে গঙ্গাপ্রবাহের বর্ণন। 
দিয়েছেন, যা বর্তমানে আদিগঙার লুপ্ত খাত নামে পরিচিত। বৃন্দাবন দাসের 
চৈতন্ত ভাগবতেও এর সমর্থন মিলছে । 

সওদাগরদের বাণিজ্যবহর রাজ। বিন রাজধানী উজানী নগর 
থেকে যাত্রা শুরু করে অজয় ও ভাগীরথীর খাত ধরে কাটোয়া, নবদ্বীপ, অস্থিকা, 
কালনা, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কলিকাতা, বেতড় অতিক্রম করে অধুনালুঞ্চ আদিগঙ্জার 
খাত ধরে ছত্রভোগ-মাধবপুর হয়ে দুর্জয় মগর1 বা সাগর সঙ্গমে পৌছুত। এই 
পর্ষস্তই ছিল অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যপথ। অতঃপর বাণিজ্যবহবুটি উত্তর সারকাস ও 
করমগ্ডল উপকূল ধরে বজোপসাগরের বুকে ভানতে ভাসতে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্ট্ে 
যাত্রা করত। প্রাচীনকাল হতে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুগ্রসহ পৃথিবীর নানাস্থানের 
সঙ্গে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের ষোগশ্থজ্রের ধছ প্রমাণ পাওয়! গেলেও মঙ্গল- 
কাব্যেন্ন কবিরা! কেবলমাত্র দক্ষিণ পাটনেন্ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তাদের 
সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান দক্ষিণ পাটন বা সিংহল দ্বীপকে অতিক্রম করতে পারে 
নাই । আবার নামপনিচয় প্রসঙ্গে তার? অনেকক্ষেত্রে সেগুলিকে ভৌগোলিক 
ক্রম অনুসারে বর্ণনা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন । স্থান-নামের বিকৃত উচ্চারণ ও লিপি- 
প্রমাদ সেকালেও ছিল--আজও আছে । কবির পরম্পর। প্রচলিত লিখিত বা 
অলিখিত কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন এবং ত৷ বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই লুপ্ত স্থতরাং 
এর মধ্যে এতিহাসিক জ্ঞান ব1 সত্যতা খু'জতে গেলে মঙ্গল কাব্যে মিলবে ন1। 


বাণিজ্য যাত্রা শুরু হয়েছিল উজানী নগরের অনতিদুরে 'ভ্রমরাদহ? হতে। 
হদাকৃতি ভ্রমবাদহ ছিল আধুনিক পরিভাষায় পোতাশ্রয়। অজয়-কম্থুর সঙগমস্থলে 
উজানীর মহাশ্বাশানের দক্ষিণে ছিল এর অবস্থিতি। অজয় নদের পলি সঞ্চয়ের 
ফলে চডায় পরিণত হয়ে কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত আব কিছুই এখন দেখা বাবে ন1। 
সওদাগরদের বাণিজ্যযাত্র! বিরতির সময় দহ বা হ্দাকৃতি এ জলাধারের জলে 
নৌকা ডুবিয়ে রাখার রীতি ছিল, তার প্রমাণ মেলে চণ্তীমঙ্গলে ঃ 


পূরব্ব হতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমন্বার জলে। 
ডুবুরী' লইয়ে সাধু গেল তার কুলে ॥” 


মুকুন্বরামের “চণ্তীমঙগল* বহুল প্রচারিত গ্রন্থ ; কিন্তু বিভিন্ন পুথি অবলম্বনে 
ছাপা সংস্করণগুলিতে স্থানে স্থানে পাঠভেদ রয়েছে । বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণগুলির 
মধ্যে বঙ্গবাসী, বস্থমতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য অকাদেমীর সংস্করণ 
উল্লেখযোগ্য । বিপ্রদদাসের “মনসাবিজয়* স্থকুমার সেনের সম্পাদনায় এশিয়াটিক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। 


জলপথ-পরিচিতি ২৩৩ 


চণ্তীমঙ্গলের পুিতে পাঠভেদের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ 
একটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। উদ্বাহরণম্বূপ উল্লেখ করণ যায় ষে,__ 

১। দক্ষিণে ললিতপুর সম্মুখে ইন্জ্রাণি-_-কলিকাতা বিশ্বং সং। 

২। ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণি-__বস্থমতী সং। 

৩। ভাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণি__সাহিত্য অকা: সং। 
এন্থলে যৎসামান্ত ভৌগোলিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ললিতগুর 
নামধেয় গ্রামখানি বর্তমানে কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ নলিয়াপুর (জে, এল 
নং ১১৪) নামে পরিচিত এবং ইন্দ্রাণী নগরীর অবস্থিতি ছিল কাটোয়া-দাইহাটের 
মধ্যবতী বিবিহাটে, যাব সর্বসম্মত প্রমাণ মিলেছে ইন্ত্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের 
অবস্থিতির কারণে । উজানী হ'তে অজয় নদের খাত ধরে কাটোয়ার পথে নদীর 
উত্তর ভাগে অর্থাৎ বামে ললিতপুর বা নলিয়াপুরের অবস্থিতি এবং ইন্দ্রাণীনগরসহু 
সমগ্র ইন্দ্রাণী পরগণ।, নদীর দক্ষিণে বা] ডাইনে। বনু অন্ুুসঙ্ধান করেও নদীর 
দক্ষিণ ব1] ডাইনে এ নামে কোন প্রাচীন গ্রামের সন্ধান জান যায় নাই। তাছাড। 
কোন অবস্থাতেই “বাষেতে ইন্দ্রাণি' হতে পারে না। অথচ সুকুমার সেনসহ 
সমস্ত সম্পাদিত সংস্করণেও এই উপ্রেখ পাওয়া যায়। উধনপুর ( উদ্ধারণপুর ) ও 
নৈহাটা যে শাকাই ঘাট হতে স্বল্প দুরে অবস্থিত, তা মুকুন্দরামের বর্ণন। ও স্থানছয়ের 
ভৌগোলিক অবস্থানও এ প্রমাণ করে । এক্ষেত্রে পাঠ হওয়া উচিত ছিল-_«বামেতে 
ললিতপুর ভাহিনে ইন্দ্রাণি।” কিন্তু ডাইনে ললি'তপুরের উল্লেখ সর্বক্ষেত্রেই থাকায়, 
য1লিপিকরের প্রমাদ বলে মনে কর] অন্্রচিত। সে কারণে মন্তব্য কর যায় যে, 
বিভ্রান্তি মুকুন্দরামের__লিপিকার প্রমাদ নয়। 

বিপ্রদাসের বিবরণে নদীয়ার উল্লেখ ব্যতীত অপর কোন সংবাদ জান? যায় 
না। অবশ্ঠ তীর সময়ে দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীচৈতন্যদেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার 
সম্তাবন। না থাকায় তিনি অন্যান্ত স্থানের হ্যায় নদীয়া উল্লেখ করেছেন। 
কাজির বিচারালয়, টোল ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাসস্থান ভিন্ন নদীয়ার প্রসিদ্ধির 
প্রমাণ পঞ্চদশ শতকে কিছুই মেলে না। কিন্ত মুকুন্দরাম নদীয়ার অবস্থিতির যে 
বর্ণন। দিয়েছেন, তাতে পাওয়। যায়--“বাম ভাগে নবদ্বীপ ডাহিনে পাড়পুর” বা 
“বাম ভিতে নদীয়। বাহিনে (ডাহিনে ?) পাড়পুর |» শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের 
ফলে নবদ্বীপ বা নদীয়৷ নগরীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রথাগত- 
ভাবে মুকুন্দরামও ঠতন্যচরণে প্রণাম জানিয়েছেন । জেমস্‌ রেনেলের মানচিত্রে 
দেখা যায় যে, নবন্থীপের উত্তরে ররামচন্জরপুরে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে শহবের পূর্ব ও 
পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পুনবার সমুন্্রগডের উত্তরে ছুটি শতরোতের মিলন ঘটেছিল। 
১৮৩২ শ্রীস্টাবে হারকোলেটের নকসাময় একই নিদর্শন পাওয়। যায়। পরবতীকালে 
আলোচ্য ধারাটি বিল ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 

বিপ্রদাসের বপনায় আছে--*খডদহে শ্রীপাট করিয়। দগডবত।* প্রসঙ্গতঃ 
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উল্লেখ কর যায় যে, শ্রীচৈতন্তদেবের তিরোধানের পর নিত্যানন্দ, জাহুবী ও বস্বধা 
দেবীকে বিবাহ করে খড়দহে শ্রীপাট স্থাপনপূর্বক বসবাস করেন। তা*হলে ১৫৩৬ 
্স্টাবের পূর্বে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তদেবের তিরোধানের পৃরে প্রতিষ্ঠিত “খড়দহে শ্রীপাট” 
বিপ্রদাসের এই উ্জি সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। 

“মনসাবিজয়* ও “চণ্ীমজলে কলিকাতার উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে 
করেন যে, কলিকাতার নামের অংশটি পরবতাঁকালে সংযোজিত হয়েছিল। এর 
বিরুদ্ধ প্রমাণ হিসাবে বল। যায় যে, আইন-ই-আকবরীতে বণিত সরকার সাতর্গাও- 
এর অন্তর্গত কলিকাতা পরগণ। ও ভিহি কলিকাতার পত্তন ১৬ খ্ীস্টাব্দের পূর্বেই 
হয়েছিল।*» তাছাড়া রেজাবিবির নামাঙ্কিত সমাধিফলক ও গরু নানকের 
অত্র স্থানে আগমনের কাহিনীর সঙ্গে নবম শিখগুরু তেগবাহাছুর কতৃক বড়বাজারে 
বড় শিখসঙ্গতের প্রতিষ্ঠা হতে কলিকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।৩* “কালিকা 
মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি কৃষ্ণচরাম দাসের পিতামহ মদনমোহন নিমত। 
নামক পল্লীতে স্বর্ণবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার কলিকাতার বহুবাজার 
পল্লীতে যে বসবাস করতেন একথার উল্লেখ কবি করে গেছেন । কৃষ্ণরাম কর্তৃক 
১৬৭৬-৭৭ শ্রীস্টান্ে রচিত কালিকামক্গল কাব্যে আছে-- 

“সপ্তগ্রাম সরকার কাঁলকাতা নাম তার 
পরগণা অনুপম ক্ষিতি 

সাবর্ণ চৌধুরী জায়  সর্বলোক গুণগায় 
পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী ॥৮৩১ 

সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের “ভাষণ ভাগবত গ্রস্থের ১ম স্কন্ধের রচনাকাল 
১৬৭৯ গ্রীস্টাব এবং এ গ্রন্থে তার বংশপরিচয় হল-_“কলিকাতা৷ ঘোষাল বংশে 
কঞ্জানন্দের” পুত্র রামচন্দ্রের মধ্যমপুত্র সনাতন ঘোষাল। বর্তমান ফোর্ট উইন্য়াম 
দুর্গ প্রতিষ্ঠার পূর্বে গোবিন্দপুর গ্রামে শেঠ-বসাকরা বসবাস করত। তাছাডা এই 
অঞ্চলের কোন গুরুত্ব না থাকলে জোব চার্ণকও হ্ুতানটাতে বসবাসের জগ পালিয়ে 
আসতেন না। 

কলিকাতা অতিক্রম করার পর উভয় কবির বর্ণনায় কালিঘাটের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বর্তমান ভাগীরথী খাতের পূর্বভাগে ছু'টি প্রাচীন খাতের চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি ফোর্ট উইলিরম হূর্গের দক্ষিণে ফুল ধার! হতে নির্গত 
হয়ে কালীঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত এবং দ্বিতীয় ধারাটি খিদিরপুর হতে 
প্রবাহিত দক্ষিণমুখে ছত্মরভোগের উদ্দেশ্তে খাত স্থপতি করেছিল। এই খাতটি 
জনশ্রতিতে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত। গঙ্গার অপর একটি ধার! ভ্বিবেণী হতে 
নির্গত হয়ে হুগনী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে '881411,-এর 
নিকটে বর্তঘান ভাগীরথীব খাত ধরবে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে । এই খাতটি 
সরস্বতী নদ্দী নামে পরিচিত। আরও পুরুব কান! দামোদবের খাতে সরন্বতীর 
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প্রবাহপথ ছিল। গন্গ। ব1 ভাগীরথীর খাত ও সরম্বতীর খাত ছিল পৃথক অথব। কোন 
ক্ষীণ স্বোতপথের হবার! নদী দুটি যুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতকে অর্থাৎ প্রায় ৩** বছর 
পূবে ওলন্দাজগণ ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণ হতে সাকরাইল পর্যন্ত শুফ খাতটি 
সংস্কার করে ভাগীরথীর প্রবাহপথকে প্রশস্ততর করায় উক্ত কাধের আংশিক 
ফলম্বপ আদিগঙ্গার ধারাকে দ্রুত লুপ্ত খাতে পরিণত করতে ত্বরান্বিত করে। 
আবার অনেকের মতে, নবাব আলিবদর্খীর আমলে চড়াটি কাটানে। হয়েছিল। 
বেতডের উল্লেখ থাকায় অনুমান কর! যায় যে, পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে আদিগঙ্গার 
খির্ধিরপুরেএ খাতটি প্রবল ছিল। মৃকুন্দরাম বালিঘাট বা বালিঘাটার উল্লেখ 
করেছেন। সম্ভবত: ভাগীরধী-সবস্বতীর মধ্যবতাঁ অঞ্চলে খনিত চড়াব্র কোন 
একটি অংশ বালিধাটা! নামে পরিচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায় যে, নিয় 
ভাগীরথীর খাত নামে পরিচিত অংশটি হল প্রাচীন সরম্বতীর খাতে প্রবাহিত 
ভাগীরথীব জলধার।। 

বিপ্রধাসের প্রায় ৩০* বছর পূর্বে লক্্ণসেনের ২য় বাজ্যাক্কে (১১৮০ খ্রীস্টাব্ধ ) 
রচিত গোবিন্দপুর তাত্রশাননে উল্লিখিত আছে-_বথা: শ্রীবর্ধমানতৃত্বনস্তং পাতি__ 
পশ্চিম খাটিকায়াং বেতড্‌ড--চতুরকে পূর্বে জাহুবী [ স্তর] বস্তী অর্ধপীমা"। শালন- 
ভুক্ত গ্রামের--“উত্তরে ধর্মনগর সীমা”।৬ ধর্মনগর হুল বারুইপুর থানার 
অধীনস্ক বর্তমান ধামনগর। ধামনগরের দক্ষিণে বিদ্বারশাসন গ্রাম এবং এর 
পূর্বে জাহুবী প্রবাহিত। গোবিন্দপুর তাত্রশাসন হতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওঘ যাচ্ছে যে, দশম-একাদ্শ শতকে গঙ্গার জলধারা আদিগঙ্গার খাতে প্রবাহিত 
হত এবং এই অঞ্চলটি বর্ধমানভূক্তির অধীনস্থ হওয়ায় সঙ্গত কারণে অনুমান কর" 
যায় যে, এ সময়ে সরন্বতীর ( বর্তমান ভাগীরথীব্র) ধাব। ক্ষীণ ছিল। এ প্রসঙ্গে 
কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেছেন৩৪ যে, আদিগঙ্জার পশ্চিম তীর অঞ্চল ছিল বর্ধমান- 
ভক্তির অন্তর্গত এবং পূর্বতীর ও লক্ষ্মণসেনের স্বন্দরবন তাত্্রশাসনে উল্লেখিত খাড়ি 
অঞ্চল ছিল পৌগু,বর্ধনতূক্তির অধীনস্থ । এ সময়ে সরম্বতীর জলধার1 হাস 
পাওয়ার জন্য চব্বিশ-পরগণ! জেলার পশ্চিমাঞ্চল, হাওডা ও মেদিনীপুর জেলা 
বর্ধমানতুক্তির অধীনস্থ ছিল এবং একই কারণে এতদঞ্চলকে দক্ষিণ-রাঢ জনপদের 
অন্তর্গত ভূখণ্ড হিসাবে ধর! যেতে পারে । ২৪-পরগণ1 জেলার মাইনগরের দক্ষিণ- 
রাঢ়ী কায়স্থগণের প্রাচীন বসতি তার পরোক্ষ প্রমাণ। 

যাইনগর পার হয়ে নাচনগাছা, বারাসত ( দক্ষিণ), ছত্রভোগ, হাথিয়াগড়, 
সঙ্কেতমাধব আতিক্রম করে পশ্চিমমূখে নদীর প্রবাহপথ কাকমীপ অঞ্চলে দুর্জয় 
মগর। বেয়ে সাগরসঙ্গমে প্রবেশ করেছে । আলোচ্য ক্ষেত্রে মগর বা? মগরা কোন 
স্থান-নাম নয়। আভিধানিক অর্থে গভীব জলাশয়কে মগর ব1 মগর' বলা হয়। 
নদী যে স্থানে সাগর বা অন্ত কোন বড নবীতে মিশেছে, সেই সকল গভীব স্থানকে 
মঙ্জলকাব্যের কবিব্া! মগর। নামে অভিহিত করেছেন। 
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মৃকুন্দরাম ও বিপ্রধাস উভয়েই মগর1 অতিক্রম করে পুরী হয়ে দক্ষিণ পাটন 
যাত্রার উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ এ সময়ে সম্ভবত: গভীর সমুদ্রের পথ পরিত্যাগ 
করে অগভীর সমুজ্পথে ব1 তীরভূমির নিকট দিয়ে পালতোলা নৌকায় সিংহল 
্বীপে যাওয়ার রীতি ছিল। বিপ্রদাসের বর্ণনায় ওড়িশা অঞ্চলের অধিবাসীগণের 
এক উপজাতি গোঠীর অদ্ভুত আচরণের বিষয় জান! যায় £__ 
“কিরাতের দেশ দিয়! ঠাদে। রাজ] জায় 
জীয়স্ত মান্ধষ ধরি তারা সভে খায়। 
অশ্ব মুখ গজ মুখ বাহিল পাটন 
এক ঠেজিয়ার দেশে করিল গমন |” 
বিপ্রদাসের বনু পূর্বে 'পেরিপ্লাস মরিস ইব্িজ্রিয় গ্রন্থের নাবিকের বর্ণনায় জান। 
যে, দর্শার্ণ জনপদে (কলিঙ্গ হতে মধ্যভারত পর্ধস্ত ) নরমাংসভোজী এক গোঠীর 
মনখমগ্ডল ছিল অশ্বমনতডের ন্যায় ।৩৫ 
মনসাবিজয় ও চণ্ীযঙ্গল অবলম্বনে অজয় ও গঙ্গা-ভাগীরথীর ধার1 বর্ণন। 
প্রসঙ্গে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রাঢ ও দক্ষিণবঙ্গের বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থানের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কলিকাত! ও পার্খববতা অঞ্চলগুলি বাদ দিলে গ্রাম-বাংলার 
একদ। খ্যাত স্থানসমূহ বর্তমান মানচিত্রে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় অধুনালুপ্ত বা 
বিস্বত। সে কারণে মধাযুগের প্রসিদ্ধ স্কানসমৃহের অবস্থিতির পর্ালোচনা করার 
বথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা! আছে । উজ্ানীর অন্তর্গত ভ্রমরাদহ হতে সাগরসঙ্গম পর্স্ত 
কবিছয়ের উল্লিখিত স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়। হল। 
* ভ্রমরাদহ (চ): মঙ্গলকোট, বর্ধমান-_-অজয়-কুম্ুর সঙ্গমস্থলে উজানীব 
শ্বশানভূমির দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। 
উজানী ( ম.চ)$ মঙ্গলকোট, বর্ধমান--অজয় নদের দক্ষিণ ও কুনুরের 
পশ্চিমে বর্তমান কোগ্রাম (৫০) লোকমুখে উজানী-কোগ্রাম নামে পরিচিত। 
চাকদ1 (চ)ঃ এইনামে ছ"ট গ্রাম আছে। যঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ 
চাকদহ অপেক্ষা বীরভূম জেলার নানুর থানার চাকদহ গ্রামটির সঙ্গে বাত্রাপথের 
'সামপ্ুস্ত অধিক। 
কুমারখালা (চ)ঃ বোলপুর, বীরভূম-_বর্তমানে কৃমির] গ্রামটি সম্ভবতঃ 
'অতীতের কুমারখাল] ব৷ কুমিরথাল] ৷ 
হাডিয়া (চ): পরিচয় অজ্ঞাত। 
থানাঘাট (চ)ঃ মঙ্গলকোটের উত্তরে নৃতনহাট এবং তার উত্তরে পুরাতন 
হাটে বাদশাহী সডকটি অজয় নদ অতিক্রম করে গৌড় পধনস্ত প্রসারিত ছিল। 
অতীতে সম্ভবতঃ এই স্থানে নদীর ঘাটে চৌকী ছিল, সে কারণে থানাঘাট নামে 
উল্লিখিত। 


* বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত কাব্োর নাম ও তারপর স্থান পরিচিতির জঙ্ক থানা ও জেলার উল্লেখ আছে। 


জলপথ-পরিচিতি ২৩শ' 


মৌন] (চ) £ পরিচয় অজ্ঞাত। 

গডপাডা (চ) £ বর্তমান নৃতনহাটের উত্তরে অবস্থিত। 

হুসনপুর (চ) £ নান্ুর, বীবভূম-_-অজয়নদের পশ্চিম তীরে ও বর্ধযান জেলার 
কাকড়। গ্রামের বিপরীত তীরে অবস্থিত। 

দৌলতপুর (চ): পরিচয় অজ্ঞাত। মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশে দেউলিয়। 
নামে একটি গ্রাম আছে। কিন্ত মুকুন্দরামের বর্ণনার সঙ্গে সামগ্রস্ত বিধানের জন্য 
দেউলিয়াকে গ্রহণ কর সমীচীন নয়। 

কাকন। (চ)ঃ মঙ্গলকোট, বর্ধমান__অজয় নদে পর্বতীরে বর্তমান 
কাকড়। (৮৪)। 

খাকস। (চ)ঃ মঙ্গলকোট, বর্ধমান-__বর্তমান কেওবস] (৬*)। 

গাঙ্গবাড়! (5): নানু, বীরভূম-_-অজয় নদের পশ্চিমতীরে গঙ্গালাড়। গ্রাম । 

কুলীনপাড। (চ)--পরিচয় অজ্ঞাত। 

কৃঙরপুর (5) মঙ্গলকোট, বর্ধমান--অজয় নদের পূর্বভাগে বর্তমান 
কৌয়ারপুর (*৬)। 

বাকুলে (চ)£ মঙ্গলকোট, বর্ধমান_-অজয়নদের পূর্বকূলে বর্তমান বাকুলিয়া 

গ্রাম (৮৩)। 

বেলেড়া (চ) ₹ কতুগ্রাম, বর্ধমান-__-অজয়ের উত্তর তীরে ধিন্বনাথ শিবের 
নামাগ্ুসারে বর্তমান বিব্বেশ্বর গ্রাম (৭৫)। 

চরকি (চ)ঃ কেতুগ্রাম, বর্ধমান_- অজয়ের উত্তর তীরে অবস্থিত প্রাচীন 
জনপদ, বন্ত1 কবলিত হওয়ায় আরও উত্তরে নুতন গ্রাম পত্তন হয়েছে (৭৬)। 

অঙ্গারপুর (5): কাটোয়া, বর্ধমান_চরকির বপগীত দিকে অজয় নদের 
দক্ষিণ তীরে এবং কাটোয়। হতে ১ কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত। 

রসই (চ): কেতুগ্রাম, বর্ধমান_বিন্বেশ্বরের ২ কিঃমিং দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় 
নধের উত্তর তীবে অবস্থিত একা» আচান ও বধিষু গ্রাম । 

সোনালিয়। (চ)5 কাটোয়।, বর্ধমান--কাটোয়। শহরের পশ্চিমে ও অজয় 
নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বতমান স্বানস। গ্রাম (১)। 

নবগ্রাম (5) £ কেতুগ্রাম, বর্ধমান-_-অজয় নদের উত্তর তীবে অবস্থিত (৯৩)। 

বাগ্তনকোনা (চ): কাটোয়া, বর্ধশান--কাটোয়া শহবের সন্নিহিত পশ্চিমে 
বাইগণকোল। (১২১) গ্রামটি বৈষ্ণবপ্দেব নিকট পবিত্র স্থান। 

সাকাহ (ম. চ)£ কেতুগ্রাম, বর্ধমান--কাটোয়ার বিপরীত দ্িকে অজয় নদের 
উত্তরতীরে শশাকাই গ্রামে মুশিদকুলি খ৷ একটি গড় নিপ্নীণ করেছিলেন । ১৭৬৩ 
ধ্ীষ্টাবে মীরকাশিমের লঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণেল কুটে এই ছুর্গটি ধবংস করেন । 

শিব। নদী (ম)£ শশাকাই-_এর পশ্চিমে কাদড় খাল বা শিয়াল নাল। অজয় 
নর্দে মিলিত হয়েছে। 


২৩৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


উধনপুর (5): কেতুগ্রাম, বর্ধমান--ভাগীরর্ীর পশ্চিমকুলে কাটোয়া হতে 
৫ কিঃমিঃ উত্তরে এই গ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গ্রীপাট। 

নৈহাটা (চ): কেতুগ্রাম, বর্ধমান--উদ্ধারণপুরের এক কি:মি: উত্তরে প্রাচীন 
নবহট্র। অনেক গবেষক তূলক্রমে উত্তর চব্বিশ-পরগণা জেলার নৈহাটা ও আলোচ্য 
স্থানকে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন । 

ইঞ্জ্াণী (ম. চ) £ সরকার স্থলেমানাবাদের অন্তর্গত একটি পর্গণা, যা! বর্তমান 
কাটোয়। থানার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। কাটোয়। ও দাইহাটের 
মধ্যবর্তী স্থানে ইন্দ্রাণী শহরের অবস্থিতির কথা জানা যায়। 
কাটোয়। (ম) £ ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কাটোয়] বা ক্টকনগর বা চম্পকনগরে 
শ্রীচৈতন্তদেব সন্গ্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও বাণিজ্য- 
কেন্দ্রিক স্থান । 

মণ্ডলঘাট (চ) 5 কাটোয়? শহরের দক্ষিণে পানুহাট ও একাইহাটের মধ্যবতাঁ 
স্থলে ভাগীরথীর তীরে মগ্ডলঘাট অবস্থিত ছিল। 

ললিতপুর (চ) £ কেতুগ্রাম, বর্ধমান__ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে উদ্ধারণপ,রের 
নিকটস্থ বর্তমান নলিয়াপ.ঝ (১১৪) অবস্থিত। 

ভাগুলিংহের ঘাট (চ)ঃ কাটোয়', বর্ধমান-দাইহাট শহরের পর্বপ্রান্তে ভূগ্ 
ব1 ভাগুসিংহ, অপভ্রধশে বর্তমানে ভাউ সিং নামে পরিচিত । ১৯২৩-সম্বৎ ব1 ১৩৯৭ 
খ্রীস্টাকে খোদিত একটি জৈন প্রতিমালিপিতে ( নৌপজী বা নবপদ ) ভূগুসিংহ 
নামক এক ব্যক্তির নাযোল্লেখ আছে । এককালে এই স্থানটি গঞ্জ বা ব্যবসা- 
কেন্জ্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 

মেটেরি (চ) £ কালীগঞ্জ, নদীয়_ঈীইহাটের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভাগীরথীর 
উত্তরতীবে মাটিয়ারী রামসীতা মন্দির ও কাসা-পিতলের বাসন নির্মাণের 


জন্য প্রসিদ্ধ। 
বেলনপুর (চ): পূর্বস্থলী, বর্ধমান--সম্ভবতঃ বর্তমান বেলেরহাট গ্রামের 


পূর্ব নাম। 
চণ্তীগাছ। (চ) £ পূর্বস্থলী থানার মেড়তলার পশ্চিমে বর্তমান চণ্তীপুর 
হতে পাবে। 

পূর্স্থলী (চ) : ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে পৃবধূলি ব' পূর্বধূল্যা নামক প্রাচীন 
গ্রামটি নবন্বীপের ৮ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সন্নিহিত চুপি গ্রামে অক্ষয় 
কৃমার ত্বত্ত ও কবি সত্যেন দত্তের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। 

নদীয়া! বা নবন্বীপ (ম.চ)ঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদীপ শহরটি 
ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কিন্তু পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে এই স্থান নদী 
পূর্বতীরেকছিল। অবরদামঙ্গলেও এর প্রমাণ মেলে-__ 


জলপথ-পর্রিচিতি ২৩৯ 


“রাজোব উত্তর সীম মুরশিদাবাদ। 
পশ্চিমের সীম। গঙগ! ভাগীরথী খাদ ।, 
নবছীপ শহর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যসীমার অন্তভূকক্ত হওয়ায়, ভারতচন্দ্রের রচনার 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গা নদী অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নবদ্ীপের পশ্চিমে 
প্রবাহিত হুত। 
হবিনাদি (চ): শাস্তিপুর, নদীয়_শাস্তিপুরের ৬ কি:মিঃ দূরে অবস্থিত 
হরিনদী গ্রামে গ্রীচৈতন্তদেবের আগমনের কাহিনী জান। যায় “ভক্তিরত্বাকর' গ্রন্থে 
একটি প্রচীন শ্রোশপথে ভাগীরথী পার হয়ে কালনার (অন্বুয়1) সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। 
অন্থুয়।(ম.চ) অর্থিকাকালনা মধ্যযুগে অন্ুয়ামূলুক নামে গুসিছ্ধ 
ছিল। শ্রীচৈতন্ত-গৌব*দাসের সাক্ষাৎকার, বববাকশাহ ও (হাসেন শাের 
মসজিদ, মোগল আমলের গড ও বর্ধমান বাজের নিম্িত অসংখ্য মন্দির ও 
সমাজবাডি কালনার পুরাকীতির' অন্যতম নিদর্শন । 
শান্তিপুর (ম. চ)ঃ কালনার বিপরীত তীরে অবস্থিত শাস্তিপুর ( জেল! 
নদীয়া! )। শ্রীঅদৈত্যাচার্ধের আবাসস্থল ও বৈষ্ণবগণের নিকট পবিত্র স্থান। 
উল] (চ) £ রানাঘাট, নদীয়া_রানাঘাটের ১৭ কিঃমিঃ উত্তরে বীরনগরের 
প্রাচীন নাম । দেবী উলাইচণ্ডী ও মুস্তাফী বংশীয়দের কয়েকটি সুন্দর “টেরাকোটা, 
শোভিত মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ । 
খিসম! (চ) : কিসিম। বা খিসম নামে কোন গ্রামের পরিচয় জানা যায় না। 
তবে কিসিম, কিসমতের অপতভ্রংশ হতে পারে। 
গুপ্থিপাড1 (ম. চ): বলাগড, হুগলী-_ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে এবং ব্যাণ্ডেল 
হতে ৩৫ কি: মি: উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান । 
মহেশপুর (চ): কালনা, বর্ধমান__বেহুল1 নদীর প্রাচীন খাতের নিকট 
অবস্থিত মহেশ্বরপুর গ্রাম! রেভাঃ লঙের বিবরণীতে জান] যায় কালনার পশ্চিমে 
গঙ্গার একটি প্রাচীন প্রবাহপথ ছিল । 
ফুলিয়া (ম*চ)ঃ শাস্তিপুর, নদীয়।--ভাগীরথীর পূর্বভাগে রানাদাট হতে 
১৪ কি:মিঃ দূরে এবং কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান ও হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠের 
জন্য প্রসিদ্ধ স্থান । 
হাতিকান্দ! (ম)ঃ বলাগড, হুগলী-_জীরাটের ২ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত 
একটি প্রাচীন গাম । সরকার সাতর্গাও-এর অন্তর্ভুক্ত হাতিকাদ। পরগণা (আইন 
২1১৫৪ ) এই অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল । 
কুলিয়। (চ): কল্যাণী, নধীয়া_কাচড়াপাড়। ষ্টেশন হতে ৫ কি:মি: উত্তর- 
পূর্বে শ্রীপাট কুলিয়! অবস্থিত। আলোচ্য কুলিয়াকে অপরাধ ভঞ্জনের পাটরূপে আখ্যা 
দেওয়া হলেও জয়ানন্দের রচনায় অপরাধ ভগ্নের পাট নামে ভূষিত স্থানটি যে 
নবহীপের নিকট বর্তমান সাতকুলিয়!, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


২৪০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হালিশহর (চ) £ বীজপুর, ২৪ পরগণ-জ্িবেণীর বিপরীত তীরে প্রাচীন 
কুমারহট্ট গ্রামথানি হালিশহর নামে পরিচিত। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে, হাবেলী- 
শহর পরগণার সদর কাধালয়রূপে স্থানটি হালিশহর "নামে পরিচিত হয়েছে। 
শ্রীচেতন্তের দীক্ষাগুর, ঈশ্বরপুরী ও সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমির 
জন্য এই স্থানটি বিখ্যাত। 

ত্রেবেণী (ম. চ) £ মগরা, হুগলী--ব্যাণ্ডেল ষ্রেশন হতে ৮ কি:মি: উত্তরে এই 
স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতী নামে ক্রিধারায় বিভক্ত হয়ে মুক্তবেণী তীর্ঘস্থানরূপে 
প্রসিদ্ধ । 

সপ্তগ্রাম (ম: চ): মগবা, হুগলী-ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হতে ৩ কি:মি: উত্তব- 
পশ্চিমে সরস্বতী নদীর লুপ্ত খাতের তীরে বর্তমান আদ্িসপডগ্রাম। 

হুগলী (ম)2 ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। 

ভাটপাড়া (ম)ঃ: জগদ্দল, ২৪ পরগণা-_সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমগ্ডলীর টোল, 
বাসস্থান ও মন্দিরে র জন্য ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধি বুকালের | 

গরিফা। (চ) £ নৈহাটী, ২৪ পরগণ।-নৈহাটী শহরের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন গৌরী 
পুরে, গৌরীয় শ্রীপাট স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান গৌরীয়পাট নামে অভিহিত হত 
এবং কালক্রমে অপভ্রংশে গরিফ। নামে পরিচিতি লাভ করে । 

বোবে। (ম): ভাগীবথীর পশ্চিমতীরে চুচুডা ও চন্দননগর শহরাঞ্চলতৃত্ত 
হওয়ায় পৃথক কোন অন্তিত্ব নাই। 

পাইকপাডা (ম) চন্দননগর, হুগলী-চালস জোসেফের মানচিত্রে 
( প্লেট নং ৫ )ভাগীবথীর পশ্চিমে তেলিনীপাড1 ও গোন্দলপাডার মধ্যবর্তীস্থানে 
পাইক পাডার অধস্থিতি ছিল। 

কাকিনাডা (ম): জগদ্দল, ২৪ পরগণা--কলিকাতা৷ হতে ৩৫ কি:মি: 
উত্তরে ভাগীরথীর পূর্বকূলে ভাটপাডার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন স্থান। 

মূলাজোড (ম): জগদ্দল, ২৪ পরগণা-শ্তামনগর ই্রেশনের সন্নিকটে 
অবস্থিত মূলাজোড গ্রাম নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক রচনা 
করেন। 

গারুলিয়। (যম): নওপাডাও ২৪ পরগণা--শ্যামনগর ষ্রেশনের সন্নিকটে 
অবস্থিত একটি প্রাচীন স্থান। 

গোন্দলপাডা (চ)$ চন্দননগর শহরের দক্ষিণাংশে গোন্দলপাডা নামক 
পল্লীর আজও অস্তিত্ব আছে। 

জগদ্দল (চ): ভাটপাড। শহরের অন্তভূরক্ত। 

দেগঙ্গ! (ম):ঃ ভাগীরথী তীর হতে প্রায় ৩* কি:মি: পূর্বে উত্তর ২৪-পরগণা 
জেলার দেগঙগার সঙ্গে জলপথ যাত্রার সামপ্রশ্য থাকে না। “দিখিজয় প্রকাশে” 


জলপথ-পরিচিতি ২৪১ 


বণিত আছে যে, কূলপাল দীর্ঘগঙ্জার ( সেওড়াফুলি দেগঙ্গায় ) ও তৎপুত্র অহীপাল 
মাহেশের রাজ হয়েছিলেন । চার্লস জোসেফ-এর মানচিত্রে (প্লেট নং-৫ ) 
বৈছ্যবাটির সন্গিহিত পশ্চিমে 07772 04৭ 00-র অবস্থিতি দেখ! ষায়। 

ন পাড। (চ)২ ২৪-পরগণা-_ভাগীরথীর পূর্বতীরে নওপাডা থানার সদর 
কার্ধালয়। 

ইছাপুর (ম. চ)ঃ গাইঘাটা, ২৪ পরগণা-_ভাগীরথীর পূর্বতীরে ও 
চাপদানীব্র বিপরীত দিকে ইছাপুর (৩৬), যোড়শ শতকে রাঘব সিদ্ধাস্তবাগীশের 
আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করে । 

ভভ্দ্রেশ্বর (ম): হুগলী-ভাগীরখথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত, ভভত্রেশ্বর শিবের 
নামানুসারে এটি একটি প্রাচীন স্থান । 

চাপদানি (ম): চন্দননগন শহরের অন্তর্ুক্ত হয়েও চাপদানি পলীটি স্বীয় 
অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে । 

নিমাইতীর্থ ( ম. চ) : শ্রীরামপুর,হুগলী--বর্তমান নাম বৈদ্যবাটি। চণ্তীমজলের 
বর্ণনায় জান] যায়, এই স্বানে নিম গাছে জব1 ফুল ( ওড় ফুল ) ফুটেছিল। 

বাকিবাজার (ম): বৈগ্যবাটির বিপরীত তীবে পলতা শহরের অন্তভূন্ত 
বাঁকিবাজারে জার্ধান নাবিকদের একটি ঘণটি ছিল। 

চানক ( ম): ব্যাব্রাকপুরের প্রাচীন নাম । ব্যারাকপুর শহরের মধ্যে চানক 
পল্লীর অস্তিত্ব এখনও আছে। 

বুডনিয়1 (ম): সরকার সঞ্যগ্রামের অধীনস্থ “বুডন পরগণণ?? হলে এটি 
সাতক্ষীরার নিকটে অবস্থিত হওয়। উচিত ছিল, কিন্তু এটি আলোচ্য জলপথ যাত্রার 
ক্ষেত্রে অসামপ্রস্তপূর্ণ বিবরণ। আবার “বুডনিয়! দেশ” শবের অর্থ হল, পলি সঞ্চয়ের 
ফলে যে ভূখণ্ড ধীরে ধীরে গডে উঠে।৩৬ অতএব এ অর্থে ২৪-পরগণণ, হুগলী 
অঞ্চলের নিম্নাংশকে বুড়নিয়। দেশ বলা যেতে পারে । 

আকনা ( ম) 2 শ্রীরামপুর শহবাঞ্চলভূক্ত একটি প্রাচীন স্থান । 

মাহেশ ( ম. চ)ঃ শ্রীরামপুর শহরাঞ্চলভুক্ত এই প্রাচীন পল্লী ঘ্বাদশ-গোপালের 
অগ্ঠতম কমলাকর পিপল্লাই-এর শ্রীপাট ও জগন্নাথদেবের রথযাজার জন্য বিখ্যাত । 

খড়দহ (ম. চ)ঃ£ কলিকাতার ২০ কিঃমিঃ উত্তরে এহ প্রাচীন পল্লীতে 
নিত্যানন্দের শ্রীপাট ও তৎপুত্র বীরচন্দ্র গোম্বামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যামস্থন্দর বিগ্রহেন্র 
বিশেষ খ্যাতি আছে। 

নিসিড়। ( ম )$ হুগলী--ভাগীএথীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন খবিবাটি গ্রাম । 

কোন্নগর ( ম. চ) ঃ উত্তরপাড়া, হুগনী-_ভাগীরখীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত খাবি 
অরবিন্দের ঠপশ্রিক বাসস্থান, অধুনালুগ্ত দিনেষার কোম্পানীর ভক, ঘ্বাদশ-শিবমন্দির 
ও আনন্দময়ী কালী বিগ্রহের জন্য এই স্থানের বিশেষ খ্যাতি আছে । ডঃ স্বকুমার 
সেন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে কোঙরনগরের উল্লেখ আছে। 


১৩ 


২৪২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্থখচর (ম): খড়দহ, ২৪ পরগণা--আগড়পাড়ার নিকটবর্তা একটি 
প্রাচীন পন্থী ৷ 

কুচিনান (চ)ঃ পরিচম্ব অজ্ঞাত) তবে বেলেঘাটার নিকট কুচিনান পল্লীর 
অস্তিত্ব জান! বায়, বা আলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক । 

আড়িয়াদহ (ম)ঃ দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত এই প্রাচীন পল্লীতে দেবী 
আছ্যাশক্কির বিগ্রহ প্রতিষ্িত। * 

ঘুস্থাড়ি ( ম) £ বালী, হাওড়া--বালীর দাক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্পী। 
ঘুক্বডির ভোটবাগানে হেস্টিংসের আমলে তিব্বতীয় ও দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের 
মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

চিক্রপুর (ম.চ)$£ বাগবাজার খালের উত্তরাংশ চিত্রপুর ব৷ চিৎপুর পল্লীতে 
চিতেশ্বর প্রসাদের সর্বমঙগল] মন্দিরের জন্য খ্যাত ছিল। 

সালিখ। (চ)ঃ হাওড়া শহর পত্রনের পূর্বে সালকিয়া বা সালিথ! ছিল একটি 
বিখ্যাত গঞ্জ, নদী-বন্দর ও যোগাযোগ কেন্দ্র। 

কলিকাতা। (ম. চ)£ আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত কলকাতা। মহলের 
কার্ধালয় ডিহি-কলকাতাই বর্তমান প্রাসাদ নগরী, তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী 
কলিকাতা । ১৭৭২ শ্রীপ্টার্ব হতে এই শহুর স্থুবা বাংলা তথ ভারতবর্ষের বাজধানী 
ছিল। 

বেতড় (ম. চ)£ শিবপুর, হাওড়া--ভাগীরথীর উত্তর তীরে ও শিবপুরের 
দক্ষিণে অবস্থিত। লক্ষমণসেনের তাত্রশাসন, সিজার ফ্লেডারিকের বিবরণ ও দেবী 
বেতাইচণ্ী বেতড়কে বিখ্যাত করে রেখেছে । 

বালীঘাটা (চ)$ বর্তমান ফোট উইলিয়ম ও €বেতড়েব যধ্যবতাঁ অংশে একট! 
চড়ার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়। যায়। সম্ভবতঃ খিদিরপুরের দক্ষিণে চড়! সংলগ্ন 
ভাগীরখীর তীরে কোন স্থান বালিঘাট নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে এই চড়া 
কাটানোর ফলে স্থানটি লুপ্ত হয়েছে। 

কালিধাট (ম. চ)ঃ কলিকাতা শহুরাঞ্চলভূক্ত আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত 
কালিঘাট পল্লী কালী বিগ্রহ ও নকুলেশ্বর ভৈরবের জন্য বিখ্যাত। 

ধনগ্ড ( ম. চ) £ডাঃ দেবাশিস বস্থু মনে কষেন, রেসকোর্সের পশ্চিমাঞ্চল 
ধলগ্ড নামে পরিচিত ছিল। বিপ্রদধাস ও মুকুন্দরামের প্রকাশিত গ্রন্থে 'ধনশ্'-এর 
উল্লেখ আছে। বাত্াপথের তৌগোলিক ক্রম অনুসারে বেসকোর্সের নিকটস্থ স্থান 
ধরলে সঙ্গতি রক্ষা হয়। 

হিমাই (চ): সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণে আছে--“হিমাঞ্চি বামেতে বহে 
হিন্কুলির পথ”; কিন্ধ বস্থমতী সংস্করণে পাওয়া যায়--“ডাহিনে ছাড়িয়া যায় 
হিজুলির পথ.।” হিমাই-এর পরিচিতি অজ্ঞাত। 

ধনস্থান ( ম )ঃ বারুইপুর, ২৪ পরগণা-_সম্ভবতঃ বর্তমান ধনবেড়িয়] (৫ )। 


জলপথ-পর্িচিতি ২৪৩ 


কোদালিয় (ম): বারুইপুর, ২৪ পরগপা--মালঞ্চ গ্রামের ২ কিঃমিঃ উত্তরে 
এবং আদিগঙ্গার খাতের পূর্বতীবে অবস্থিত । 

বারুইপুর (ম): আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত বারুইপুর-আটিসর1 বৈষাবদের 
নিকট পবিত্র স্থান । 

বৈষ্ণবঘাট। (চ): গডিয়ার নিকটে টা নালার উত্তরস্থ পলী। 

মাইনগর (চ)ঃ বারুইপুর, ২৪ পরুগণা--কলিকাতা হতে ২০ কিঃমিঃ দ্বরে 
মক্লিকপুর ্টেশনের সন্িকটে মাইনগরের অবস্থিতি। এই গ্রাম মালাধর বন্থ হতে 
স্থভাষচন্দজ্র বনু পর্যন্ত দক্ষিণ রাট়ী বন্ুজ কায়স্থগণের আদি বাসম্বান। 

নাচনগাছণ €(চ)£ জয়নগর, ২৪ পরগণা--বর্মান শ্্ধপুরের প্রাচীন নাম। 

বারাসত (চ)$ জয়নগর, ২৪ পরগণা-_-এই গ্রামখানি দক্ষিণ বারাসত নামে 
পরিচিত। দক্ষিণ বারাসত ও সংলগ্ন সরিধাদহ গ্রামে আদিগঙ্গার লুগ্তখাতে 
বনু প্রাচীন মুি আবিষ্কৃত হয়েছে । 

ছত্রভোগ (য.চ): মথুরাপুর, ২৪ পরগণ1--কলিকাতা হতে ৫৫ কিঃমিএ 
দুরে মথুরাপুর রোড রেলট্েশনের নিকট চক্রতীর্ঘ ব৷ ছত্্রভোগ অবস্থিত। পুৰ্ী 
গমনকালে শ্রীচৈতন্তদেব চক্রতীর্থে অন্থুলিঙ্গ শিব দর্শন করেন । 


হেতেগড (ম.চ)£ মথুরাপুর, ২৪ পরগণা-__লক্ষ্মীকান্তপুরের নিকট জটার 
দেঁউল এবং টার দেউলের নিকটে হেতেগড বাঁ হাধিয়াগড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার 
ছিল বলে অনুমান কর। হয়। হাথিয়াগড় ও গোড়াই গাজী সম্পর্কে বু লোক- 
কাহিনী প্রচলিত আছে। 

সঙ্কেতমাধব (ম. চ) মথুরাপুর, ২৪ পরগণা--লম্্মীকান্তপুরের নিকট 
মাধবপুর গ্রামে সন্কেতমাধব নামে কষ্টিপাথরে নিমিত এক চতুর্ভ,জ বিষুমৃত্তি 
আছে এবং অন্যান্য মঙগলকাব্যগুলিতেও সঙ্কেতমাধবের উল্লেখ আছে। 

সঙ্গম (ম.চ): সাগরছীপের উত্তরাধশে আদিগঙ্গ। যেখানে বঙ্গোপসাগরে 
মিশেছিল। মঙ্গলকাব্যের বিবরণ হতে জান! যায় ফে, মাধবপুর হতে পশ্চিমমুখী 
একটি ধারা কাকমীপেব্র নিকট মগরার স্থষ্টি করেছিল ব1 কাকম্বীপের নিকটবর্তী 
যোহনাঞ্চল মগর। নামে পরিচিত ছিল। 

হিজুলী (চ)ঃ থেজুরী, মেদিনীপুর--রস্ুলপুর নদের যোহনায় অবস্থিত 
একটি সামুদ্রিক বন্দর । বেনেলের মানচিত্রে [11৩115৩ নদীর তীরে [10)৩11৩৩-র 

অবস্থিতি। 
মেদিনীমল্প ( চ)ঃ ২৪-পরগণ। জেলার একটি প্রাচীন মহল । 
বিরখান। (চ)$ সম্ভবতঃ নামখান। অঞ্চল। 


* মস্পমনসাবিজয়-_বিপ্রদাস পিপল্লাই । 
চস্চণ্তীমঙগল-_মূকুন্দ চক্রবর্তী । 


২৪৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


ধুসদত্তের বাণিজ্যযাত্রা ঃ 

বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামকে অনুসরণ করে মধ্যযুগের অপর একজন কবি মুকুন্দ 
মিশ্র জলযাজার বর্ণনা করেছেন তীর “বাস্থলীমঙ্গল” কাব্যে । বর্ধমানে বণিক 
বসতির পরিচয় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে-- 

“বদ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধূসদত। 

সর্ধজনে গায় যার কুলের মহত্ব।” 
মুকুন্দ মিশ্রের আখ্যানভাগের নায়কের নাম ধুসদত্ত এবং তার নিবাস ছিল 
বর্ধমানে। সম্ভবতঃ এ সময়ে বর্ধমান শহরটি ছিল লাকুড়ডিহি-কাঞ্চননগরকে 
কেন্দ্র করে। দামোদর ও বাক1 নদীর বন্তার ফলে জনবসতি ক্রমশঃ সরে এসেছে 
এবং মোগল আমলে নৃতনগঞ্জ, রাধাগঞ্জ ও পুরাতনচক এলাকা ছিল অত্যন্ত জাক- 
মক পূর্ণ। আরও পরে ক্রমশঃ পূর্বে শহর পত্তন ও বিস্তার লাভ করায় পুরাতন 
অঞ্চল ক্রমশঃ শ্রাহীন হয়ে পড়ে । প্রাচীন অঞ্চলই ছিল আদি বর্ধমান শহর, যেখানে 
বর্ধমানের রাজার। তাদের প্রথম বসাঁতি স্থাপন করেছিলেন । 

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র বণিত জলপথযাত্র। প্রসঙ্গে জান যায় যে, এ সময়ে 
আলোচ্য জলপথটি ছিল বতমান দামোদর, কানাদামোদর, দ্বারকেশ্বর নদের 
নিয়াংশের প্রবাহপথ ধরে তাঅলিপ্ত পর্ষস্ত। দামোদরের প্রবল জলবাশি ভেদ 
করে বাণিজ্যতবরণীসমুহ যাতায়াত করত । তবে যাত্রাপথের শিয় পায় সম্পর্কে 
কিছু কৌতুহল থেকে যায়। দ/মোদরের জলগ্রবাহ নাগঞ্জিকুলির পর অবস্মাৎ 
ডানদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে রূপশারায়ণ ব। দ্বাবকেশ্ববের তীরে মানকৌর 
হয়ে তাঅলিপ্ত পোরয়ে সাগর সঙ্গমে মিলিত হওয়ার বর্ণন। পাওয়] যায়, অথবা কবি 
ইচ্ছাকৃতভাবে তাআ্রলিপ্তের ন্যায় বিখ্যাত গাণকে তার খনার সঙ্গে যু করার জন্য 
এভাবে উল্লেখ করেছেন। ভন. ডেন, ব্রথকের মানচিত্রে পাওয়া] যায়, কাসাই নদী 
গ81079011-র উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরখীতে মিশেছে এবং বর্ধমান হতে 
দৃক্ষিণমুখী প্রবাহপথ কৃষ্টি করে 1877৮০11-র পশ্চিমে (সম্ভবতঃ নারায়ণগড়) কাসাই- 
এর সঙ্গে মিলিত হয়ে পাত্রঘাটা ব1 পাথরঘাটা নদী নামে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরখীতে 
মিশেছিল। ব্রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, কাসাই নদীর উত্তরমুখী খাতটি 
মানকৌর-এর ৮ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে বপনারায়ণ নদে মিলিত হয়েছে এবং 
দামোদর ও বপনাবায়ণ নদের সঙ্গে ২-৩টি গৌণ খাত মারফৎ যোগাযোগ ছিল। 
সম্ভবতঃ আরও ২*০/২৫* বছর পূর্বে গৌণখাতগুলিও প্রবল ছিল। 

“বান্থলীমঙ্গলে” বণিত ধূসদত্ত ও গুণদত্ত ছিলেন বাণক সমাজের প্রতিভূ ব্যক্তি 
এবং তীার্দের বসবাসের স্থান ছিল বর্তমান কাঞ্চননগরে, য1 বর্ধমান নামে পরিচিত 
ছিল। কাঞ্চননগরের সঙ্গিকটে ( সম্ভবতঃ কাঠগোলাবর ঘাটে) দামোদরের তীরে 
অবস্থিত ছিল বর্ধমানের নদী-বন্দরটি। বর্ধমান অতিক্রম করে বড়সউল গ্রাম, যা 
শর্তিগড বেল ষ্টেশনে হতে ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণে বততমানে বড়শুল নামে পরিচিত। 


জলপথ-পরিচিতি ২৪৫ 


বডশ্রলের পর দ্ামোদরের দক্ষিণ তীরে জামালপুর থানার অধীনস্থ জামদহ ব। 
জামদ। গ্রাম। এরপর দেবখাল ও দামোদর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে বেউরগ্রাম, 
যার বর্তমান পরিচিতি হল জামালপুর থানার অধীনস্থ বেড়ুগ্রাম। বেড,গ্রামের 
৩ কিঃমিঃ দূরে জামালপুর থানার দেপিমাবাদে কান! দামোদর নির্গত হয়ে বার 
পথে প্রাচীন দামোদর হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। সেলিমা- 
বাদের ২ কিঃমিঃ পূর্বে কানানদ্ীর উত্তর তীরে অবস্থিত জামালপুর থানার 
হিরণ্যগ্রাম অতিক্রম করার পর সওদাগরদের বাণিজ্য তরণী ক্রমশঃ দক্ষিণে চলতে 
থাকে এবং আলোচ্য থানার অধীনস্থ গোপীকাস্তপুর মৌজায় নররক্তপিপাস্থ 
রুষ্কিণীদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র রস্ষিণী মহুলায় (রঙ্কিণী মহল) উপস্থিত হয়। শক্তি 
দেবী যথায় ক্ষেত্রদেবী, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শিবের অধিষ্ঠান বাঞ্চনীয় এবং 
বণিকদের আরাধা দেবতা শিবকে পৃজ1 করে বাণিজ্যবহরটি জাডগ্রামের (চক- 
দিঘির দক্ষিণে) দিকে এগিয়ে যায়। জাডগ্রামের প্রসিদ্ধি বহুক্কাল ধরে চলে 
আসছে কালুরায় নামে বিখ্যাত ধর্মঠাকুরের জনন । হুগলী জেলার দেখীভ গ্রাম 
হাতে নিয়ে এসে কালুবায়কে জাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্থানীয় একটি 
গ্রাম্য ছভায় কালুরায়কে নিয়ে জাড়গ্রাম ও দেখীভের সম্বন্ধ নির্ণযম করা হয়েছে__ 
'জাডগ্রামের কালুরায় দিখীড়েতে বাডী। 
জামাজোডা হাসাঘোডা উত্তম পাগভী ॥” 

প্রস্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, জাযালপুর থানার টবুরাংশেই কানানদী ও কানা- 
দ্াঃমাদর পরম্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় কান] দামোদরের খাতটি প্রবল 
আকার ধারণ করে এবং এ খাত দামোদর নামে পরিচিত ছিল। 

নদীপ্রবাহ বর্ধমান জেলার শেষ সীম] মাধবপুর গ্রাম পার হয়ে হুগঙ্সী জেলার 
শ্ীরুষ্পুর গ্রামের পাশ দিয়ে বাস্থলীমঙগল বশিত দশঘর] গ্রামকে বামে রেখে 
দক্ষিণে প্রবাহপথের স্থষ্টি করেছিল। দশঘর1 একটি প্রাচীন ও বধিষু গ্রাম। সম্রাট 
শাহজাহানের রাজত্বকালে খাঞ্জা খা! নামক এক উচ্চপদস্থ বাজকর্ণচারী বর্ধমান 
জেলার কোটশিমূল ও হুগলী জেলার দশঘরা অঞ্চলে স্থীয় আধিপত্য বিস্তার করতে 
গিয়ে নিজের মৃত্যু বরণ করেছিলেন । শোন1 যায়, মোগলযুগে দশঘরায় দেশীয় 
পদ্ধতিতে কাগজ উৎপাদনের জন্গ প্রসিদ্ধিছিল। এখান হতে নদীপথে বৈছ্যপুয় 
যাওয়া যায়। বৈস্যপুরের অবস্থিতি হুল, তারকেস্বরের সন্নিহিত পূর্বে এবং কানা- 
দামোদবের পশ্চিমে । তেঘরার বণিককুদলর উল্লেখ মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে আছে। 

তেঘর! পার হয়ে হরিপাল থানার অধীনন্থ চণ্তীপুরকে বামে রেখে আলোচ্য 
থানার হবীপা ও দ্বারহাটার মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়ে নদীপথে জাঙ্গীপাড। থানার 
সদর কার্যালয় জাঙ্গীপাড়া গ্রামে যাওয়া! যেত। জাঙ্গীপাড়ার অবস্থিতি হল নদীক়্ 
দক্ষিণ তীরে। জাঙ্গীপাড়ার কয়েক কিঃমিঃ পূর্বে কানানদীর একটি শাখ। 
€কৌশিকী ব। ডাকাতে নদী নামে ডিঙ্গলহাটি গ্রামের উত্তরে কানা! দামোদরের সঙ্গে 
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মিশেছে । কবি বণিত নদীর বাম তীরে ভিজলহাটি এবং তার দক্ষিণে টাছয়া 
( চেচুয়। ) গ্রাম অবস্থিত এবং আরও দক্ষিণে হুগলী জেলার “বাঘাণ্ডা” গ্রামকে পূর্ব- 
ভাগে রেখে হাওড়া জেলায় কান দামোদর প্রবাহিত ছিল। বাঘাগ্তা অতিক্রম করে 
হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীনস্থ নাঞ্কুলিকে (বর্তমান নাইকুলিহাট ) 
পশ্চিমে রেখে দক্ষিণমুখী প্রবাহকে নিয়ে কবি বিভ্রান্ত হয়েছেন । কবির ভাষায়়--. 


“ধীরে ধীরে বাহিয়। এড়ায় দেবনদ” 
কিন্তু দেবনদ এ অঞ্চল অতিক্রম করার পর দেখ! গেল-- 


“আকাশ পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর। 
শুনিয়া জলের ভাক প্রাণ নহে স্থির ॥ 
কণধার্র বলে ভাই শুন ধৃসদত্ত। 

ইহার অধিক আছে জঙহূর্গ পথ” ॥ 


নদ্দীখাতটি নাইকুলি হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের 
নিকট দক্ষিণ-পূর্ধমুখে সিজবেড়িয়া ব1 উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীবথীতে মিশেছিল। 
করি প্রাচীন তাম্লিধকে যাত্রাপথে যোগ করাতে এরূপ বিভ্রান্তি ঘটেছে । অথচ 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের বহু পূর্বেই তাত্রলিগ্ত তার নৌবাপিজ্যের প্রসিদ্ধি হতে 
বঞ্চিত ছিল । 

অতীতে হাওড়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ বৃহৎ জলার 
অস্তিত্ব ছিল এবং এঁ জলাগুলিকে অবলম্বন করে বর্তমান দামোদর, মাদারিয়। খাল ও 
তর ক্ুত্র নদীপথের স্যঙি হয়েছিল। দামোদরের প্রবাহের ফলে পলি সঞ্চয়জনিত 
কারণে হাওড়া জেলার ভূমিভাগ ক্রমশঃ উ"চু হলেও কয়েকটি জলা তাদের পূর্ব 
অস্ভিত্ব বজায় রেখেছে। মনে হয় এক্ধপ একটি জলাকে জলদুর্গ নামে অভিহিত কর? 
কয়েছিল। হাওড়া জেলাবাসী তারাপদ সতরার মতে অতীতে নাইকুলি হতে 
বেগুয়ার বিল হয়ে দাদখানি দহের মধ্য দিয়ে কান দামোদরের একটি ধারার সঙ্গে 
কপনারায়ণ নদের যোগাযোগ ছিল। মুকুন্দ মিশ্র সম্ভবতঃ দাদখানি দহুকেই 
“জলদুর্গ' নামে উল্লেখ করেছেন। জলছূর্গ অতিক্রম করে রূপনারায়ণ নদের পূর্ব- 
তীরে আমতা থানার যমখানা (বর্তমান ঝামটে ) ও বাগনান থানার যানকৌর 
€(মানকুন্ব ) অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতের অন্ততম প্রসিদ্ধ বন্দর তাত্রলিগ্ডে 
পৌছে নাবিক-লম্করগণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে 1। 

তাত্রলিপ্ত পার হয়ে রূগনারায়ণ ও ভাগীরথী সঙ্গমস্থলের পর ভাগীরথীর 
গ্ভীক্ব খাত মগর ব1 মগরণ নামে মঙলকাব্যের কবিদের নিকট পর্ধিচিত। মগরের 
জমতিদুকে প্রঙ্গাসাগর বা সাগরম্বীপ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হতে গ্বীয় মহিম! 
ও খ্যাতি বহন করে চলেছে। সমুদ্রযাত্ার সঙ্গে মাধবপুরের সঙ্কেতমাধব ও. 
ছন্রভোখেন্র অন্থুলিঙ্গ শিষের কোন সম্পর্ক না পাওয়া গেলেও আদিগঙ্গার তীরে 
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সঙ্কেতমাধব নামক বিষু-বিগ্রহ ও চক্রতীর্থের অন্থুলি্গ শিবের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি থাকায় 
বহুদুর হতে এ দেবতাহয়ের ন্মরণে প্রণতি জানিয়ে সমুস্্রপথে সিংহল ব1 দক্ষিণ 
পাটনের উদ্দোস্টে যাস করাই ছিল এঁ যুগের ধর্মবিশ্বাস তথা সহজাত সংস্কার ।৩৮ 


বেছলার ভেল। বাত্র! £ 

সঞ্চদশ শতকে বর্ধমানের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত “মনসামঙ্গল 
কাব্যে অপর একটি জলপথের বর্ন আছে। মনসামজলে বণিত জলপথটির 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ সময়ে দামোদরের শাখানদীবূপে বীকা বা 
বঙ্ধেশ্বরী পূর্বমূখে প্রবাহিত হওয়ার পর মেমারী থানায় বাঁকা হতে অপর একটি 
শাখা গান্গুর নামে মেমারী ও কালন। থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। দামোদরের 
অপর একটি শাখা বেহুল! নামে পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় গাঙ্গুরের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে ভ্রিবেণীর উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছিল। আলোচ্য খাতগুলি অর্থাৎ গাঙ্থুর ও 
বেহুলার খাত স্থানে স্থানে লুপ্ত ও শু হলেও ১৯৪৩ খ্রীন্টাবের জুলাই মাসে প্রবল 
বর্ষণের সময় দামোদরের অধিকাংশ জলধার। এই পথেই নিফাসিত হয়েছিল । 

কবি ক্ষেমানন্দের জলযাত্রা বর্ণন1 নিছক কবিকল্পিত নয় এবং আলোচ্য 
অধ্যায়ে দামোদর, বাকা, বেহুলা, গাঙ্গুর ও বল্লুকা নদীখাতের বিবরণ হতে ক্ষেমেন্ 
বা ক্ষেমানন্দের বর্ণনার সমর্থন মিলবে । নদীতীরবর্তী স্বান-নামগ্ডলির ভৌগোলিক 
পরিচয় আজও প্রাচীন এঁতিহের সাক্ষ্য বন করে চলেছে । কবির বেছুল! যে 
শ্োতপথ ধরে কলার যান্দাসে ভেসে গিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে নাব্য নদীপথ। 
মৃত পতিক্রোডে বেহুলার ভেলাবাত্র প্রসঙ্গে নদীপথের একটি বাস্ভবচিন্র তিনি তুলে 
ধরেছেন। কালের আবর্তে নদীখাত লুপ্ত, শু অথব] দুরে সরে যেতে পারে, কিন্ত 
কবির লেখনীতে প্রাচীন খাতের নির্দেশ অবস্থাই ধর1 আছে । প্রাচীন খাতকে খুজে 
পেতে হলে নিষ্ঠাসহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হলে, সকল দোষ সেই কবিকেই 
বহন করতে হয়। কিন্ত যদি প্রকৃত তথ্যান্ুসন্ধানের পথ বেছে নিয়ে একাধে 
অগ্রসর হুওয়। যায় তাহলে দেখা যাবে যে নিছক কল্পনার ভিত্তিতে তারা নদীপথ 
বর্ণনার প্রসঙ্গ অবতারণ। করেন নাই । সত্য নিহিত আছে, কিন্তু অনুসন্ধানকার্ধ 
হল শ্রমসাধ্য ব্যাপার । 


ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাওয়1 যায় গলসি থানার ছবরাজপুর গ্রাম ( জে. এল, 
নং ৯) হতে যাত্রা করে কুকুয়াখালের জোতপথে দাযোদর-কুকুয়ার সঙ্গমস্থলে 
নবখণ্ড গ্রামকে বামে রেখে দামোদরের জলপথে ওঝাটি (বর্তমান জুজুটি ) পেরিয়ে 
বর্ধমান শহরে আস] যেত। তারপর দামোদরের প্রধান শাখ। (প্রাচীন প্রবাহ 
পথ ) বাকার খাত ধরে গোবিন্দপুর ও গাজপুব অতিক্রম করে নদী পৃ্মুখে প্রবাহিত 
হয়েছে। মেমারী থানার ভেয়েমগরণ গ্রামের নিকট বাকা নদীর শাখারপে 
গাঙ্ুর নদী নির্গত হয়েছে । গোবিন্দপুর হতে গাজপুর (বর্ধমান খানায় ) পার হয়ে 


২৪৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মেমারী থানার আমাদপুর ব1] আমদপুর গ্রামে নদীর প্রবাহপথ উত্তরমুখী হয়ে 
পুনরায় পূর্ব ও দক্ষিণ মুখে দেপুর ব] দেবপুরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। 

কবিন্ব বর্ণনায় অবশিষ্ট স্থানগুলি বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ 
এ সময়ে গাঙ্ছুরের জলধারা বেহুলার খাতে প্রবাহিত হত। বেহুল! নদীর উত্তর 
তীরে কালন। থানার অন্তর্গত হাসানহাটি গ্রাম এবং এর সন্গিকটে নারিকেল- 
ডাঙগা। নারিকেলডাঙ্গার দক্ষিণ-পূর্বে কালনা থানার টছ্যপুর গ্রাম । বৈদ্যপুর 
অতিক্রম করে মগর। থানার অধীনস্থ ীড়তলি ও গহরপুর অতিক্রম করে বেহুলা 
ও কুস্তির ধার1 একত্রে মিশে নয়াসরাই-এ ভাগীরথীতে সঙ্গমস্থলের স্যষ্টি করেছে। 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ত্রিবেণীর সন্গিকটবর্তাঁ হওয়ায় সঙ্গমস্থলটিকেও ব্রিবেণীসঙ্গম ব1 
মুক্তবেণী বল হয়ে থাকে । 

মনসামঙ্গলে উল্লিখিত গোদাঘাট, কুকুরঘাট, জগতিঘাট প্রভৃতির পন্রিচয় 
লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । কবি বণিত বোয়ালিয়াদহ কালন। থানার অন্তর্গত বোয়ালিয়। 
গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থিতি জান গেলেও আলোচ্য জলপথ বর্ণনায় সামগ্রস্থয 
অন্ুপস্থিত। বেন্ুল। নদীর অপর একটি দক্ষিণমুখী খাতের (১নং খাত ) পশ্চিম- 
তীরে বোয়ালিয়া গ্রাম। বোয়ালিয়। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে লুগ্তখাতের অস্তিত্ব 
আজিও দেখা যায়। অতীতে হাসানহাটি-উদয়পুরের সঙ্গে এই লুপ্তখাত ধরে 
বোয়ালিয়ার যোগাযোগ ছিল। ক্ষেমানন্দ যদি নারিকেলভাঙ্গা-টবগ্যপুরের পর 
বোয়ালিয়া উল্লেখ করতেন তাহলে বিতর্কের অবকাশ ছিল ন।। 

অপর্যাপ্ত জলপ্রবাহু, পলি অবক্ষেপণ, বিধ্বংসী বন্তা, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ন রোড, 
রেলপথ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে দামোদবের মূল ধার! হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বর্তমান গাঙ্থুব-বেহুলা-বল্লুকার ক্ষীণ পরিচিতি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বণিত প্রবল 
জলকবাশিকে যেন উপহাস করছে । 
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পাদ্টাক! £ 


৭.1২.44,5-8.--1892, 0. 102. 

51011517021 40001171507 78671021, ৬০1.-[৬) ৬. ৬. 10110] 0. 93. 
এই বন্ত1 প্রসঙ্গে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উইলকক্পের অনুরূপ । 
তার মতে, ১৭৭০ খ্রীষ্টাবঝে যখন দামোদর নদ কাটোয়ার সঙ্গমস্থল ত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমগামী [ দক্ষিণ গামী ] হইল, তখন হইতে বাংলাদেশের 
একটি পুরাতন সভাতা ও শ্রীসম্পদের কেন্দ্রস্থলের অধঃপতন স্থনিশ্চিত 
স্ত্পাত হইল ।” “বাউল? ও বাঙালী”_-পৃঃ ৩৮-৩৯। 

সাহিত্য পরিষদ পত্ত্রিকণ, ১৩৯৩, পৃঃ ৫। 

0707121725 72625 0 70671201--1২80179, 89108] 1৬010176111, 0. 18. 
নদী- প্রিয় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৫। 

(0210112 161627/, 1846, 0. 419. 

7716 77175772172 1790271) 707517--170. তত. ০. 3850171, 0. 11 & 18. 
৫4710161711 171010 25 22507172669) 44 22051712715 10716 44711071- 
ত. ৬/.1৬০001277016, 7, 191 & 195. ১৬১ 175--1105 ০91 
হ71080009, ৮/10101) 0815 1101 049989, 11010 ৬০010 10210110% 
৬/10. [8192 01 09192, 11) 1,061 13617621, ৮8101) 15 511002050 010 
1106 /951517) 0121701910৩ ৫6102 01 616 0217555 26 0018101121006 
90106 4৯). /১9 106 ১০)310116 [0োা। 91 119 179102০0119 
51109010 ০০ 72090৬108. (৫৮103, 212 1918170) 1৬4. ৫০. 911৬1811011) 
(71015 0019 ০01016০1019 1095 11001) 10191901116 1110 0৬০00], 
ঘ1)০ /৯1055619 1025 (1)61660175 ০০ 006 4১]1 01 45৮96 2৩ 11 
15 021190 11) 92109101, 

507716 11151071021 ৫ £21171021 44517201 0) 1%6. 7727/011 17079171017 
৬৬, 13, 0141)210, 0.2. 

7712 0202721711001 10104107127) 07471012711 &০ 1৫620126721 171270-- 
বি. [.. 70659 0. 3. 

17151071021 06502721719 ০7 447702771 111270-৮3. (০১178৬১0242. 
772 12751071021 06072177270 70170927207) ০01 51767. ৩. 
চ১706০%. 70. 81. 

171৫... 1109৬, 0. 168. 

শ্রমণ, ১৩৯১ সাল, পৃঃ ১৭৫। 

02102/140 732712/, 1846, 0. 420. 
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17671521 10151. 02286162675) 87৫1701--0, 0১ 0০ 09061500, 0 10, 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮। 

171210 7 22105107--90809 & 19210001009 0. 581. 

1725101) 01 721541, ৬০|-]] 5. 91 99080) 98111) 00, 4১5. 
বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪, পৃঃ ১৫। 

1,20/165 07 11/৫ 44770167715)5/277 ০01 17717217077 96112217911 
ড/111।910) ড/111০0010, 70. 8. 

727221 1)1567701 07221158175, 11002/1/--018115 & 0০08108- 
0019, 1), 15-17. 

0210110 727167/) 1846, 0. 419. 

17100 9714 £0105107) 0. 587. 

বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব )_নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৯৮-৯৯। 

867126/ 1)1517101 002941675) 71/৫7/7110, 10. 

171501011075 0) 821281, ৬০11], 0. 291017061, 0, 79. 
সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৯। 

014 /0711/7111017 11 89121 (1772 12007 58163) ০1-1, 
৮৫০০ তি 11500, 0,405 &1171-8810021) ৬০171, 0১154. | 
মধাযুগের বাংল! সাহিত্যের তথা ও কালক্রম-_নৃখময় মুখোপাধ্যায়, 
পৃঃ ৩৪০-৪২। 

কবি কৃষ্রাম দাসের গ্রস্থাবলী--ড: সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭। 

], 4, 9, 8, 1952, 0. 108. 

175011717015 07-9611201, ৬০1,111--. 0. 11810100601, 0). 96. 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১, পৃঃ ১৯-২৩। 

116 01055102141000%7115 01 17100--101. 0১0 1458]000081 0. 307, 
বালি গ্রামের ইতিহাস-্-নলিনচন্ত্র মিশ্র, পৃঃ ৩১। 

বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭। 

আনন্দ সাহিত্য পান্রকা ( উত্তরপাড়া ), শারদীয়]! সংখ্যা, ১৩৯৫ সাল, 
লেখকের 'ধৃসদত্ের বাণিজ্য যাত্রা” নামক প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৩-৫৭। 
“17677102601 88747 ম্মারক গ্রন্থ (১৯৮৯), লেখকের 'বর্ধমানের 
নদনদী' নামক প্রবন্ধ, পৃঃ ১-৩। 


অই্টম অধ্যাস়্ 


একটি বিস্মৃত জনপদ £ গঙ্গাক্িভি 


এতিহাসিক যুগের প্রাচীন পৰে বুহৎ বঙ্গকে আটটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত 
কর? যায়, যখা-_ গৌড়, পুণ্ত, ও বরেন্দ্রী, রাঢ় (উত্তর ও দক্ষিণ ), সমতট, হর্িকেল» 
চন্দ্রধীপ ও বঙ্গাল। তন্মধ্যে প্রাপ্ত প্রত্ববস্ত ও পুরাকীতির নিদর্শনাবলী হতে বাঢ়, 
গৌড, পুণ্ড-বকেন্্রীও প্রাচীনতম জনপদরূপে চিহ্নিত। ভূ-তাত্বিক প্রমাণও এ 
মন্তব্যের অন্ককুলে। এঁতিহাসিক যুগের প্রাচীন পর্বের পুরাকীতির বহু নিদর্শনাবলী 
২৪-পরগণ। জেলাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে, যায় প্রাচীনতা ছু'হাজার বছৰের 
কাছাকাছি। 

কথ্যভাষ। ও ভূ-তত্বের দিক হতে বিচার করলে বৃহৎ বঙ্গের যে কোন অঞ্চল 
অপেক্ রাঢ়ের প্রাচীনতা সরবাধিক। উত্তরে রাজমহলের দক্ষিণ হতে কাসাই 
নদীর তীর পর্যস্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ভাগীরথী নদীর ছার] সীমায়িত এবং এই অংশের মধ্যে 
রয়েছে বীরভূম, মু্রিদাবাদ ( পশ্চিমাধশে মাত্র ), বধমান, বীকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলী, 
হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা । ভাগীরঘীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এ সকল জেলা 
গুলি রাঢ়ের অন্তর্গত । অনেকে হুগলী জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া ও মোদনীপুর জেলাকে 
বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী হলেও প্রাচীন সাহিত্য ও কুলজী-গ্রস্থে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশেব সমগ্র ভূভাগকে রাঢ় বল]হয়। তবে “বাট” শবের প্রকত অর্থে বা 
আভিধানিক অর্থে এই ভূভাগের সঙ্গে সিংভূম ও মানভূম জেলাকেও অস্ততূ্ত কর! 
উচিত। বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে ত বটেই। এঁতিহাসিক যুগে রাজনৈতিক স্বার্থে 
বাঢ়ের সীমান] সঙ্কুচিত ব! প্রসারিত হয়েছে । অবশ্ঠ এ সীমান। প্রসারণের ক্ষেত্রে 
সাংস্কৃতিক কারণটিশ তাৎপধপূর্ণ। 

রাঢ়ভূমির প্রাচীনত্ব এবং এই অঞ্চলের জনবসতির প্রাচীন ইতিহাসের যে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শনটি হ'ল ছ'হাজার বছর পূর্বের । 
বীরভূম, বর্ধমান, বীকুড়া, পুকুলিয়! ও মেদিনীপুর জেলায় আজ হতে অন্ততংপক্ষে 
সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রাম-পত্তন ও অধিবসতির প্রমাণ মিলেছে এবং এগুলি 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বার! সমধিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, 
বীরভানপুর, গাও্রাজার টিবি, মহিবদল, তাঅলিগ্ত ও তুলসীপুরের স্তায় সমৃদ্ধশালী 
প্রত্ক্ষেত্র ও অধিবসতির স্থানগুলি আবিষ্কৃত হলেও এবিষয়ে আধুনিকাঁলে রচিত 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে সম্যকরূপে মুল্যায়ন করা হয় নাই। আবার বহুক্ষেজ্ঞে দেখা 
গেছে যে, রাঢ়ের প্রাটীন ইতিহাসের ধারাকে অন্তরালে রেখেই বাংলার প্রাচীন 
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পর্বের ইতিহাস রচন। কর। হয়েছে বা হচ্ছে। গোপচন্দ্রের মল্পসারুল তাত্রশাসন, 
শশাঙ্কের তাত্রশাসনগুলি ও জয়নাগের তাঅশাসন আবিষ্কৃত না হলে হয়ত রাটের 
প্রাচীন ইতিহাস রচিত হত না। 

প্রাচীন রাট়ের ইতিহাসই বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া ও পুরুলিয়! জেলার আদি- 
পর্বের ইতিহাস। বর্ধমানের ইতিহাস রচনার প্রারস্তিক পর্বে যেমন রাটের 
ইতিহাসের স্থান সর্বাগ্রে, অনুরূপভাবে বলা যায় ষে বাট়ের ইতিহাসের পরিধিতে 
এক মুখ্য স্থান জুড়ে আছে বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি । প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের 
ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যই এ জেলাটি রাঢ়-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুূপে পরিগণিত 
হয়েছে । অনেকে মন্তবা করেন যে, বটের কোন এতিহপূর্ণ সংস্কৃতি নাই। এবপ 
মন্তবোর একটিমাত্র উত্তর হল যে, তীদের নিকট সংস্কৃতির সংজ্ঞা অজ্ঞাত। 
ব্রা ও বরেজ্দ্র্কে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের আদিপর্ব রচনা সম্ভবপর নয়। 
ভারত সংস্কৃতির যোগস্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের আদান-প্রদান হয়েছিল 
বাটের মধ্য দিয়ে। 

'রাঢ়” ও “মুক্ষ', এই সমার্থবাচক শবের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে মনে 
করিয়ে দেয়। “বাট? ও “লুঙ্ষ'এর পরিচয় বৌদ্ধ-জৈন সাহিত্যের রচনাকাল থেকে 
স্থরু করে পুরাণের পথ ধরে শিলালেখ বাঁ তাত্রশাসনের যুগেও উল্লিখিত হয়েছে । 
সমগ্র বাঢ়ের পূর্বভাগের সীমান] গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় 
(কোন কোন সময়ে গঙ্গাকে রাঢ়ের সঙ্গে যুক্ত কর? হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের একটি 
বিবরণ ও তার উত্তরকালের ব্যাখ্যাসমৃহকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে 
চলে আপছে । খ্রীস্টপূর্ব যুগে “রাঢ়” এই স্থান-নামটির প্রাচীন উল্লেখ আছে “কল্পসুত্রে? । 
'গঙ্গারিডি” জনপর্দের অবস্থিতি যে ভাবে বণিত হয়েছে তাতে রাঢ়কেই নির্দেশ 
করছে বলে মনে করা যায়। গ্রীক ও রোমান লেখকগণের বর্ণনার উপর নির 
করে গঙ্গারিভির অবস্থানকে ঘিরে দীর্ঘকাল পূর্বে ষে বিতর্কের স্ুত্রপাত হয়েছিল 
সে বিতর্কের আজও অবদান হয় নাই এবং পুনম্পায়নের জন্য “গঙারিভি” জনপদের 
আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ । এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বনু প্রাচীনকাল 
হতে পুরাণ-সংহিতার রচনাকাল পধস্ত জনপদ নামে অভিহিত হ'ত। বৌদ্ধ ও 
জন সাহিত্য ষোড়শ মহাঁজনপদের পরিচয় পাঁওয়। যায়। প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্য ব্যতীত মিশব্ু, রোমান ও গ্রীকদেশীয় লেখকগণের বর্ণনা হ'তে এদেশের 
নগর, জনপদ, নদনদ্দী, পর্বত ও জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া! যায়, যেখুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচনভঙ্গিতে গ্রীক ও রোমান উচ্চারণের ছাপ থাকায় 
প্রচলিত ও পরিচিত উচ্চারণ পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য স্চিত হয়েছে এবং 
এই পার্থক্জনিত কারণে বহু বিতর্কের অবকাশ আছে । 

্ীস্টপূর্ব ৩০৫ অকে সিন্ধু নদের যুদ্ধে আলেকজাগারের পূর্ব সাআাজ্যের 
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প্রতিনিধি সেলুকাস নিকাটোর মৌর্য সম্রাট চন্ত্রগুপ্ের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্থ 
হন।১ শ্রীস্টপূর্ব ৩০৩ অকে উভয়ের সন্ধির শতীন্ুসারে গ্রীক রাজদুত মেগাস্থিনিস 
খরী্টপূর্ব ৩০২ অর্ধে পাটলিপুত্রে চন্তরগুণ্ডের রাজদরবারে গ্রীকরাজের প্রতিনিধবূপে 
এদেশে আগমন করেন।২ পাটলিপুত্রে অবস্থানরত সময়ে মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ 
সম্পফিত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর্দেছিলেন; কিন্তু কালের কুটিল আবে তার গ্রন্থের 
আধকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র অপরাপর লেখকগণের রচনার উদ্ধতি- 
অখশে মেগাস্থিনিসের “ইপ্ডিক» (1170118 ) গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত 
গ্রন্থে "গঙ্গারিভি” রাজ্যের অবস্থানসহ সামান্ত কিছু তথ্য বধিত আছে। কিন্ত 
মেগাস্থিনিসের পূর্বে এ বাজ্যের অস্তিত্বের কোন সন্ধান জান] যায় ন। এবং গ্রীষ্টীয় 
২য় শতকে টলেমীর “708615৩ ০1 09০98:501/*তে এ রাজ্যের সর্বশেষ পরিচয় 
বণিত আছে। অর্থাৎ, 'গঙ্গারিভি” রাজ্যের অস্ভিত্বকাল চিল প্রায় ৪০০।৫০* বছর । 
এহেন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক-ভূগোল সম্পকিত বিষয়ে 
সচরাচর দৃষ্ট হয় না। খণেদ ও আগ্টাধ্যায়ী বশিত জনপদসমূহ নিণীঁত হয়েছে, 
চন্দ্রগ্ুধ-অশোকের বাজ্যসীমাও জান। গেছে; কিন্তু সমসাময়িককালে বচিত 
গ্রীক-বিবরণ বিষয়ে বিগত শতক হতে বত্তমান শতকের অস্তিমকাল পর্ধস্ত বিতরকের 
ধৃূমজালে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন গঞ্গারিভি জনপদের অবস্থান সম্পর্কে আজও এঁকমত্য 
প্রতিষ্টিত হয় নাই। 

গঙ্জারিভি জনপদ সম্পর্কে বিতর্ক অবতারণাব্ কারণ কি? গ্রীক ও রোমান 
লেখকের ভারতীয় উচ্চারণভঙ্গীর সঙ্গে সামজ্ঞম্যবিধান করে ভারতীয় পদ্ধতিতে 
উচ্চারণ বা! বানান লেখ বিষয়ে পারদশীঁ না হওয়ায় তাদের প্রদত্ত বিবরণে ভারতীয় 
স্থান-নামগুলির উচ্চারণভঙ্গী অভিনব বা অদ্ভুত বোধ হয়। গ্রীকরোমান 
ভাষা ত দূরের কথা, এমন কি কোন তামিল বা মালায়ালাম ভাষাভাবী ব্যক্তি যদি 
হটাৎ বাংলাভাষ1 চর্চা করতে শুরু করেন) সেগেত্রেও অনুরূপ বিকৃত টচ্চারণভঙ্গী 
লক্ষ্য করা যাবে । ষোডশ শতক হতে উনবিংশ শতকের মপ্যভাগ পর্ষস্ত ইংরেজী 
উচ্চারণের অনুরূপ বিকৃতি লক্ষ্য কর1যায় এবং ইংরেজগণ তাদের উচ্চারণ ভঙ্গীর 
সঙ্গে সামগ্তন্ত বিধান করে স্থান-নামের বানানও সেইভাবে পিপিবদ্ধ করেছেন 
যথা-নদীয়া-01019, কালনা-00119/09]19, স্ৃতি-9০9০909, তেলিয়াগডি- 
17611175071 17255, বর্ধমান-30140105857) দেহলি-[0০11)1 ইত্যাদি ॥ শবাগতদের 
পক্ষে এট? স্বাভাবিক এবং এতে দোষের কিছুই নাই । 

কিন্ত গ্রীকরীতিতে উচ্চারিত স্থান-নামগুলি কিছু এ্তিহাসিক ও ভারত- 
তত্ববিদের ব্যাখ্যায় আরও অভিনবত্ব লাভ করেছে এবং জটিল বিষয়টিকে আরও 
জটিলতর কর] হয়েছে। প্রখ্যাত এঁতিহাসিকগণ মেগাস্থিনিস ও প্রিনির বিবরণকে 
আড়ালে রেখে টলেমীর বিবরণকে অত্যধিক প্রাধান্ত দিয়ে মূল সত্য থেকে অনেক 
দুরে বিষয়টিকে টেনে নিয়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ ভাঞ্জিলের (শ্ীস্টপৃৰ 


২৫৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


৭০-১৯ ) ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করেছেন $৩ কিন্তু তারাই আরও পরবর্তাঁকালে 
রচিত টলেমীর বর্ণনাকে অত্যধিক প্রাধান্ত দিয়েছেন । অনেকে এক্সপ মস্তব্য 
করে করেছেন যে, এবাজ্যের কেন্দ্রবিন্তু ছিল কেখলমাত্র ২৪-পরগণ। জেলায়। 
অর্থাৎ, বিষয়টা এমনই দাড়িয়েছে বে অঙ্ক সমাধান করার পূর্বেই ফলাফল ঘোষণ। 
করে দেওয়]। 

যেগাস্থিনিস বণিত গঙজারিডি-রাজ্যের যদি কোন এঁতিহাসিক মূল্য থাকে, 
তাহলে তার পরবতাঁকালের লেখকগণ কর্তৃক উল্লিখিত বিবব্রণসমূহ্র কালক্রমিক 
পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যথায় স্থবিধা মত দু"একটি উদ্ধৃতি করে 
টলেমীকে প্রাধান্ত দিয়ে এ চর্চার যে ফসল সৃষ্টি হবে তাকে অনৈতিহাসিক চর্চা 
ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় ন৷। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
ডঃ রযেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস (17156919 01 7350891, 
৬০1-[) নামক স্বৃহৎ গ্রন্থে গঙ্গার্িভি প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের নামোলেখ পর্স্ত 
নাই। অনেকে মেগাস্থিনিসসহ অন্তান্ত গ্রীক ও রোমান লেখকগণের অন্যতম 
প্রধান ভাস্তকার ম্যাক্রিগালকে বাদ দিয়ে গঙ্গারিভির পর্যালোচন। করায় এ অধ্যায়ের 
যথেষ্ট অঙ্গহানি ঘটেছে। 

এ প্রসঙ্গে ডিযোভোবাসের উদ্ধতিতে টৈরীছিনিনের বর্ণনা হুল-_-থব০ষ্ম 
015 11561) 18101) 15 30 5028019 01020, 0059 [01 10101 10 9০001] 
2150 911106169 103 91205191160 01)9 ০০০21), (071701175 1)6 525£611) 0০001909175 
০1005 08215678110281, 21)861010 91101) 70095999969 €1)5 181559% 10178061 ০ 
61601)205 2100 (1)6 1815091 117 9120. 
? অন্ুঃ এখন এই স্থানে নদী ৩০ ষ্েডিয়। প্রস্থ, যার (নদীর ) গতিপথ উত্তর হতে 
দক্ষিণে এবং সাগরে মিলিত হওয়ার আগে গঙ্গারিডি জনপদের পূর্বসীমা রচন 
করেছে, যার] বৃহদায়তন বিশাল হস্ভীবাহিনীর অধিকারী ছিল। ] 

ক্তরাং মেগাস্থিনিসের বর্ণনা! হতে এ জাতি বা! জনপদের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করা৷ যায় যে, যেখানে গঙ্গ। উত্তর হতে দক্ষিণ বাহিনী সেইম্থানের পূর্বসীম। 
বরাবর গঙ্গানদী প্রবাহিত । তাহলে যে অঞ্চলকে ব্রা দেশ বল। যায়, এখানে 
বাংলার সেই অঞ্চলকে নির্দেশ করছে । বস্কিমচন্দ্রের মতে, মেগাস্থিনিসের 027%8- 
11098, “গঙ্গারাট়ী* শব্দের অপত্রংশ মাত্র । তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে ম্যাকেজী 
সংগ্রহে একটি এঁতিহাসিক তত্বে লিখিত আছে যে, গঙ্গারাট়ীর অধীশ্বর ছিলেন 
অনস্তবর্ধ। বা কোলাহুল।« অতএব গঙ্গারাট়ী শব্ষের প্রচলন বহু পরবর্তাকালেও 
ছিল। 

ভিয়োভোরাসের বিবরণ হতে আরও জান? যায় ষে, প্রাসী ও গঙ্গারিভি 
জনপদের অধীশ্বর 32170181065-এর সৈন্ত বাহিনীতে ২,**,০০* পদাতিক, ২০,০০০ 
অশ্বারোহী, ২,১০* রথ ও ৪,০৯০ ন্থশিক্ষিত রণহ্ত্ঠী ছিল। এই বিবরণে আরও 
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জান। যায় যে, ফিগিয়াসের নিকট উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে তিনি ( আলেকজাগ্ডার ) 
পুরুকে এই সংবাদের সত্যতা! সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় পুরু আরও সংবাদ দেন 
যে, এ রাজ] অপদার্থ, প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন এবং সম্ভবতঃ তিনি একজন নাপিত- 
পুঅর। বর্তমান রাজার পিতা পূর্বতন বৃদ্ধ রাজাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন এবং 
তার রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলেন । এ সময়ে ৭০ দিন ব্যাপী প্রাক্কৃতিক 
দুর্যোগে গ্রীক সৈম্তদলের ছূর্শশার অন্ত ছিল না। ৮ বছর ব্যাপী দেশত্যাগী গ্রীক 
সৈম্তদ্বল এহেন অবস্থায় আলেকজাগ্াবের প্রচুর প্রলোভন সত্বেও “প্রাসই” ও 
'গঙ্গারিডই” জনপদের দিকে অগ্রসর হতে রাজী হয় নাই।* তৎকালে পূর্ব ও 
উত্তর ভারতে নন্দবংশের সর্বশেষ নুপতি ধননন্দের রাজত্বকাল এবং তার পিতা 
মহাপন্মনন্দ কর্তৃক মগধরাজ কালাশোক কাকবর্ণ নিহত হুন। “হর্ষচরিত,-এ ঘটনাটির 
সমর্থন ( ষষ্ঠ উল্লাস ) মেলে। 

্ীস্টীয় প্রথম শতকে কুইণ্টাস কার্টিয়।স রুফুস নামক একজন রোমান লেখক 
আলেবজাগ্ডারের বিজয়াভিষানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । কার্টিয়াসের 
বিবরণে জানা যায়--3559200 005 11551 199 6%09105156 06956119 ৮/18101) 1 
৮০৩] 1210 61৬60 095 00 [04৬0156, 166 98109 01১6 320855, 16 
19189501161 1. 811 [19019, 606 18101101021 01 9710101) 9129 10109106 
9 (০ 036010105, 056 08109811099 2100 (06 718511,  ₹/1)090 10017 
/১18100099 10600 10 0116 9510 01 69891৩176 015 20010201165 €0 1115 
০০১ 20,009 ০৪119 80 2,00,000 101971075, 069510৩5 2,000 1০001 
100156৫ 01720105 800 112 সা 1116 10050 101201021৩ 10106 0 811) ৪ 
10০0 ০01 ০180102015 ৬1101) 106 59৫ [217 00 €0 01) 1010691 9£ 23000. 

অর্থাৎ সিন্ধু নদ অতিক্রম করে মরুপথে ১১ দিনে যাত্রাপথ অতিক্রম করে 
গঙ্জানদীর তীরে পৌছান যায় এবং গঙ্গানদীর দূরতম তীরে প্রাসই ও গঙ্গারিডই 
জনপদ / জাতির বাসস্থান, যার নৃপতি অগ্রমেশ দেশরক্ষার জন্য ২০১০০* অশ্বারোহী, 
২,০০৩” পদ্দাতিক সেনা, ২,*০০ চার ঘোড়াবাহিত রথ ও ৩,০০০ রণহন্ভী নিযুক্ত 
করেছিলেন। সিন্ধু নদের তীর হতে ১১ দিনের পথ অতিক্রম করে গঙ্গার তীরে 
উপস্থিত হওয়ার অর্থ উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর প্রবাহপথের কোন এক স্থানকে নির্দেশ 
করে এবং তথা হতে--106 [2171161 021010 01 ৮/10100) 925 11010901660 09 (০ 
1086100*, উক্তির অর্থ ধরলে গঙ্গানদীর দুরতম প্রান্তবর্তী স্থানকে বোঝায়। এই 
উক্তির দ্বার! গঙ্গাতীর হতে কোন দুরবর্তা অঞ্চলকে বোঝায় না। এ বিষয়ে 
ডঃ মজুমদার, ডিয়োডোরাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,₹--4[013 ৮০1৫ 
11110197090 05 02108811021 ০16 005 10119010971 91 80158. 7301 
৪০০০1/08 60 01006 ৮/110015, 50010 85 ০01009, 91910 8100 35817003, 
96 ০ 08010105, 009 03908818091 8180 00৩ 7১12311 ৫616 01) 056 00111)01 


২৫৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
£ 


9201 01009 0381553১ 1.9. 085 989050 02010, কিন্তু কার্টিয়াস বলতে 
চেয়েছেন যে, সিন্ধু তীরবতাঁ অঞ্চল হতে ১১ দ্বিনের পথ অতিক্রম করে গঙ্গানদীব 
তীরে পৌছানোর অর্থ হতে বোঝা যায় উত্তরপ্রদেশের কোন স্থানকে তিনি নির্দেশ 
করতে চেয়েছেন এবং তথা হতে দৃরতম প্রদেশ প্রাসই ও গঙ্জাঁরডই | সে যুগে উত্তর- 
প্রদেশের দুরতম স্থান পাটলিপুত্র ও তাত্রলিপ্ত। 45810)07 08770-এর অর্থ 4289617) 
৪11 হলে প্রাসই ও গঙ্গারিভই উভয় জনপদই গঙ্গানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত 
হওয়! উচিত এবং প্রাসই ও গঙ্ষারিভই যদি গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত হয় তাহলে 
রাঢদেশ ও তাঅলিপ্ত বন্দরের পশ্চিমভাগে গঙ্গার প্রবাহপথ হওয়? উচিত ছিল।৯ 

কার্টিয়াসের বণিত 10161 7৪71. অর্থে ডঃ মজুমদার যেভাবে 4925601া) 
72171 হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, অন্রুূপভাবে কাননগোপাল বাগচী 
মেগাস্থিনিস ও ভিয়োভোরাসের বণিত ৭৪০৬ 1119 11591 61079665 10 ৫101 
8060 1186 09980 [0111011607০ 595001) 0০901000915 01 039.1591081”-র ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে সস্তব্য করেছহেন১০--£10] 00659 08558509) 1 9/111 ০065 6৬10217? 
10086 1658501161765 1) 300 93. 09159 1006৮ 06 62500170 [0051 000156 
9 1119 70111101198] ০০0156 01 11)0 €3810095-+ 

এখন প্রশ্র রাখা যায় ষে, মেগাস্থিনিস কি 58302] 17051 ০০8196০:-এবর 
বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন ? :0383৩1) 1০০097%-র অর্থ বা ব্যাখ্যা কিরূপে 
+[39.360[ [050 00156” হতে পারে তার ব্যাখ্যা কিন্তু ভঃ বাগচী করেন নাই 
এবং মেগাস্থিনিসের সময়ে 9890612 [06 ০০০15০+ বা পদ্মার খাত হ্যষ্টির 
বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণও উপস্থাপন করেন নাই। 

্রীষ্টীয় ২য় শতকে রচিত প্লুতরার্কের বিবরণে আছে,১*__“0005 0561, 076 
(15168800075 01 ) 10681051080. 2 016800/ ০1 1001705 ৮/০ 508019, 
810. & 06011) 91 109 [80)01775, ড11)115 105 [8106] 08,015 91০ ০০%৪1০৫ 
811 ০৬০1 ৮৮108 211090 10617) 1)013995, 2190. 21910188765. £01 11৩ 11799 01 
(7০ 02005811091 2170 016 17185815916 1900190 €০ ০9০ %/8101126 101 
1011) (45156217001) ৮101 810 21079 91 80 0009 180152 200,090 1০০91, 
8,000 ৮/21-018110915 8100. 6,000 ঠ81)0108 61610182715.” 

অর্থাৎ, গঙ্গানদী ৩২ ষ্টেভিয়] প্রস্থ ও ১০০ ফ্যাদ্দম গভীর । এই নদীর 
দুরতম প্রদেশের তীরবর্তী অঞ্চলের নৃপতি প্রাসই ও গঙ্গারিভই জনপদের অধীশ্বর 
এবং তিনি ৮০,০** অশ্বারোহী ২,০*,০*০ পদাতিক সৈম্ত, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০৯০ 
রূণহস্তীসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে আলেকজাগারের সঙ্গে যুদ্ধের অপেক্ষায় আছেন। 
এই স্থবিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তাব শুনে গ্রীক শিবিরে ক্রন্দনবরোল 
উঠেছিল। প্রুতরার্ক আরও বলেছেন যে, এই বিশাল সৈন্ভবাহিনী সম্পর্কে 
অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই; কারণ 4১70709০068$-এর ( চন্রপ্ুপ্ত) সৈন্য 
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বাহিনীতে ৬ লক্ষ টসন্ত নিযুক্ত ছিল। প্লুতরার্কের বিবরণ মোটামুটি ভিয়োভোরলকে 
অনুসরণ করলেও কিছু পার্থক্য সথচিত হুয়। 


্রীস্টপূর্ ১ম শতকে রোমান এঁতিহাসিক জাগ্রিন-এর বিবরণে 038110211096-র 
উল্লেখ আছ, যার অবস্থিতি ছিল পাঞ্জাব অঞ্চলে ।১১ শ্রীঈয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে 
অজ্ঞাতনাম গ্রীক নাবিকের বিবরণে জান! যায়১২__ 

“4৯002 00536, 01১5 ০০158 []া)5 (0৬4 006 6851 28911) 2100 
58111116 10) 0০ 0০96810 0 01১91710110 2110 019 51001 16109117108 ০০০0৫ 
€0 005 1600 03811695 0011063 1060 19৬, 2100 1098. 10 005 97519501810 
€০%/21415 0150 9950) 00)755. 10016 15 21156117629 16 ০2119 8৪9 0321563, 
2180 10 11595 220. [9115 11 6 52105 995 25 (196 116. 015 08111 15 
8 11811091-00/7 ৮7110] 1)9,5 [110 581116 17281768 29 [1১9 11৬61 (38165. 


90100-এর মতে গঙ্গা অর্থে দেশ, নদী ও বাণিজ্যকেন্জ্িক শহরকে নির্দেশ 
করে। গঙ্গা নদীর নামানুসারে গঙে নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে পান, স্থানীয় শশ্য (সম্ভবতঃ 
চাল বা ধান), মুক্তা, হুক্ম মসলিন ব্যতীত এ দেশে স্বর্ণ খনি ও কলটিস 
(08109 ) নামক স্বর্ণমুদ্রী ব্যবহারের পরিচয় পাওয়। যায়। নাবিকের আগমনের 
সময় ছিল কুষাণ যুগে অর্থাৎ এতদ্ঞ্চলে কুষাণ স্বর্ণ মুন্র। ব্যবহারের পরিচয় পাওয়। 
যাচ্ছে এবং শ্ব্ণথনির অবশ্থিতির উল্লেখ হতে অনুমান কন। যায় যে, দেশটি রাঢ় ও 
বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশকে নির্দেশ করে; কোন পলি গঠিত ভূভাগকে নয়। আবুল 
ফজল বলেছেন যে, সরকার মাদারণে হীরকের খনি আছে, অর্থাৎ স্বানটি 
বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিম অংশসহ বিহার রাজ্যের দক্ষিণপূর্ ভাগে 
অবস্থিত ছিল। 

এন্ডাব প্রিনির বিবরণে পাওয়। যায়১৩-- £--১.১১118 0106 0188] জেতে 91 103 
(0716 0817569 ) ০9156, 41101) 15 1100080 019 ০০৯৫7 ০1 016 
39175811095, 17115 109১৪] ০109 91 02 08110886 15 ০81194) £8101,2119 
00৬০1100911 1119 60,000 1০9০-5০141015. 1,000 10015610010) 796) 91৩81101818 : 
10501) ৮8601 200. 01৫ 11) 07101170601 21*----- 0108616 88 210 18196 
15180 1 009 0207695 ৬118101% 13 101901060 ০৮ 5 910810 81০ ০2116 
10০9৫০958117%86.১। প্রিনি আরও বলেছেন যে, বন্য হস্ভতীকে পোষ মানিয়ে কষি ও 
পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার কর] হত এবং গৃহপালিত জন্তর মধ্যে এদের স্থান 
ছিল প্রধান । বুহদাকার, দীর্ঘজীবী ও কর্মক্ষমতার গুণে বুদ্ধেও হম্তীর মুখ্য স্থান 
ছিল। তীর বিবরণে আরও জান যায় যে, প্রিনাস ও সাইনাদ নামক ছুটি 
নাব্যনদী গঙ্গায় মিশেছে । সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কলিলীর1 বসবাপ করত এবং 
উচ্চতম অংশে [ দূরতম মনে করাই শ্রেরঃ ] মনদেই ও মল্পই জাতির খাসস্থানের 

১৭ 


২৫৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নিকট মল্গুপ পর্বত (14০0 1421109 ) অবস্থিত এবং উপরোক্ত জনপদগুলি 
গঙ্গানদীর সীমারেখার দ্বার! বেস্টিত। 

্রীন্টপূর্ব প্রথম শতকের শেবার্ধে বাঙালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সদর রোমে 
পৌঁছেছিল। মহাকবি ভাঙিলের “জঞ্জিকাস কাব্যে লিখিত হয়েছে ১৪-_ 

৭11) 1011609 08808] 9% 8010 501100016 916101121060 
08172811001 90181), ৬1000115006 21118 0111101. 06018105 1], 27, 
[01960 কৃত ইংরাজী অন্তবাদে পাওয়া! যায়-_ 

“[য188 ০:০1 005 29109 117 619191)917% 2174 ০০010 

185 ০০%৫ 518911 089901+5 [100181) ৮/01 09101. 
অথব]1 7২2175081. ও [,6৩-র ইংরাজী অন্থবাদে আছে-_ 
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গঙ্গারিডিদের শৌর্ধ-বীর্ষের খ্যাতি শুনে ভার্জিল এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, 
স্থদুর ভারতবর্ষের একট! জনপদের গৌরবকে তুলে ধরেছেন তার লেখনীতে। ত্বার 
রচনা হতে আরও জান? যায় যে, তিনি স্বীয় জন্মস্থান মেণ্ট,য়া নগরে প্রত্যাবতনের 
পর মর্সর প্রস্তরের একট সৌধ নির্মাণ করে, সেই সৌধে বোম সম্রাট কুইরিনাসের 
প্রতিমুন্তি স্থাপনপূর্বক এ সৌধের দ্বারফলকে স্বর্ণ ও গজদস্তের দ্বারা গঙ্গারিভিগণের 
যুদ্ধের দৃশ্ত এবং রোম সম্রাটের রাজকীয় লাঞ্ছন অঙ্কিত করবেন ।১৪ 

ভাজিলের সময়ে মিশর, গ্রীস ও রোমের লোকেদের পক্ষে ভারতবর্ষের 
বিবরণ সংগ্রহ করার যথেষ্ট স্থযোগ ছিল। পেরিপ্লান ও নিয়ারচাসের ( আলেক- 
জাগ্ডারের নৌ-অধ্যক্ষ ) বিবরণ ও পাওুরাজার টিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহর হতে 
অঙ্মার কর! যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগন্থত্র স্থাপিত হয়েছিল। জজিকাসের প্রথম সর্গে 
বণ্রিত আছে যে, ভারতবর্ষ হতে রোমে হভীদস্ত আমদানী করা হত। 

এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মস্তবা করেছেন যে, আসলে এসব ধারণা 
শ্রাস্ত এবং ভাঞ্জিলের জীবিতাবস্থায় গঙ্গারিডির গৌরব অস্তমিত।১৬ তাহলে 
ভঃ সরকারের মন্তব্য অন্থযারী প্রিনি, গ্রুতরার্ক, কার্টিয়াস, ডিয়োভোরাস প্রভৃতির 
বিবরণীও পরিত্যক্ত হওয়া উচিত; কারণ কেহই ভাঞ্জিলের পূর্ববত্তী নন। উপরন্ত 
প্রিনি ও কার্টিয়াস তাঁর পরবর্তাকালে আবির্ভৃত হয়েছিলেন এবং টলেমী ত সকলের 
শেষে । যদি ভাঞ্জিলের ধারণ] ভ্রান্ত হয় তাহলে সেই একই যুক্তিতে টলেমীর 
ধারণাও ভ্রাস্ত। অথচ ভঃ সরকার ডিয়োভোরাসকে বাদ দিয়ে গ্রীক ও রোমান 
লেখকগণের উদ্ধৃতির উপর পর্যালোচনা করেছেন এবং আরও তিন শতাব্দী পরে 
রচিত টলেমীর কুহেলিকাপূর্ণ গঙ্গার পাচ মোহনা ও তৎসহ গঙারিডি রাজ্োর 
বিস্তৃত পর্যালোচনাও বাদ পড়ে নাই। 


একটি বিশ্বত জনপদ £ গঙ্গাব্িডি ২৫৯ 


খরন্টীয় ২য় শতকে টলেমীর “0580155 0৪. 05092181)), গ্রন্থে বণিত আছে 
যে. গঙ্গানদীর মোহন] অঞ্চলে গরঙ্গারিভিগণ বসবাস করত । টলেমী "গঙ্গা, 'গঙ্গে 
বন্দর” ও 'গঙ্গারিভই'-এর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন 
নাই। যেগাস্থিনিদ ব্যতীত মরিনাস ও তুরিয়ান নামক ভৌগোলিকতয় 
ও টিটরানাস (10905) নামক গ্রীক ব্যবসায়ীর নিকট হতে তিনি ভারতবর্ষের 
ভৌগোলিক তথা সংগ্রহ করেছিলেন ।১* সম্ভবতঃ অবিয়ন এবং অগ্ঠান্য পর্যটক ও 
নাবিকগণ প্রবন্ত ভৌগোলিক উপাদানকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন । টলেমীর 
বিবরণ হ'তে জানা যায় ১৮ ৯11 65 ০০৯80 8০০৮০ 009 120008$ 91 
7০ 021099 13 0০০9019৫ 99 0৩ 02172911091 510) 01013 ০115 :--. 


02116, 0০ ২০81 17951067806 146০ 195 . 1খর? 
টলেমী আরও উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গানদীর পাচটি মোহনা, ফথা-_ 
«1৬৫08011501 005 03210865 
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টলেষী বধিত গঙ্গার পাচ মোহনার অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে 
মটৈক্য প্রতিঠত গয়নাই। উইলফোর্ড, সেন্ট মার্টিন হতে শুরু করে বহু খ্যাত ও 
অখ্যাত ব্যক্তি এ বিষয়ে পর্বালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে 
ছু-একজন নদী-বিজ্ঞানীও তাদের যতামত প্রকাশ করেছেন । গঙ্গার প্রথম মোহনা 
সম্পর্কে এত সুষ্পষ্ট মত পার্থক্য আছে ষে 'এতদ্‌সম্পর্কিত কোন স্থনি্দিষ্ট উপসংহার 
টানা যায় নাই। স্থুবর্ণরেখা নদীর মোহন! থেকে শুরু করে পদ্মার৯মোহুন। পথস্ত 
অসংখ্য বড় বড় নদীর মোহনার অস্তিত্ব ছিল, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি মোহনার 
অস্তিত্ব আজও বর্তমান এবং এই নদীখাত ও যোহনাগ্ুলির কোন পর্যধালোচন। ন। 
করেই এক তন্রফাভাবে ম্ব শ্ব অভিরুচি অন্থযায়ী গার পাচ মোকুনার , অবস্থিতির 
নির্দেশ করেছেন। আবার অনেকে নলিনীকাস্ত ভট্টাশালীর পথ অনুসরণ কৰে 
যেকোন প্রকারে পন্মার মোহনাকে, পঞ্চম বা শেষ মোহ্‌নারপে নির্দেশ করতে 


২৬০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তৎ্পর। অথচ ২৯০০ হাজার বছর পূর্বে পন্মানদীর খাত হ্যাট বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে ; কিন্ত এ বিষয়ে তাদের লেখনী একেবারেই নীরব। আবার অনেকে 
অত্যস্ত অবিবেচনাপ্রহ্থত মন্তব্য করেছেন যে, ভৌগোলিক টলেমী ও পেরিপ্লাসের 
নাবিক উভয় গ্রন্থকার সমুদ্রপথে গঞ্গে বন্দর প্রত্যক্ষ করে সেই বন্দরের উপরই 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্ত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে অবস্থান- 
কালীন সময়ে গাজেরদের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গা বনব সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে 
বর্ণনা দিতে পারেন নাই ।১৯ উপরোক্ত মন্তব্য ষে সম্পূর্ণ ইতিহাসচর্চার বহিতৃত 
বিষয় সে সম্পর্কে বিস্তর বাদানুবাদ করা চলে। কিন্তু লেখক যদি সামান্ততম 
সাবধানতা! অবলম্বন করতেন বা যত্ব নিতেন, তাহলে সঠিক তথ্য সংগ্রহের সময়েই 
আনতে পারতেন যে, টলেমী কোন সময়েই ভারত ভ্রমণে আসেন নাই বা তার 
এদেশে আসার কোন প্রয়োজনীয়তাও ছিল না এবং তার ভৌগোলিক হিসাবে 
পরিচিতি অপেক্ষা! জ্যোতিবিদ্ভা ও অস্কশান্ত্রে পারদরশিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি 
ছিল। তিনি আলেকজেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে বসেই সংগৃহীত তথ্যের উপর 
ভিত্তি করে ভারতবর্ষসহ এশিয়ার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত রচন1 করেছিশেন। 
( ২ ) 

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পকে গ্রীক ও বোমান লেখকগণ কয়েকটি 
জনপদ ও স্থান-নামের ক্ষেত্রে যেভাবে বর্ণশ। করে গেছেন যেসম্পর্কে বিতর্কের 
যখেষ্র অবকাশ আছে। মেগাস্থিনিস বণিত গঙ্জগারিভি জনপদের স্থান-নিণয় 
গ্রসজে এদেশের পণ্ডিতের। ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন । কিন্তু বিশ্ময়কর বিষয় 
হল, অধিকাংশ এঁতিহা(সকগণ মেগাশ্থনিসের বিবরণকে বাদ দিয়ে গঙ্গারিভি 
জনপদের পর্যালোচন। ও মন্তব্যসহ উপসংহার টেনেছেন। এ যেন ব]াসদেবকে বাদ 
দিয়ে ষহাভাবরতের পর্যালোচনা । মেগাস্থিনিসের বিবরণে জান] যায় যে, যেখানে 
গা জন্তর হতে দশিণ বাহিনী, সেই প্রবাহ্পথ হ'ল গজারিভি জনপদের পূর্বসীম]। 
তাহলে এই সীমার মধ্যে উত্তরে স্থতী হতে সমুদ্রকল পর্যস্ত ( ভাগীরখী নদীর 
প্রবাহপথ ও আদিগঙ্গার খাত ধবে সমুব্রের মোহন! পর্যন্ত) অংশের পশ্চিম দিকের 
তৃাগকে বোঝাচ্ছে এবং এই ভূভাগটি গঙ্গারিভি জনপদের অন্ততূ্ত, অর্থাৎ এই 
অঞ্চলই গঙ্গারিডি জনপদের কেন্ত্রস্থবল। ভিয়োদোরালের বর্ণন! প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন২*-_ 

44৯96০90100 1৮1৪1) 56865000116 9% 10109009105, 08560. 07) 217 
4৯162470112) 01 00951-4৯19%217011928 500109, 18009109 1158 (1) €091)595 
44610091165 169 86515 11160 06 ০০20 (010108 0106 68$05]10 0120081/ ০07 
005 08175901081, 11815 (91110015 1070850 1086 06981 01) 0)98739% 01 
80521, 1000 ৮1)101) 0106 11567 19115 01010881) 0106:10 0109118915, 11 
9৪ 1509 86 19951 09101 51608150 10 1106 985% 06 0709 01 (016 72)817), 


একটি বিস্বত জনপদ £ গঙ্গারিভি ২৬১ 


40108010919 01 0106 11591, 701015 905095 0189 11001031010 01 ৪8 721 01 ডি 
ড/ 95 3917691 11) 079 121711101 0018091129.? 

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে২১-_"গজারাষ্ট্র শকের অপত্রংশক্রমে গঙগারাট্‌ বা গঙ্গানাঢ় 
হয়েছে । সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্ধ পরিতাক্ত হয়ে থাকে । গঙ্গাতীরস্থ শবের পরিবর্তে 
অনেকে তীরস্থ বলে। জ্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'তীরভুক্তি'। এস্থলেও গঙগ। 
শব পরিত্যক্ত হয়ে কেবল “তীর শব আছে। গঙ্গারাঢও সেই জন্য “রাঢ” শখো 
ঈ্াভিয়েছে।” এ প্রসঙ্গে নন্দলাল দে মন্তব্য করেছেন-__ 

16 95170901009 51266, 00৪ 2009০910117 10 1907 ৬/115017) /৯১081099 
ড০171178) 0105 ঠা5 091 0)5 1110৩ 06 09789-৬9,1092 111069 ০ 0171559 %৪৪ 
9190 ০৪1190. “1012172198১ 9০0৬০161010 07 021108---1801) (12010617819 
01190010195 [10000006101 00111) তত [65170010095 3095650 1881 
২80119 15 ৪ 007111010 ০ 7২251)08, 2170 21) 20155120101) 01 €121088- 
ঢ951502, 01: 0391002-1২8,09, ( 0116 1010090]) 0? 09108 06 “415110% 01 
119 03210095% 01 019 1১০110105 2170. 08176091100 91 1৬15585061765, (2158- 
[২209 449 90102005৫ 1060 08059, 10001010176 11) 0)০120511210 (002191- 
51180 270 11) [189 1811180 10186 [10301161011 01 11151079210 2190 
1000 1২249, ৬1101) 13 [0111191 ০091151660 1010 1,209, 2100 1,219.7+ 

নন্দলাল দে [00121 11156011021 0809109115 (৮01-্] & 1৬, 1927-28 ) 
এবধ [00191 /৯00108815 (1921, ৬০]-]..) পত্তিকাঁয় এবিষয়ে ছুটি স্থবুহূৎ 
প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন ষে প্রাচীন গঙ্গারাষ্্ট শর্ষের অপনভ্রংশ রূপ হল রাঢ়”। 
তাঁর মতে পালি ভাষায় রট্‌ঠ ও সংস্কতে রা শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল রাঢ এখং 
গঙ্জারাট শব্ধের গ্রীক উচ্চারণ গঙ্গারিভই। গঙ্গানদীকে গঙ্গা বা 0820598 
বলতে কোন বাধ1 নাই; কিন্তু রিদই ব! রিভইকে বাঁট়ের সমার্থক শবরূপে গণ্য 
করলেই এ্ঁতিহাসিকগণের যত আপত্তি। কিন্তু মেগ!স্থিনিসের জনপদ বর্ণনার . 
সঙ্গে গঙ্গা ও রাঢ়ের সামগ্রস্য পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত আচার 
সুত্রে রাড় শবের পরিচয় পাওয়! যায় জনপদ অর্থে এবং চন্দরপ্প্ত মৌর্ধের সমসাময়িক 
কল্পনুত্র প্রণেতা ভত্রবান্থও একই অর্থের বর্ণন৷ করেছেন ।২৩ 

গঙ্গা কেবল নদীন্দপে বণিত হয় নাই । ৮৮* শকাবে তৃতীয় কৃষ্ণের করছাড় 
শাসনে অন্তান্য জনপদ বর্ণন। প্রসঙ্গে গঙ্গা জনপদের উদ্বেখ পাওয়] যায়,২৪ যথা 

“স্বারস্থাংগ কলিঙ্গ গঙ্গ৷ মগধৈবভ্যচ্চিতাগ্ুশ্চিরং, 
আলোচ্য শাসনে অঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা ও মগধের টল্লেখ হতে অন্মান করা যায় যে, 
গঙ্গা জনপদ অর্থে উল্লিখিত এবং এস্থলে নদী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। নন্দলাল দেব 
মন্তব্যকেং* পূর্ণ সমর্থন না করলেও বিনয়চন্ত্র সেন উক্ত মতামতকে একেবারেই 
উপেক্ষা করতে পারেন নাই। তাঁর মতে বর্ধমান, হুগলী ও বাকুড়ার সম্পূর্ণ অংশ 


২৬২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও সীওতাল পরগপার বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঙ্গারিভি 
জনপদের অধিকাংশ অঞ্চল গঠিত ছিল এবং ভাগীরথীর পূভাগেও এই জনপদের 
বিস্তৃতি ছিল।২৬ কিন্তু তার মূল বক্তব্য এই যে, রাঢ় জনপদ ছিল গঙ্গারডি 
জনপদের বৃহত্তর অংশ। 

মেগাস্থিনিস ও ডিয়োভোরাসের বিবরণে বণিত আছে --গঙ্গারিভি নেশন? । 
“নেশন”-এর আভিধানিক অর্থ করে অনেকে 'গঙ্গাবিভি জাতি” বলে মন্তব্য করেছেন। 
কিস্ত ইউরোপে নেশন" অর্থে রাষ্ট্রের সমার্থক শব্বরূপে গণ্য হয়। কেবলমাত্র প্রিনির 
বিবরণে পট্রাইব* বলে উল্লিখিত আছে । ইংরাজী শব্ধে ' নেশন”? ও “উ্রাইব* সমার্থক 
শব নয়। রাজ্যের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতি বা গোষ্ঠী অর্থ ধরলে যথেষ্ট পার্থক্য 
সুচিত হয়, এমনকি গঙ্গারিভি শবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাও পরিবতিত 
হয়ে ষায়। কিন্তু মূল বিবরণে আছে--/০118610119,7 নেশন অর্থে প্রাসইকে 
রাষ্ট্র ব রাজ্যরূপে ব্যাখ্যা কর হবে আর গঙ্গারিভি” জাতি অর্থে ব্যস্ত হবে_- 
এক্দপ -অপব্যাখা মান] যাক না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ 
করেছেন যে, আলেকজাণ্ার বিপাসা নদীতীরের শিবিরে, আর্ধাবর্তের পূর্বপ্রান্তে 
অবস্থিত প্রাসই ও গঙ্গারিভই নামক ছুটি পরাক্রাপ্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত 
হয়েছিলেন।২৭ বাঙ্কমচন্দ্র, ম্যাক্রিগডাল, ব্রমাপ্রসাদ চন্দ,২৮ নন্দলাল দে প্রভৃতি 
লেখকগণ “গঙ্গারিভি রাজ্য'রূপে উল্লেখ করেছেন । 

কিন্তু অধ্যাপক সরকার২৯ গঙ্গারিভি রাজ্যের পরিবর্তে গঙ্গারিডি জাতি 
হিসাবে ব্যাখ্যা করার জন্ত বনু যুক্তিতর্কের অবতারণ1 করেছেন এবং তার মতে 
গ্রীকর1বঙ্গ নামের সঙ্গে গঙ্গা নামটি গুলিয়ে ফেলে একটি গঙ্গেজাতির অগ্তিত্ব 
প্রচার করে। তার এ মন্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয় এই কারণে ষে, গ্রীক ও রোমান 
লেখকগণ ভারতবর্ষের মধ্যে 10003, 72110001718 ও 08195 নামের সঙ্গে যেরূপ- 
ভাবে পরিচিত ছিল, সমগ্র দেশের অপর কোন স্থান-নাম সম্পর্কে এত অধিক 
পরিচয় তাদের ঘটে নাই। অধ্যাশক ওঃ ব্রতীন্্নাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সরকারের 
মন্তব্যের সঙ্গেও একমত নন। তার কথায়, “'[০/৩৬০1, 0:06. 31102: আও 
৮/19106 11) 01010101776 0080 ৬1168 45 ০09015৩4 ৮10) 21009 2100. 0109 
18100 5125 01)9179০ 009 03406819-00.491 08০ 001003009 01 081001818 
৪5 €1)5 06006180 90918108১101 ০১৮০৩ 04180150245 0305801381 ৮981৫ 
8785855. ৬০ 18৬০ 215305 51018 1185 015 95016591010, 302211091 
19 2 091090015 111611151016 0189, 10620119 “0৩ 050919 ০1৪ (6:016019+ 
₹/1)1018 1099 41116 €081)695 2 165 1)6211.১৩০ 
খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বঙগরাষ্ট্র বা বঙ্গজাতির কোন পরিচিতি ছিল না। ইতিহাস 
সেই কথাই বলে। ডঃ সরকার সমগ্র বঙ্গদেশকে, গঙ্গারিডি রাজ্যের (তার মতে, 
জাতি) অন্তর্ক্ত করার প্রচেষ্টা একপ ব্যাখ্যার আশ্রণ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে 
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তিনি বারংবার 08607-কে €196-রূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। গ্রীক ও 
রোমান লেখকগণ বজ নামের সঙ্গে গঙ্গ বা গঙ্গাকে গুলিয়ে ফেলার কোন প্রচেষ্টা 
বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। 

মেগাস্থিনিসের পরবর্তী লেখকগণ উক্ত বিবরণকে পাথেয় করে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ও ভূগোল লিপিবদ্ধ করেছেন এবং “সাত নকলে আসল বন্ধ খাস্তা! হয়েছে? । 
্রস্টীয় প্রথম শতকে রচিত প্রিনির বিবরণে পাওয়া যায় যে, গঙ্গারিভির শেষ প্রাস্তবর্তী 
অঞ্চলে গঙ্গানদী প্রবাহিত এবং উক্ত বিবরণে কলিঙ্গের রাজধানী পার্থেলিস, গঙ্গা- 
রিডিদের সৈন্তবল, গঙ্গ! তীরবতাঁ অঞ্চলে মোড়গলিঙ্গ ও ম্যাকো-কলিঙ্গ জাতির 
বসতি ইত্যাদির খবর পাওয়1 যায়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্রিগালের পাঠনির্দেশ হল,৩5-_. 
085 ০0101001) 168.0106) 1)0%/5৬01-- 02058110010, 09110059100 [২০519”7) 
& 0. 1121069 0116 02110211069 ৪ 0181101) 01 [1)6 [81119 

রাখালদাস বঙ্দ্যোপাধ্যায়েরতৎ মতে কলিঙ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ও 
তিন অংশের সমষ্টি একত্রে ত্রিকলিঙ্গপে পরিচিত ছিল। ভ্রাবিড় ভাষায়, “যুডু' 
শবের অর্থ তিন; সে কারণে তিনটি কলিঙ্গকে মেগাস্থিনিম ও গ্রিনি একত্রে 
“মোভ-গলিঙ্গম্ বা 'মোদে1-গলিঙম্‌ নামে উল্লেখ করেছেন। “মুড, ও “কলিঙ্ 
একত্রে উচ্চারিত হয়ে মুকলিজম্‌ শবের ক্যটি হয়েছে। এ সময়ে কলিঙ্গ জনপদ 
উত্তরে মেদ্রিনীপুর-হাঁওড! ছাড়িয়ে বিস্তৃত ছিল এবং তার লেখ! [7196015 ০01 071558 
(৮০1-1) গ্রন্থে প্রদত্ত মানচিত্রে কলিঙজগ জনপদের বিস্তৃতি দেখা যায় দামোদর- 
ভাগীরখীর প্রবাহপথ পর্যস্ত। গঙ্গারিভই রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গ যুক্ত ছিল এবং গা 
নদী গঙ্গারিভি রাজ্যের পূর্ব সীমা ছিল। এই বিবরণ হতে অন্গমান কর] যায় যে, 
প্লিনির সময়ে কলিঙ্গ ও গঙ্গারিডি, মগধের অধীনস্থ ছিল না। সম্ভবতঃ এ সময়ে 
গঙ্গারিভি রাজ্য কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রীস্টপূর্ব ২য় শতকে কলিঙ্গরাজ 
খারবেল,ও৩ অঙ্গ ও মগধ সহ সমস্ত উত্তরাপথ জয় করেছিলেন এবং সেই সময়ে 
সমগ্র পাট জনপদ কলিঙ্গের অধীনস্থ ছিল। বরাঢ় বিজয় ব্যতীত অর্গ বা মগধ জয় 
কর! যুক্তিগ্রাহ হতে পাবে না এবং খানরবেল যে ভাগীরখীর পূর্বভাগ জয় করেছিলেন 
তার কোন প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
পার্খবতাঁ রাজ্য হল রা, যা বিদেশী লেখকগণ গঙ্গা নদীর নামের সঙ্গে রাঢ জনপদ, 
নামকে একত্রে উচ্চারণ করেছিলেন- “গঙ্গারিডম্কলিজম্‌' | 

মৌর্ধধুগে উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় মৌর্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ক্ত ছিল কিন্তু পদ্মার দক্ষিণ- 
ভাগ এবং ভাগীরখীর পূর্বভাগ নিয়ে গঠিত অঞ্চল যে মগধের অধীনস্থ ছিল তার 
কোন প্রমাণ নাই। ডঃ আর. আর. দ্িবাকরের মতে প্রাসী ও গঙ্গারিডই রাজ্য 
এক রাজার অধীনস্থ ছিল। মহাপগ্ননন্দ, ধননন্৷ ও চন্দ্রগুগন প্রভৃতি মগধ নৃপতিগণ 
পরাক্রমশালী ছিলেন। গঙ্গারিডি রাজ্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন৩৪-_ 

৮116 02105811086 00115 1096 0961 6116৫ (010 (100 111 21088 
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৪110 13180 01186108115 18955 ৫600966৫, 01) 7090119 11115 21015 076 
105/91 ০০00156 ০01 1176 021188. 1176 198511 15 10109819 091360 701 
90106 501) %/010. 25 [১1801)59 (9850910 ), 1306 018551092] ৮/116615 01091 
6061 6০ 606 (০ 25 0119 10801017 1)2%108 021 0109 10100 3 8110 ৮1181 13 
90111 10001 51105012119 11790 0069 ০8]] 119৩ 00101660 7909016 51101919 081188- 
11096. 7116 01019 16950132019 17115167709 5961005 1০ ৮6 08 ৪ 2৮০০৫ 09 
11106 01 4৯172110015 110%251018) (139 02115811099 ৮/0109 ৪ ৬০1 0০৬/০10] 
10261017) 8110 8101561 10177160 2. 008] 10011610119 ৬1100) 016 1218511 0] ৬1619 
00109155156 9195919 255০0০19090 ৬1101) 106]া) 07 90109] (61775 11) ৪. ০0010111017 
02056 85217151 (1)6 1019191) 11)52061. [11 2109 0256 10 929 16101090 10 
4816য%217001 01)86 085 11089 01 08068110986 200 [18511 7615 %/210106 
6011) 10) 210 217) 07 80,000 1501758, 200, 900 1০9) 8,000 ৯21 
০1911065 20৫. 6000 ঠ018011)6 61001191005. 

অশোকের সময়ে ভাগীওথীর পূর্বভাগ লম্ভবতঃ মৌর্য সাআজ্যের অধীনস্থ 
ছিল না, য! ডঃ দ্বিবাকরের অপর একটি মস্তব্য৩৫ হতে অনুমান কর] যায়,_ 

“1-9111059 ৮085 19101009 101 109 1019 50905 8100 109 91610119199, 
ড710101) ৮616 ০01? 81681 100111021% 53106, [১1109 16165 10 006 রা) 01 
ন911765 %/1)101) ০0175150500 60,0090 1০9০ 5০010161, 1000 10190171001) 
2100 7009 61611121065, 739 0)9 ০0095 01 732108919 11701100116 12107181106, 
2100 (106 10900817, 1911159 /25 8108095 2100110160 09৮ 11901521) 
1095969510179 01 ৪11 31095 9506911 (1)9 9851. 

মহাভারত ও বিষুপুরাণে “কলিঙ্গগণ' এই উক্তি হতে মন্তব্য কর] যায় যে 
একাধিক কলিক্গের অস্তিত্ব ছিল। চেদীরাজ, কলচুরি বা] হৈহয় বংশের প্রশত্তি- 
লিপিতে কালগররপুর ও ভ্রিকলিঙ্জের অধিপতিরূপে বণিত হয়েছেন। ভ্রিকলিঙগ 
প্রসঙ্গে কানিংহ্যাম বলেছেন৩৬-_-]1)9 10206 ০01 071-7511055 15 21০০৪৮]% 
০010, 83 19110% 10910610109 116 118000-021117586, ৪110 006 038118811065- 
(02111706 9 56061918 [020016 7017 0) 08111556, 17119 11)6 1418118- 
0108150. 02595 01 0115 ঢ:9110095 11:02 96061:216 011365১ 210. 6201 01086 
£) 90111000017 ৯101) 1791610€ 99০00155.* তিনি আরও মন্তব্য করেছেন৩৭-_ 
«300 015 17801961091) 1৬8000-00911108, 2180 3210521095-0021170650 0৮ 21115, 
ড/০0010 56017 10 9100%/ 0186 006 [10196 ঢ2111729 ৮9০16 1000%/0, 85 ০2119 
006 ০1 165290061969 010) 1010 2১119 1095 90191 ০00160 119 
100191) 6081:801)9., 

অজ্ঞাতনাম। গ্রীক নাবিক বণিত গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গে বন্দর ও নগরের 


একটি বিশ্বৃত জনপদ £ গঙ্গান্সিডি ২৬৫ 


অবস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে । নন্দলাল দের মতে প্রাচীন 
গঙ্গা বা গঙ্গে বন্দর হল সগ্তগ্রামত৮, যার খ্যাতি ষোডশ শতক পর্যস্ত ছিল বলে জান" 
যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, গঙ্গা! নদী এই স্থানে ভ্রিধারায় বিভক্ত হওয়ায় 
নদীপথে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে সপ্তগ্রামের যোগাযোগ ছিল । আবার দামোদর- 
বেছুলার খাত ধরে সপ্তদশ শতক পর্ধস্ত দামোদরের প্রবল জলধার1 সপ্তগ্রামকে 
দক্ষিণে রেখে নয়াদরাই-এ ভাগীবখীতে মিলিত হত। দামোদরের অপর একটি 
জলধারণ, কানা-কুন্তী নদীর (বর্তমান মগরণ খাল ) খাতে সপ্তগ্রাম অতিক্রম করে 
ভাগীবখীতে মিশেছে । 'এক কথায় সপ্গ্রাম ছিল আদর্শস্থানীয় নদী-বন্দর। 
উইলফ্রিডের মতে, তাত্রলিগ্রই প্রাচীন গঙ্জে বন্দরের নামান্তর । কিন্তুটলেমী 
গঙ্গে ও তাঅলিগুকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঅলিপ্ের বর্তমান অবস্থিতির 
সঙ্গে দেডহাজার বছর পূর্বের অবস্থার কোন মিল খুঁজে পাওয়! যাবে নণ। 
ফাঁহিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায় যে, তাত্রলিপ্ত ছিল সমুদ্র বন্দর এবং সপ্তম শতকে 
চিত হিউয়েন-সাঁঙের বিবরণে জান? যায় সমুদ্রের খাডিতে তাশ্রলিপ্ের অবস্থিতি 
ছিল।৩৯ ফ'-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের বিবরণ যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে 
নিঃসন্দেহে বলাযায় যে, তাঅলিঞ্ের দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ 
সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং কপিশ বা কীসাই নদী সোজান্জি সাগরে মিলিত হত। 
তাঅলিথ্ের অবস্থিতি নিয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও ম্যাক্রিগ্াল মস্তব্য 
করেছেন যে বর্তমান তমলুক ও প্রাচীন তাত্রলিপ্ত এক ও অভিন্নঃ" ৷ রঘুবংশ হতে 
উদ্ধৃতি প্রকাশ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন&১ষে, বর্তমান সাগরঘীপে 
গঙ্গে বন্দরের অবস্থিতি ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষত্র্! ফা-হিয়েনের মতে তাঅলিপ্ত যদি 
সমুদ্র বন্দর হয়, তাহলে আরও পূর্বকালে সাগরঘ্বীপের ব1 সাগর সঙ্গমের অবস্থিতি 
সম্পর্কে থেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। উইলফ্রিভের অন্থবাদে বা মস্তবো (0176 
7১0110105০1 06187007521 998 ) কোথাও উল্লেখ নেই যে, গঙ্গার মোহনাতেই 
গঙ্গে নগরের অবস্থান ছিল। কালিদাস বা মল্লিনাথও উদ্বোেখ করেন নাই যে, 
বর্তমান সাগর ছ্বীপেই ছিল সঙ্গমস্থল। অস্ততঃপক্ষে দু'হাজার বছর পূর্বের সঙ্গে 
বর্তমান বাংলার ভূতাত্বিক নিদর্শনের কোন মিল নাই এবং এঁ সময়ে বদ্বীপের 
বিস্তার এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। নাবিকের বর্ণনায় আছে, গঙ্গানদীর তীরে 
গঙগে বন্দরের অবস্থিতি। এই অর্থে বল! যায় না যে, আলোচ্য নগর-বন্দরটি 
মোহনাতেই অবস্থিত ছিল। ২২০৩০” উত্তর অক্ষাংশ রেখার দক্ষিণে ভূ-তাত্বিক সমীক্ষা 
কাধ বিস্তারিতভাবে ন1 হলে নিশ্চিতরূপে মন্তব্য করা যায় না ষে, দু'হাজার বছর 
পূর্বে সাগর দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থায় কোন বন্দর গড়ে উঠতে পাবে । বিশিষ্ট 
ভূতত্ববিদ ডি. এন. ওয়াদিয় বলেছেন ৪২--'5০900০10 7390851 10৫3 ০96 
ত০০1911)60 (010 0105 369. 2 21809 ৫85 110) 08 1)191019 ০01 10018, 09 
19 18010 59011/5810 8৫৬81)09 01 0)9 0810895 804 13191)7029009, 06119 
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11008) 00৩ 06199316101, ০01 0100হ0800$ 10920 01 511. এ, [7610550] 
5885 512160. 2 01219 5000 5815 280 1116 598. %/831)60. [116 [২217791721 
11119 2170 8 085 ০০1৮ 1080৫991061 5143 ৪ 1820900 ০1 00568, 
85 85 8150 2 1081 01 0119 101011705 ০ 7361591 21 & 12661 0716. 715 
10163 ০? 105/9: 7361089] 70908710 95201151550 &5 1176 101110৮০০৪5 
0০51002690 60০98081) 0 06 10980109016 0171 2৮০৪৮ 1000 9813 ৪৮০. 
অবশ্য ওয়াদিয়ার বক্তব্যই শেষ কথা নয়, এ বিষয়ে আরও ভূ-তাত্বিক গবেষণ। ব। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন আছে। 

সন্দরবন অঞ্চলে জনবসতি প্রসঙ্গে হেনরী বেভারিজ মন্তব্য করেছেন,৪৩-_ 
“ঢু 1718 21509 17096106 13616 11181 01০ 0001961 10196 11090111970) 10111)0 
20 10110001117 381010810] 2100. 05011060 11) 016 /৯518610 9০০1675 7001770] 
0 1838, 966105 €0 11011 [1781 016 11191011206 01 0086 7811 01 1116 
০০067506101 ০ & 09219094. (11196 08110 11) €01)21)01011917093-_ 
2 90 %110101) 15 0096 ০178018 01 (0০ 90000510101) 01 217 6811 
01111546101) 0105০ 90110819218.” | এছাডণ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রালফ. ফিচে-ব্র 
বর্ণনায় একই চিত্র পাওয়া] যায় । 

ইংরাজী ১৮৩৭ শ্ীষ্টাঝের ৪ঠ ফেব্রুয়ারী, হরকর] পত্রিকার এক সংবাদে জানা 
যায়৪৩ক “ইংরেজী ৪৩০ সালে (কপিল মুনির ) মন্দির গ্রথিত হলে জয়পুর বাজ্যস্থ 
গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক উক্ত সিদ্ধি প্রতিষ্টিত হল।” ১৮৪২ খ্ীষ্টাব্ধে “1167003 0 [10187 
পত্রিকার সংবাদ ছিলযে,উক্ত মন্দির ঝড ও জলোচ্ছাসের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ।8৪ 
রেভারেগড লঙের মতে, কপিলমুনির মন্দির ৪৩* খ্রীস্টার্ধে নিথিত হয়েছিল। উপরোক্ত 
কোন খবরই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বার! সমথিত হয় নাই। “হরকর]। পিকা1+, 
“সমাচার দর্পণ হতে মংবাদ সংগ্রহ করে উক্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে। রেভাবেও 
লঙ যা শুনেছেন সেটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ৪৩* বা ৪৩৭ খ্রীস্টাবে 'জয়পুরের 
গুরু সম্প্রদায়? কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা কল্পন1 মাত্র । কেউই শিলালিপি প্রত্যক্ষ 
করেন নাই। তাছাড। বঙ্গদেশের নোন। জল হাওয়| ও বিপদসন্কুল সমুদ্র উপকূলে 
কোন মন্দিব্র (১৮৪২-১৩০ ) ১৪১২ বছর ধরে যেস্থায়ী ছিল এটি বাস্তবসম্মত ও 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে বাধ! আছে। 

(৩) 

টলেমীর বিবরণ, অন্তান্ত বিদেশী লেখকগণ অপেক্ষা সর্বশেষে রচিত হলেও 
তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গঙ্গারিভির বিস্তার প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষ৷ অধিক বিতর্ক 
কুচিত হয়েছে । তব মানচিত্র ও স্থানসমূহের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশসহ গ্রস্থোক্ত স্থানের 
অবস্থিতি অধিকাংশই ক্রুটিপূর্ণ। এরগ্রন্থে ভারতবর্ষের এতিহাসিক-ভূগোলের বন্ছ 
উপাদানের সঙ্ধান পাওয়া! গেলেও এদেশের আকৃতি (31096) ও স্থানসমূহের 


একটি বিস্বত জনপদ £ গঙ্গারিডি ২৬৭ 


অবস্থিতি সম্পর্কে তার কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না; তার মানচিত্রখানি লক্ষ্য 
করলেই বোঝ বাবে যে, যেসকল স্তর তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট 
ক্রটিপূর্ণ। পেবিপ্লাসের নাবিক ও মেগাস্থিনিস ব্যতীত অপর কোন পর্যটক 
এঁতিহাসিক যুগে ভারতে আসেন নাই। অপর পক্ষে মেগাস্থিনিসের “ইত্ডিক' 
গ্রন্থ পাশ্চাত্যদেশে এত প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় ছিল যে, অধিকাংশ লেখকই “ইগ্ডিকা”কে 
অবলম্বন করে প্রাচ্যদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন অথব1 এছাড়। তাদের কোন 
গত্যস্তর ছিল না। স্পষ্টতই বল] যায় যে মেগাস্থিনিসই এ পথের প্রথম পথিকৃৎ । 
কিন্ত এদেশীয় ভাষ্যকারগণ মেগাস্থিনিস ও ডিয়াডোরাসকে বাদ দিয়ে সুকৌশলে 
গঙ্গারিভি প্রসঙ্গের অবতারণ1 করেছেন, কারণ এ লেখকছুয়ের বিবরণ অবলম্বনে 
গঙ্গারিভির পর্যালোচন। শুরু করলে তদের নয়াতত্বের বিরোধী সাক্ষী হিসাবে 
সেগুলি নস্যাৎ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবন! আছে। সে কারণে টলেমীর 
অস্পষ্ট ভৌগোলিক স্থান-নির্দেশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে গঙ্গারিভি প্রসঙ্গে 
আলোচনার অবতারণ। করেছেন । 

স্ব্গত অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তীর স্বুহৎ প্রবন্ধেত& (08189 2170 
11) 03211881106) বহু যুক্তির অৰতারণ1 করেছেন বটে,কিন্ত দুঃখের বিষয় সেখানে 
মেগাস্থিনিস ও ভিয়োভোবাস একেবারেই বাদ পডেছেন। তিনি একই বিষয়ে 
আরও কয়েকটি প্রবন্ধেও একইভাবে টলেমীকে প্রাধান্য দিয়ে গঙ্গারিভি জনপদের 
বিস্তৃতি পল্মানদীর মোহন] পর্ষন্ত ছিল বলে অনুমান করেছেন । কিন্তু ত্বর্গত অধ্যাপক 
ডঃ সরকার টলেমীর ক্রটিগুলি নিয়ে সামান্তঠতম আলোচনাও করেন নাই, যা 
তার কর] উচিত 1ছল। অন্যদিকে অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেনের আলোচনা যথেষ্ট 
সার্কতার দাবী করতে পারে ।৪৬ 

এ প্রসঙ্গে শ্যার আলেকজাগ্ডার কানিংহ্যাম টলেমীর গ্রন্থের বিষয়বস্তর প্রামা- 
ণ্যত1 বিষয়ে আলোচন। করেছেন এবং তিনি পরিষ্কারভাবে মপ্তব্য করেছেন, ৪৭ 
0510161755 10178100065 ৪76 50 11811695010 1) 620955 01 018 [101 
07৪0 ৪11005 19018005 ০01 [60019080101 178৬০ 05611 582285060 9% 
01616116 69081801865. 026 ০01 1. 09596]]10) ৪5 10 08106 ?৬০- 
56ড০001)5 01 ৮০19100525 1768571165) 0010 1)15 5556910 545 08560 001 (1) 
855010196101) 01081 71019109 1180 11800 21 61101060905 69610)866 01 (179 
9৪106 01 006 498195 6০08 010) 90010090691 2100. [২1)00181) 01211018519, 
৪9 06621150 09 1:800901891165. 906 101 00৩ 56085180109 ০01 4১518, [001617)% 
956105 (০ 119৩ ৫91990450 21950119617 001) 0১5 280701169 ০: 7৬121117085, 
0357111217) 89০81811021) 200 01710580005 ০01 ৮1869, এ 1১19090017191) 
17610108100, 7. 03939811100+9 77911)090 ৪3 010819 101060 001) 105 
8$51886 01 20০191075 5119£5১ ৫6৫০60. 1010) (105 10101600112] 57:959$ 
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01 [02109 5/611-1070%/ 019,095. [1 19 11) 0906 20 61081111021 ০0011600101) 
01 701910%75 511015 01 01)6 08856 01 %/1)101) 1815 01)601/ 00615 1)0110105 
[7016 61121) & 11616 1693, 

উদাহরণস্বরূপ বল] যায় যে, পাটনা হতে তক্ষশিলার প্রকৃত দূরত্ব ১২০২৪ 
দ্রাঘিমাংশ, কিন্তু টলেমী স্থানঘয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ১৮” ভ্রাঘিমাংশ। 
কানিংহ্যামের ন্যায় স্থনিদিষ্টভাবে টলেমীর ক্রটি নির্দেশ না! করলেও ডঃ রমেশচন্তু 
মজুমদারের মন্তব্য হল, _-৪৮ “[১0919109 ড/1015 &, 6908198013198] ৪০০০৪) 01 
[10019 11) 0116 990010. ০6106019 /৯.]). 010 0109 50191011$0 11165, 1715 ৫2:08 
09106 011০৫. [010 $60010.81/ 50111093, 19 1799 181101) 11060 11010610819 
৪110915, 900 1715 6010619] ০018০911101 ০? 0176 91896 ০? 110019 19 28150 
18010 18 01১০ 95.0:9709. ০৬০10১51555 09 805158106 ৬29 1012159 ৬/0101)৮ 
2180 1089 901)101190 ৬৪101910165 111011779,6101), 10116 92109 1078 ০০ 5210 0৫ 
2৮110152০০০] 01 1100191) 20115215) [0121815 2100. 11011761819 11) (1)6 9179 
০0001 ১.1). তিনি আরও উল্লেখ করেছেন--৪৯ 10950 01 11165570199 
1)217)95 ০81) 1001 09 11091010164 8170 1015 ৫9665110117201010 01 016 70095101018 
40117912063 19 1099010 1119,00019.0.+ 

টলেমী প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্চন রান অভিমত প্রকাশ করেছেন যে তার নক্স। 
ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্যও নয়ঘণ। 
কিন্ত গঙ্গারিভি ও গঙ্গার পাচ মোহন] প্রসঙ্গে তিনি নলিনীকাস্ত ভট্টশান্সীর 
মস্তব্যকে উল্লেখ করে যথাকর্তব্য শেষ করেছেন। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন গ্রীক 
রোমান লেখকগণের ভৌগোলিক বিবরণের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন 
এবং তিনিও টলেমীর দোষ-ভ্র'টর উল্লেখ করে গাঙ্গের অববাহিকার ভূগোল 
আলোচনা প্রসঙ্গে টলেমীর বর্ণনাকে সাবধানতাপূর্বক গ্রহণ করার জন্য মতামত 
প্রকাশ করেছেন | ডঃ সেনের ভাষায়,-৪১ ৬111) 00659 71016 07 1955 1070৮11 
11150717095 01 1101 200 00200051010 091016 03, ড/6 51)0010 06 09111010181]9 
০80010115 17 ০. 205001)0 60 ৫6651001016 11)5 ০98108 ০06 66০91910795 
21735809010 7181) 00 11)6 3609818091)) ০1 1090891.+ 

টলেমী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক মন্তব্য পাওয়] যায় 'এনসাইক্লোপিভিয়1 
ব্রিটানিকা'য়। তার ক্রটিপূর্ণ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে মস্তব্য কর! 
হয়েছে)*২ 1101609৬619 85 2 11016) 1)5 00106 ০210170 06 9010380919৫ 
4৪০০ 8০০51901791 ৫0995 001 10001901010, 211111106 2০০০০ 006 01178905, 
10860181 01000015) 17811261121005 01: 70600118 680155 ০ (16 ০0900193 
"10 18101) 16 ৫9215) 000 1১001910775 61680039116 01 016 990£189081 110- 
প90168100৩ 0? 5801) 15060915 85 11555 200 10090106211) 1217659 £5 08:6163998 
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814 0£110016 8$৩.* এরপর কি টলেমী বণিত গঙ্গার পাঁচ মোহন নিয়ে বাদাহ্ছ- 
বাদের প্রয়োজনীয়তা আছে? বাংলাদেশের নদী ও নদী মোহন] সম্পর্কে আলোচন। 
করলে জান যাবে যে, টলেমী বণিত গঙ্গার পীঁচ-মোহনাতত্ব সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 
যার অত্যন্ত যত্রপহকারে গঙ্গার মোহন] ও গজে নগর-বন্দরের আলোচনার 
অবতারণা করেছেন, তাদের উচিত ছিল অগনগর, তাম্লিগ্ড ও পাটলিপুত্রের 
ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিয়ে পধালোচন? 
কর1। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তার এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। 

টলেমী প্রদত্ত মানচিত্র ও স্থানসমূহের অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমাংশ যে অত্যন্ত 
অসামপ্তন্পূর্ণ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । [18116 মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত 
প্রাচীন তাত্রলিপ্র এবং 7৪110011078, প্রাচীন পাটালিপুত্রের গ্রীক নামান্তর, যা 
বর্তমানে পাটন] নামে প্রসিদ্ধ। টলেমীর মতে, গঙ্গারিভিদের রাজধানী গঙেনগর 
তাত্রলিণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তাত্্রলিগ্ত হতে পাটলিপুত্রের দুরত্ব ২০৩৮ 
অক্ষাংশ এবং তাশ্রলিগ্ত হতে ৫০ ১৫” অক্ষাংশ দুরে গঙ্ে নগরের অবস্থান । 
এক ইকিউটো রিয়াল ডিগ্রির দূরত্ব ৫০ ষ্ট্যাভিয়। হলে (স্তার আলেকজাপগ্ডার কানিং- 
হ্যামের মতে ৬০০ ষ্্যাভিয়ণ) তাত্লিপ্ত হতে গঙ্গে নগরের দৃরত্ব ২৬২৫ ষ্ট্যাডিয় অর্থাৎ 
প্রায় ৩২৮ মাইল। টলেমীর বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করতে হলে গঙ্গেনগরের 
অবস্থিতি হওয়া উচিত বর্তমান বঙ্গোপসাগরের তীবরভূমি হতে অন্ততপক্ষে ২৯০ 
মাইল দূরে সমুত্রগর্ভে। এটি একেবারেই অবাস্তব সিদ্ধান্ত। আবার তাশ্রলিপ্ত হতে 
পাটনার দূরত্ব (০1০৩1 1 ৫15681০0 ) প্রায় ২৪০ মাইল, অথচ টলেমীর মতে এই 
দুরত্ব হওয়া! উচিত ১২৫০ ্ট্যাভিয়া ব1 প্রায় ১৫৬ মাইল। কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে 
98110১00168 (28119001016, ) হতে 181081116-র দুরত্ব অধিক নহে। এমানচিত্রে 
সমুদ্রকুল বা গঙ্গার মোহন। হতে 1:21091106 বছদুরে অবস্থিত, য৷ প্রকৃত ভৌগোলিক 
অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। অপর পক্ষে 14688 নদীর মোহন। হতে গে নগরের 
দুরত্ব ৩৭৫ ্ট)াঁড়িয়। ব1 ৪৭ মাইল হওয়ায় গঙ্গে নগরের অবস্থিতি গঙ্গার মোহনা 
হতে উত্তরে অর্থাৎ শ্রীরামপুরের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় উচিত। বিপ্রদাসের 
“মনসাবিজয়ঃ ও চার্লস জোসেফেত্ব মানচিত্রে (প্লেট নং ৫) দেগঙগা! বা 
[017650/410০0-র অবস্থিতি হল শেগড়াফুলি-বৈছ্যবাটীর উত্তরে। সরস্বতী ও 
ভাগীরথী নদী বিধৌত আববাহিকায় পলির আত্তরণে দেগঙ্গার পুরাকীতি হয়ত 
চাপা পড়ে আছে। 

টলেমীর তাণিকায় দেখ! যায় কামবেরিখোন ও অগনগর একই দ্রাঘিম। 
রেখায় অবস্থিত। ম্যাক্রিগাল ও উইলফোর্ডের মতে অগনগর বা অঘদ্বীপ ও বর্তমান 
অগ্রন্বীপ, এক ও অভিন্ন। অগ্রত্থীপ ৮৮০ ১২ দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত ;) তাহলে 
কামবেরিখোন নদীর মোহন হওয়। উচিত ছিল আধুনিক হাওড় শহবের সন্গিকটে 
অথব] হাওড়] শহর হতে একটি কল্পিত রেখাকে দক্ষিণে কল্পনা করলে আদিগজার. 


২৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন স্থানে কামবেরিখোন বা তৃতীয় মোহনার অবস্থান হওয়! 
উচিত ছিল। অথচ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, ডঃ রায়চৌধুরী, ডঃ সরকার ও ডঃ নীহার- 
রঞ্জন রায়, কুমার নদীর যোহনাকেই (প্রায় ৯০ পূর্ব ব্রাঘিমাংশ ) কামবেরিখোন 
মোহন! বলে সনাক্ত কনেছেন। তাহলে কামবেরিখোনকে কুমার নদীর মোহন! 
বলা যায় না অথবা স্থুদূর আলেকজেক্দত্রিয়ায় বসে লোকমুখে শুনে পূর্ব ভারতের স্থান 
নির্দেশ করতে গিয়ে টলেমী ন্বয়ং এই বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছেন । 
টলেমীর মতে গঙ্জারিভডি জনপদ গঙ্গার পাচ মোহুন। অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং 
এদেশীয় পণ্তিতগণ পদ্মার মোহনাকে আন্তিবোলে মোহন বলে সনাক্ত করতে 
চেয়েছেন । তাহ'লে স্থবর্ণরেখার মোহন? হতে পন্মার মোহন। পর্যস্ত কি মাত্র পাঁচটি 
নদীর মোহনার সন্ধান পাওয়। যায়? চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পূর্বে পন্মানদীর 
মোহন! কি আদৌ উল্লেখযোগ্য নদী-যোহন। ছিল? এ সকল প্রশ্নের সমাধান 
করতে হলে সমুদ্োপকুলের সন্নিকটে গায় বন্ীপের মধ্যে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য 
নদী মোহনাগুলির পর্যালোচন1! করার প্রয়োজনীয়তা আছে। অবিভক্ত বাংলা- 
দেশের সংখ্যাতীত সাগরগামী নদীগুলির কথা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে । 

জ্িবেণীর নিকটে ভাগীরখী হতে যমুনা নামক শাখাটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাভি- 

মুখী হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে, যার একটি ধার] ইছামতী নামে আজও জলধার। 
বহন করছে। বর্তমানে নদীর ধার] লুপ্ত হলেও ছাদশ শতক পর্ধপ্ড যমুনা নদীর 
প্রসিদ্ধি ছিল, তা ধোয়ীর 'পবন দুতে” বণিত আছে । অথচ টলেমীর ব্যাখ্যাকার- 
গণের আলোচনায় যমুনা! নদীর নাম অস্পস্থিত। পূর্বেই বল! হয়েছে সে যুগে 
তারলিগ্ত সমুক্্ বন্দর ছিল, এ সময়ে কপিশা বা কাসাই নদী সম্ভবতঃ সোজান্থজি 
সাগবে মিলিত হত, এটা ভূগোল ব' ভূতত্ব-শাস্ত্ের যুক্তি। যদ্দি কামবেরিখোনকে 
কুমার নদীর মোহনারূপে সনাক্ত কর! হুয় (টলেমীর মতে ১৪৬ ৩০” পূর্ব ভ্রাঘিম। )। 
তাহলে আন্তিবোলের ( ১৪৮* ৩০” পূর্ব ভ্রাঘিম। ) মোহন হুওয়] উচিত আরও ২* 
ডিগ্রি পূর্বে অর্থাৎ চট্টগ্রাম পেরিয়ে মিজোরাম অঞ্চলে । এছাড়া গঙ্জারিডি রাজ্যের 
বিস্তৃতি পন্মা-মেঘনার মোহন? পর্ধস্ত প্রসারিত হুলে অন্যান্য সামরিক শক্তির সঙ্গে 
নৌবলের উল্লেখ থাক। উচিত ছিল। অন্যথায় নৌশক্তির সাহাষ্য ব্যতীত নদীবনুল 
রাজ্যের সামরিক পরাক্রম অসম্ভব। কিন্তুকোন বিদেশী বিবন্ণেই এই রাজ্যের 
.নৌবলের কোন উল্লেখ পাওয়। যায় ন1। বিদেশী বিবরণে জানা যায় যে হস্তী, 
রথ ও অশ্ব ছিল সামব্রিক শক্তির প্রধান সহায়ক। সে কারণে বল যায় যে, গঙ্গার 
পাচ মোহনার অবস্থান ধরে গঙ্গারিভি রাঞ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে আলোচন। কর! 
একদেশদরশী 3; কারণ 41158055 ০? 05০812189-র রচনাকার এদেশের নদী 

সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল ছিলেন । 

গজারিডি জনপদকে ভাগীরথীর প্রবাহুপথের পূর্বভাগে নির্দেশ করার জন্ত 
“অনেকে তান্্রলিথকে প্রাচী ব! প্রাচ্য জনপদের অন্ততুক্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা 


একটি বিশ্ত জনপদ £ গঙ্গারিডি ২৭১ 


করেছেন। 01167018-এর মতে প্রাচীন ভারতে প্রাচ্য জনপদের বিস্তৃতি ছিল 
কাশী, কোশল, বিদেহ ও মগধ পর্ধস্ত। তাহলে তাঅলিঞচ, প্রাসী ব' প্রাচ্য জনপদের 
বহির্ভীত অংশ হিসাবে গণ্য কর] যায়। ম্যাকডোনান্ড ও কিথ এই উক্তির সমর্থনে 
মন্তব্য করেছেন ,*৩--1% 15 ৬515 0০৮8015 008 016 09511) [058185. 
1061)85 8100 [9611)9199 1128901780 216 1068171, 25 01060111212 91109569,+ 

তাত্রলিকে প্রাচ্দেশের অন্তর্গত অন্মান করলে মেগাস্থিনিসের বহুকাল পরে 
রচিত, বৃহৎসংহিতা (১৪শ অধ্যায় ),পরাশর সংহিতা ও সমাস সংহিতার মতে 
কামন্ধপ বা প্রাগজ্যোতিষ পর্বস্ত সমস্ত জনপদই প্রাসী বা প্রাচ্যের অন্তরক্ত ছিল 
বলে ধরে নেওয়া] উচিত এবং গঙ্গারিভি নামে কোন জনপদই ছিল না। কিন্তু 
পীন্পূর্ব ৪র্থ শতকে রাঢ়-বল জনপদ ঠবদিক আর্ধদের নিকট অপাওক্তেয় ছিল। 
দু-একজন বিদেশী লেখক তুলক্রমে তাত্রলিগু প্রাসীর মধ্যে অবস্থিত বলে উল্লেখ 
করলেও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ম এর বিরোধী স্বাক্ষর বহন করছে। 

প্রকৃতপক্ষে মহাপদ্মনন্দের পূর্বেই মগধ, অঙ্গ, রাঢ় পাটলিপুত্রের অধীন্রস্থ ছিল 
এবং বিশ্বিসারের বাজত্বকাল হতে মহাপদ্ননন্দের সময় পর্স্ত এই জনপদগ্ুলি একই 
রাজার অধীনস্থ ছিল।৪ সেজন্য বিদেশী লেখকগণ প্রাচ্য ও গঙ্জারিভিকে এক 
রাজার (নন্দ বাজার) অধীনস্থ দেশরূপে উল্লেখ করেছেন। অন্ততঃপক্ষে 
মেগাস্থিনিসের সময়েও এই জনপদ্গুলি চন্জগ্ুপ্ের মৌর্ধ-সাআ্াজাতৃক্তি হয়েছিল তার 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ মিলছে । নীলকঠ শাস্ত্রীর মতে--৫«« 59 016619 
০21] 181) 1186 1011.6 0106 03811001102,6 2170 10০6 1[91:2911, :11)9 10110)01 
০16 1109 090019 0০000170186 16109. ০01 1186 0811%55.1 এই উক্তির দ্বার 
কি ভাগীরথীর প্রবাহুপথের ইঙ্গিত মিলছে ন1? শ্রীস্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতকে পন্মা- 
ব্রহ্মপুত্রের মোহন! অঞ্চল যে মগধের অধীনস্থ ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
প্রমাণ নাই, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । 

(৪ ) 

গঙ্গারিভি জনপদের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচন প্রসঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশের 
ভূ-প্রক্কতি ও নদীগুলি উপেক্ষিত হয়েছে । বঙ্গদেশের দক্ষিণ অঞ্চল নদীবন্ছল ও 
পলিগঠিত তৃ-ভাগ এবং এই ভূ-ভাগের মানদগুত্বূপ গঞঙ্গা-ভাগীরথী নদী উত্তর- 
দক্ষিণে প্রবাহিত । গঙ্গানদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাঢ় জনপদ গঙ্গার প্রবাহপথের 
পশ্চিমে অবস্থিত। মহাভারতের টাকাকার নীলকঠের মতে-_“ুক্ষঃ বাঢ়ঃ, ) অর্থাৎ 
এখন রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ দেশটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সুম্ধা দেশরূপে অভিহিত 
হয়েছে । পৌরাশিক বিবরণে জান? যায় যে, সরন্বতী-ভাগীরথীর প্রবাহুপথেই 
গঙ্গানদী প্রবাহিত হত। মৎস্য পুরাণে আছে-- 

'পাঞ্চালান্‌ কৌশিকান্‌ মত্ভ্তান্‌ যাগধাঙ স্তখৈব চ। 
ব্রদ্ধোত্তরাংশ্চ বঙগাশ্চ তান্লিপ্তাং স্বখৈব চ ॥ 
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এতান জনপদানারধ্যান্‌ গঙ্গা ভাবয়তে শুভা। 
ততঃ প্রতিহত। বিস্ধ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্‌॥” ১২১।৫০-৫১ 

অন্ন: গঙ্গ! নদী, পাঞ্চাল, কৌশিক, মৎস, মগধ, ব্রদ্ষোত্তর, বঙ্গ ও তাঅলিপ্ত প্রভৃতি 
আধ্যজনপদকে পবিজ্র করেছেন এৰধ বিদ্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণ সাগরে 
মিলিত হয়েছে। 

তাহলে মৎস্য পুরাণের বর্ণান্থসারে গঙ্গা নদী মগধ) অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রদ্মোত্তর ও 
তাশ্রলিপ্ত জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। 
বঙ্গদেশের যে অংশে গঙ্গার প্রবাহপথের স্থষ্টি হয়েছে তা বঙ্গ, ব্রদ্োত্তর ও তা্লিগ্ত 
জনপদ হিসাবে পরিগণিত। ব্রহ্ষোত্তর ও তাত্রলিঞ্ধ জনপদ হল রাঢ়ের অংশ 
অর্থাৎ গঙ্গানদীব প্রবাহপথের পশ্চিম অংশ রাঢ় এবং পূর্বাংশ হল বঙ্গ। উইলিয়ম 
উইলকক্ৎ ব্যতীত প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে, ভাগীরথীর খাতই প্রাচীনতর 
এবং পল্সানদীর খাত পরবত্তাকালে ত্ষ্ট হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে (১১৪ 
অধ্যায়) ও রঘুবংশে (৪1৩৬) সাগবসঙ্গমরূপে ষে স্থান বধিত আছে তা 
নিঃসন্দেহে ভাগীরথীর খাতকেই নির্দেশ করে। এস. সি. মজজুমদার-এর মতে 
ভাগীরখীর খাত, পদ্মার খাত অপেক্ষ! প্রাচীনতর ।৫৭ ট্িভেনসন মুর কমিটিল্র 
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81:91) ৫9111 (001 ৪, 501817-695161) 011906101).% 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও ভাগীরথীর খাতই ছিল প্রধান এবং অস্ততঃ- 
পক্ষে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই খাতের তীরে তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ বন্দরবূপে বহির্ভারতে 
পরিচিত ছিল।» 0... 9৪96-এর মতে ভাগীরথীর খাত ছিল প্রাচীন ও 
প্রধান এবং পরবততাকালে গঙ্গার জল পদ্মান্ধ খাতে প্রবাহিত হওয়ায় পদ্মা প্রবল 
আকার ধারণ করে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত মিনহাজ উদ্দিনের 
“তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে বণিত আছে* যে, বঙ্গদেশ দু'ভাগে বিভক্ত, যথা-রাল 
ও বরিন্দ এবং ছুটি জনপদের মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল। গুপ্তযুগে গলা 
ব1 ভাগীরথী নদী বর্ঘমানভূক্তি ও পৌগু.বর্ধনভূক্তির সীমারেখা রচনা করেছিল। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণে জান।১ যায় যে, তিনি কজঙজল হতে গঙ্গা অতিক্রম 
করে পৌগু.বর্ধন এবং তথা হতে করোতোয়। নদী অতিক্রম করে কামরূপ গিয়ে- 
ছিলেন এবং কামরূপ হতে সমতটের পথে কোন বড় নদী অতিক্রম করার বিষয় 
জান] যায় না। তাঅলিপ্ত আগমনের জন্ত তাকে গঙ্গ৷ নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল । 
তাহলে দেখা যায় যে, পঞ্চম শতক হতে অন্ততঃপক্ষে ভ্রয়োদশ শতক পর্বত 
ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল প্রধান এবং পল্মা কোন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না। 
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গঙ্গানদীর খাত যদি গঙ্গারিভি জনপদের পূর্ব লীম! হয়, তাহলে এটি গঙার 
ভাগীবথী শাখার খাত। পঞ্চদশ-যষোড়শ শতক হতে গঙ্গার প্রধান ধার' পূর্বমুখে 
বজদশের মধ্য দিয়ে সাগরে মিলিত হওয়ায় ভাগীবথীর খাত গৌণ নদীরূপে 
পরিগণিত হয়েছে। কিন্ত প্রাটীনতার দিক থেকে বিচার করলে উভয় দিকে একই 
সময়ে দুটি খাতের স্ষ্টি হয় নাই। গঙ্গা বা ভাগীরথী ও পদ্মা ব1 পদ্মাবতী, একই 
ধারার ছুটি নদী হলেও পবিত্রতার দিকে প্রাচীন-প্রধান ধারাটিই শ্রেষ্ঠ । এমন 
কি গার্ডেনরিচের নীচে ( দক্ষিণে) সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত গঙ্গার জলকে স্থানীয় 
লোকে পবিভ্্র বলে গণ্য করত ন1, যেমনটি কালীঘাটের আদিগল্গ! ব। কলিকাতার 
গঙ্গার ( ভাগীরথী ) জল পবিক্র। পদ্মান্ন জলধারাঁকে পবিত্র জল বলে গণ্য কর। 
হয় ন1।৬৩ এ প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণাও কর হয়েছে। 

তাত্রশাদন, প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক বিবরণ হতে প্রমাণিত হয় ষে 
গ+, জাহ্কবী বা! ভাগীরথী নামে এবং পদ্ম। স্বনামেই পরিচিত ছিল। মৎস্য পুরাণের 
উল্লেখ থেকে অনুমান করতে বাধা নেই ষে, অন্ততঃপক্ষে মৎস্য পুরাণ রচনার সময়ে 
পন্মাথাতের স্থষ্টি হয় নাই। সর্বপ্রথম দশম-একাদশ শতকে শ্রীচন্দরের ইদিলপুর 
তাত্রশাসনে সতট-পদ্মাবতী বিষয়-এর উল্লেখ আছে ।৬৪ মহাভাগবত, বুহদ্বর্ম ও 
দেবীভাগনত নামক টউপপুবাণগ্ুলিতে এবং কৃন্িবাসের রামায়ণে পদ্মানদশীর পরিচয় 
জান! যায়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থসমূহ ত্রয়োদশ হতে যোডশ শতকের মধ্যে রচিত 
হয়েছিল। কেবলমাত্র আবুল ফজল ও ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ তীদের রচিত 
গ্রন্থ ব1 মানচিত্রে পন্মার খাতকে গঙ্গানদী নামে উল্লেখ করেছেন । কারণ এ লময়ে 
পল্মার খাত ছিল প্রধান খাত। বাণিয়ের বিবরণে এ কথার সমর্থন মেলে। 
অপর পক্ষে রামায়ণ, মহাভাব্রত, পুরাণ কাহিনী ব্যতীত অন্যান্য বিবরণেও গঙ্জার 
পরিবর্তে জাহ্নবী বা ভাগীরখীর উল্লেখ আছে। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর তাত্র- 
শাসনে আদিগঙ্গার খাত জাহ্মবী নামে উল্লিখিত এবং তৎপূর্বে তার পিতৃদেব 
বল্লালসেনের আমলে সম্পার্দিত ৫নহাটা তাত্রশাসনে গঙ্গাকে “ম্ুরনদী” বল? 
হয়েছে ।৬* দ্বাদশ শতকে রচিত ধোয়ীর “পবনদৃত” কাব্যে বণিত আছে যে, 
স্রন্ম জনপদে যমুনা! নদী, গঙ্গ। হতে নির্গত হয়েছে (ক্লোক-৩৩)। এর থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, ভাগীরথীর খাত পদ্মার খাত অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং প্রাচীন 
বিবরণে প্রার্থ গঙ্গ। নদী অর্থে ভাগীরথী খাতকেই নির্দেশ করছে। 

ভাগীরঘী বা গঙ্গা কি বরাবর একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল? উৎসস্থল 
তে প্রয়াগ পর্ধস্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর সরধূ নদীর 
সঙ্গমস্থল পর্ধস্ত এটি উত্তর-পৃর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর গঙ্গা নদী পূ্বমৃে 
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প্রবাহিত হয়ে রাজমহুল পাহাড়ের উত্তর অংশ অতিক্রম করে দক্ষিণমুখে সাগরে 
মিলিত হয়েছে । ফার্ডপনের মতে, প্রায় €*০* হাজার বছর পূর্বে গঙ্গা রাজমহলের 
নিকট সাগরে মিলিত হত। পরবর্তাঁকালে গঙ্গা! বিধৌত পলিরাশির দ্বার? গাঙ্গেয় 
বন্ীপ গঠনের সময়ে রাট়ের পূর্বাঞ্চল ধরে দক্ষিণমুখে গঙ্গার প্রবাহপথের স্থ্ট 
হয়েছিল। গঙ্গার প্রবাহপথের পর্যালোচন। করলে দেখা যায় যে, প্রয়াগের দক্ষিণে 
এর প্রবাহপথ হওয়! উচিত ছিল অথব1 বিহারের স্থলতানপুরের নিকট জাহাঙ্গীরে 
জহু, স্যরি হওয়ার পূর্বেই দক্ষিণ-পূর্বভাগে প্রবাহিত হতে পারত। কিন্তু এ পথে 
প্রবাহিত না হওয়ার ইঙ্গিত মৎন্য পুরাণে পাওয়। যায়। মত্ন্য পুরাণ মতে 'ততঃ 
প্রতিহতা বিদ্ধ্যে প্রবিষ্ঠা দক্ষিণোদধিম্” | 


বর্তমানকালের মানচিত্রে দেখা যায় যে, গঙ্গার বামপার্থে গৌডনগর 
অবস্থিত। কিন্তু গ্যাস্টলভির মানচিত্রে দেখা যায় গজার পশ্চিম পার্থ গৌড বা 
লক্ষণাব তী নগরী অবস্থিত।*৭ তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থেও এর সমর্থন মেলে। 
সম্ভবতঃ এ সময়ে গঙ্গা কালিন্দীর খাতে এবং নিম্ন প্রবাগে সরম্বতীর খাতেই 
প্রাথমিক পর্ধীয়ে প্রবাহিত হত। বিশিষ্ট নদী-বিজ্ঞানী এস, সি. মজুমদার সরন্বতীকে 
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বিবরণীতেও প্রমাণিত হয় যে, আদিগঙ্গার খাত আরও পরবতীকালে হ্থষ্ট 
হয়েছিল। 

পৌরাণিক বিবরণ হতে জানা যায় ষে, প্রাচীনকালে কৌশিকী বা কুশীনদী 
নেপাল হতে নির্গত হয়ে বিহার ও উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে ত্রিঝোতার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে লৌহিত্য ব৷ ব্রপ্পুত্রের সঙ্গে মিলিত হত। এফ, এ শিলিংফোডের মতে 
কৌশিকীর একটি ধারণ বাংলাদেশের উর-সাগরের নিকট হতে দক্ষিণমুখী হয়ে 
মধুমতী নাযে সাগরে মিলিত হয়েছে, যার শেষাংশের নাম হুরিণঘাট] নদী । 
পরবতাঁকালে কৌশিকী ক্োতনরহরিতে গঙ্গায় মিলিত হলে এ বিপুল জলধার' 
ভাগীববখীর খাতে বহনের অসমর্থতার জন্য পূর্ব-দক্ষিণমুখী পল্মার খাত খুলে যায়। 
নন্দবলাপ দে-র মতে, সস্ভবতঃ খ্রীন্টীয় তৃতীয় শতকের পর কোন এক সময়ে পদ্মার 
খাত কোন উল্লেখযোগ্য নর্দীখাত ছিল ন1। 

উইলকক্সের মতে এক সময়ে দামোদর নদ বর্ধমান, রানাঘাট ও যশোহর হয়ে 
লাগরে মিলিত হত।৬৯ তাহলে ভাগীরঘীপ্ঘ পুর্বতীরের এই খাত পরবর্তীকালে 


একটি বিস্থাত জনপদ £ গঙ্গারিভি ২৭৫ 


যমুনা! নামে পরিচিত হয়েছিল এবং রামচন্তরপুরের নিকট হতে ইছামতী নামে 
অপর একটি দক্ষিণমূখী ধারা সাগরে মিলিত হয়েছে। যমুনা নদী গোবরডাজা, 
বসিরহাট, হাসনাবাদ, দেবহাটা (বাংলাদেশ ) অতিক্রম কবে বঙ্গালপাডায় দ্ধ! 
বিভক্ত হয়ে পশ্চিমভাগ কালিন্দী ও পূর্বভাগ যমুনা নামে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। 
কালিন্দীর সঙ্গে রায়মঞ্গল নদী মিলিত হওয়ায় নিয়াংশও রায়মঙ্গল নদী নামে 
পন্সিচিত | ষমুন1 নদী ঈগ্ববীপুবের উত্তরে পুনরায় ছুভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমভাগের 
ধারাটি ধূমঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লাগরে মিশেছে এবং যমুনার মোহুনাটি 
রায়মঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ । পূর্বমুখী ধারাটি মালঞ্চ নদী নামে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত 
হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে । যমুনা, ত্রিবেণী হতে নির্গত হয়ে যে শ্োতপথের 
স্্টি করেছিল ধ খাত বর্তমানে শুক এবং এটি বাঘের খাল নামে পরিচিত। যমুনার 
ধাবা চৌবেডিয়া, জলেশ্বর ও গোবরভাঙগ। ঘুরে দক্ষিণদিকে পদ্মা (গঙ্গার শা হতে 
পৃথক একটি খাত) নামক শাখা বিস্তার করে চারঘাটের কাছে টিপির মোহনার 
ইছামতীর সঙ্গে মিশেছিল ।৭০ 

অনেকের মতে মহানন্দা যেখানে পন্মা মিশেছে তার অপর পারে পদ্মা হতে 
১ভরব নামক এক প্রবল জলধারা নির্গত হয়েছে । এ ইঙ্গিত থেকে মনে করা যেতে 
পারে, ষে সময়ে পন্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল না সেই সময়ে মহানন্দা 
সোঞ্গান্থজি সাগরে মিলিত হত। ঠভরবের একটি শাখা কপোতাক্ষ নামে 
পরিচিত (রনেল _ক্োবছৃক ) খাতে ভৈরবের অপ্িকাংশ জলপ্রবাহের ফলে মূল 
ঠভরবের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে। মাথাভাঙ্গা নদী হতে (আলমডাঙ্গার 
নিকট) নির্গত হয়ে কুখার নদ্দী (স্থানীয় নাম পানগাসী ) নদীয়া ও যশোহর 
জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং একট শ্োতপথের দ্বারা গডাই-এর সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে ।*১ মাগুরা শহরের উত্তরাংশে মুচিখানা নামক একটি খালের জল 
নৃবগঞ্গাকে পুনরজরাবি ত করেছে। কুমারের অধিকাংশ জল নবগঙ্জার খাত দিয়ে 
প্রবাহিত হয়। আবার অনেকে অন্থমান করেন থে হিমালয় হতে নির্গত 
হুয়ে পুনর্ভবা নদী যশোহর-খুলন জেলার পূর্বপার্খ ধরে সাগরে পডেছে। পদ্মা নদীর 
প্রবাহের ফণে পুন ঠবা বিচ্ছিন্ন হযে পিয়াংশ মধুমতী নামে খুলন] ও বাখরগঞ্জের 
সীমারেখা রচনা করে বঙ্গোপপাগরে মিলিত হয়েছে। মধুমতীর ৩৭৯ কি: মিঃ 
প্রবাহপথের পর মোহ্‌নাটি (২১*৫২উং অঃ ও ৮৯৯৫৯ পৃঃ দ্রাঃ) হরিণঘাট! নদী 
নামে পরিচিত । রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, কৃর্ম। 
বাছু ও বরাহ পুরাণে কৌশিকী বা কুশী নদীর সঙ্গে জ্রিল্োতা, করতোয়া! ও 
লৌহিত্যের যোগাযোগের ফলে পন্মাথাত সৃষ্টির পূর্বে কুশী বা কৌশিকী নদী 
গৌড়ের উত্তরভাগ বরাবর বরেন্ত্রভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত।"ং বর্তমান 
কুশী নদী নেপাল হতে ্ৎপন্ন হয়ে বিহারের পুর্ণিয়া জেলায় গঙ্গায় মিশেছে। 
পার্রিটার কৌশিকী-করতোয়া, কৌশিকী-জ্রিত্োতার উল্লেখ করেছেন ।৭৬ ১৮৯৫ 


২৭৬ বর্ধমান £ ইতিহাম ও সংস্কৃতি 


খবীষ্টাকে এফ. এ. শিলিংফোর্ডের পর্যালোচনায় জান? যায় যে, কৃশী বা কৌশিকী 
অতীতে কুশী নদী করতোয়! ও আত্রেয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রধান ধারাটি, 
হর্িণঘাটা মোহন। দিয়ে সাগরে মিলিত হোত এবং অপর একটি ধারা ব্রহ্মপুত্রের 
ধারার সঙ্গে মিশে যায়। এই সময়ে গঙ্গা ব ভাগীরথীর সঙ্গে কূশী নদীর কোন 
সম্পর্ক ছিল না।*৪ কিন্তু সপ্ত-কৌশিকীর বিপুল জলধার] বিহারের পুনিয়! জেলার 
জ্যোত্নরহুবিতে মিলিত হলে গঙ্গার খাত সম্মিলিত জলধারা বহনে অক্ষম হওয়ায় 
এঁ সময়ে পূর্বমুখী একটি খাতের স্যষ্টি হয় যা বর্তমানে পদ্মা নামে পরিচিত। শিলিং- 
ফোর্ডের পর্যালোচনা মেনে নিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান বায় যে, অন্ততপক্ষে 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ রচনার সময়ে পদ্মার খাতের কোন অন্তিত্ব ছিল না। 
নন্দলাল দের মতে,৭€ শ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের পরে কোন এক সময়ে পদ্মার সৃষ্টি 
হয়েছিল; একথা আগেই বলা হয়েছে । যে সময়ে পদ্মার শ্যষ্ি হয় নাই, তখন 
হিমালয়ের পাদদেশ হতে উৎপন্ন নদীগুলি উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
আরও দক্ষিণে সাগরে মিলিত হত। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে অস্ততঃপক্ষে সেই 


পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 

বাংলার নদনদীর আলোচন। প্রসঙ্গে সরত্বতীর খাতের পর্যালোচনার যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা আছে । হ্রিবেণা থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমভাগের ধারা সরম্বতী 
নামে পারচিত এখং সব্র্থতীর জলধার। হুগলী ও হাওড়া গেল।র মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হওয়ার পর বর্তমান ভাগীরথীর খাতেই প্রধাহিত হত এবং এই খাতের 
পশ্চিমতীরে ছিল তাআ্রালপ্ু বন্দর । গঙ্গারিড জনপদের আলোচন। প্রসঙ্গে 
সরন্বতীর খাত ও আদিগঙ্গার খাতকে পৃথকভাবে উল্লেখ কর] হয় নাই । অস্ততঃ- 
পক্ষে ষোডশ শতকের শেষভাগে ঝচিত মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর চগ্তীমঙ্গলে, ছুটি 
খাতের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তারও প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বিপ্রদাস পিপল্লাই-এর 
বিবরণে এ কথারও সমর্থন মেলে । 

গাঙ্গেয় ব-ছাপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ্রীগুলির প্রবাহপথ পর্যালোচন1 করে 
দেখা যায় ষে, বর্তমানে ম্ববর্ণরেখা নদীর সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগন্থত্র নাই। অথচ 
সুবর্ণরেখা নদীর মোহনাকে অনেকে গঙ্গার প্রথম মোহন] হিসাবে [নর্দেশ 
করেছেন। পঞ্চম শতক পর্যস্ত তাঅলিপ্ধ যদি সমুদ্র-বন্দররূপে প্রলিদ্ধিলাভ করে 
থাকে তালে কাসাই বা কংসাব ভী নদীর সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ ছিল প্রতাক্ষ 
এবং এই নদীর মোহুনাকেও গঙ্গার অপর এক মোহন হুসাবে সনাক্ত কর] যায়। 
সরত্বতী নদীর প্রবাহপথ ভাগীরথীর থাতে পরিণত হয়েছে এবং এই খাতের ধারে 
ও সমূদ্্রের সঙ্গে সরম্বতীর সঙ্গমস্থলেই ছিল তাত্রলিপ্ত বন্দর । সরশ্বতীর খাত নামে 
পর্রিচিত ধারাই ছিলগঙ্গার প্রধান খাত । দু'হাজার বছর পূর্বে দামোদরের দক্ষিণমুখী 
ধারার যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তাঃলে এ ধাশার সঙ্গে গঙ্গা বা সাগরের কি সম্পর্ক 
ছিল সেটা নির্ণয় কর! সম্ভবপর হলে অপরএকটি মোহনার সন্ধান মিলতে পারে। 
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আদি গঙ্গার প্রবাহপথের অস্তিত্ব একাদশ-দ্বাদশ শতকেও ছিল এবং তার 
প্রমাণ মেলে লক্মণসেনের গোবিন্দপুর তাত্রশাসনে। এছাড়া ইছামতী/কালিন্দী 
যমুনার মোহন। হতে আর ও পূর্বদিকে অনেক বড় নদীর মোহনার সন্ধান পাওয়। 
যায়, যেগুলিন্ মধ্য দিয়ে জাহাজ প্রবেশ করার সম্ভাবনা ছিল। রেনেলের 
মানচিত্রের দিকে তাকালেই এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ? পাওয়। যেতে পারে । 

কিন্তু দু'হাজার বছর ব্যবধানে নদীগুলির প্রাচীন প্রবাহপথের অস্তিত্ব খুজে 
বের করার ষে প্রচেষ্টা হওয়া! উচিত ছিল তা আদে৷ হয় নাই। যমুনা, সরস্বতী, 
দামোদর, আদ্দিগঙ্গা তাদের প্রাচীন অ্োতপথ হারিয়ে ফেলেছে । এই সকল শ্রোত- 
পথের সন্ধ'ন না করেই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির চবিভচর্ণকে গলাধঃকরণ করাত কোন 
যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে নন্দলাল দে যেভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম মোহনার 
পর্যালোচন] করেছেন সেটা নিদ্িধায় গ্রহণযোগ্য নহে। 

সমগ্র নিয়বর্শে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী 
সাগরে মিশেছিল এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের গঠন প্রণালী হতে এই কথা ন্মরণ কবিয়ে 
দেয়। অথচ লোকশ্রুতির উপর ভরসা করে টলেমী সুদূর আলেকজেব্ডিয়ার বসে 
গঙ্গা নদীর পাঁচ মোহনার অগ্তিত্বেরে কথা ঘোষণ। করলেন, আর এতদ্দেশীয়গণ অন্ধের 
হস্তি দর্শনের ন্যায় বাদান্নবাদ সম্বল করে প্রকৃত তথ্য হতে দুরে সরে গেলেন ! 

১৭৭৯ খ্রীন্টার্ষের পূর্বে সমগ্র নিম্নবঙ্গেক্র কোন মানচিত্র পাওয়া যায় না এবং 
প্র মানচিত্রে ভাগীরখীর মোহন] হতে মেঘনার মোহন! পর্যন্ত বহু স্থনাব্য নদনদীর 
পরিচয় জানা যায়। তবে একথাও বল! যায় যে, রেনেলের সময়ে উল্লিখিত নদ- 
মদীগুলির সঙ্গে তার দেড হাজার বছর পূর্বে বণিত মোহনাগুলির সামঞ্জস্য 
বিধান করার প্রয়াস পগুশ্রম মাত্র। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অঞ্চলের 
কোন ভূতাত্বিক সমীক্ষা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

সমগ্র নিয়বঙ্গের উল্লেখষোগ্য নদী মোহনাগুলির মধ্যে স্থবর্ণরেখা (২), 
কংসাবতী, দামোদর (২), আর্দিগ্গা, বডতঙ্গা, সপমুখী, জামিরা, মাতলা, গোসাবা, 
ইচ্চামতী, হাড়িভাঙ্গা, রায়মঞ্গল, যমুন1, মালঞ্চ, আড়পাঙ্গাসিয়! ( কপতাক্ষ+শাক- 
বেড়িয়! ), শিবলণ, বাঙ্গডা, শিল1. ভোলা, হবরিণঘাট। ( গাই 4-মগুমতী ), বিশখালি, 
আভিয়াল, তেঁতুলিয়া, মেঘনা (পদ্মা+ব্র্মপুত্র ) প্রভৃতি নদীর মোহনাগুলি এক 
সময়ে প্রশস্ত ও স্থনাব্য ছিল। তাহলে কেবলমাত্র টলেশীর বর্ণনার ওপর নির্ভর 

করে গঙ্গার পাচ মোহুনাকে [নর্দেশ করার অর্থ হল এঁতিহাসিক ভূগোল আলোচনার 
অপমৃত্যু ঘটানে।। 
(৫) 

ডঃ স্থনীতিকুমার চট্ট্রোপাধ্যায় ও ভঃ সুকুমার সেন গঙ্গরিদই” নামের সঙ্গে 
গঙ্গাল বা বঙ্গাল নামের সামঞ্জহ্য খোজার চেষ্টা করেছেন। নুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় গঙ্গরিদই শবটিকে বঙ্গাল শব্ের সাদৃশ্তে আহ্মানিকভাবে গঙ্গাল শব্ধ 
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হতে বিদেশী তৈরী নাম বলে অন্মান করেছেন। আবার স্থকুমার সেন মন্তব্য 
করেছেন,৭৬ “বঙ্গাল শবের সঙ্গে বঙ্গ শবের অর্থঘটিত যোগ আছে, আশম্মানিক 
গঙ্গাল শবের সঞ্গে গ1 শব্বে4 ফোগ ও কতকটা সেই মত। বঙ্গাল মানে বঙ্গ-খদ্ধ 
অর্থাৎ প্রচুর কার্পাস পুষ্ট দেশ হলে, গঙ্গাল মানে গঞ্গ। খদ্ধ অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ হতে 
বাধ] নাই ।” বাধা নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গ! খদ্ধ অর্থে গজ! পু দেশ হলে হরিদ্বার 
হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গঞ্গা-অববাহিক1 অঞ্চলকে গঙ্গাল দেশ বল উচিত 
এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত] ও লেখমালায় “গঙাল' শব্খের উল্লেখ পাওয়া যায় 
নী। কোৌটিল্যের অর্থশান্ে ( অধ্যক্ষ প্রচার, ২৯শ প্রকরণ, ২1১১), অন্তান্থয স্থানের 
সঙ্গে বাছগক দেশে দুকৃল বা ক্ষৌম বস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্র উৎপস্নের কথা বলা হয়েছে। 
কেবলমাত্র বঙ্গাল অর্থে বঙ্গ-ঝন্ধ দেশকে বোঝালে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনকারী সকল 
স্থানকেই বোঝান উচিত। 

বঙ্গাল শব্ধের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাঁওয়1 ষাঁয় ৭২৭ শকাবে (৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ ) 
রাষ্্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিক শাসনে এবং উক্ত শাসনে ধর্মপালকে বঙ্গাল 
রাজরূপে উল্লেখ কর! হয়েছে । ডঃ দ্বীনেশচন্ত্র সরকারের মতে কলচুভি-চেদীরাজ 
কর্ণের শিলালিপিতে খোর্দিত আছে যে, দশম শতকের মধ্যভাগে লক্ষণরাজ বঙ্গাল 
দেশ জয় করেছিলেন।৭* আবুল ফজলের মতে “বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল” যোগ 
করে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়েছে । এদেশের প্রাচীন রাজারা দশ হাত উচ্চ 
ও বিশ হাত চওডা বাধ ব1 আল নির্মাণ করতেন ।৭৮ 

বঙ্কিমচন্ত্রের মতে গঙ্গার উপকুলবতী বাষ্ট্রকে গঙ্গারাষ্ট্র বলা যেতে পারে। 
গঙ্গারাষ্ট শবের অপভ্রংশে গঙ্গারাট বা গঙ্গারাঢ হয়েছে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা 
শব্ধ পরিন্যক্ত হয়ে রাটু বা বাড শব্ধ প্রচলিত হয়ে থাকবে । গঙ্গারাঢও সেজন্য 
রাঢ় শবে দাভিয়েছে। হছুর্গীদাস লাহিড়ী গঙ্গারাট়ী সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন 
যে, গঙ্গা তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীগণ এব্সপ সংজ্ঞা লাভ করেছিল ।৭৯ 

গঙ্গারিভি বা গঙ্গরিভি শবটি কি খ্রীস্টপূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল! প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ কোন শবের ব্যবহার পাওয়] যায় ন1। গ্রীক বা রোমান 
বিবরণীতে গঙ্গার তীরবতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের স্থান-নাম প্রসঙ্গে গঙ্গা ও রিড 
দুটি শবের গঠিত একটি শব পাওয়া যায়। ভঃ স্থহদকূমার ভৌমিকের মতে,৮*__ 
*্গঙ্জারিভি বাঁ গঙ্গরিডই কোন মৌলিক স্থান নাম নয়। গ্রীকদের দ্বেওয়। একটি 
বিশেষ অঞ্চলের জন্য তৈরী করা নাম। তার মতে “রিড” শবটি মূলত অষ্টরো- 
এশিয়াটিক কোল গোষ্ঠীর ভাষা । পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও দক্ষিণ বিহারে 
এক সময়ে সাওতাল, মুণ্ডা, হে! প্রভৃতি জাতির বসবাদ ছিল। যার এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির বংশধর বলে পরিচিত । কোল ভাষায় রোড় শবের অর্থ 
পাথরের স্ুড়ি। রৌড়হাসা শকের অর্থ পাথুরে মাটি। রোড় দিশম্‌ অর্থে পাথরের 
মাটির দেশ এবং পাথুরে মাটির দ্বার! গঠিত অঞ্চল রোড় দিশমের অন্তর্ভূক্ত । বৌড় 
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শব হতে ঝাড়খণ্তীদের বড় ব1 লড়া শবের পরিবতিত রূপ নিয়ে আরও পরে 
লাঢ় বা রাট শবটি এসেছে। বাঢ় শব্বট সংস্কত ভাষা হতে জাত শব নয়। 
নগেন্দ্রনাথ বস্থুর মতে, সাওতালী ভাষায় “রাঢ়! নামে একটা শব আছে, যার আর্থ 
পাথুরে জমি। রা” শব্টির পরিবতিত বূপ রাঢ়। অন্ুক্ূপভাবে, বাংলার আদিম 
নিবাসী কোন সাঁওতাল গোষ্ঠী উপান্ত দেবতা বঙ্গ এবং দেবীর নাম বঙ্গী হতে 
বঙ্গ শব্দটি এসেছে বলে অন্ুমিত হয়। ম্কুমার সেন বলেছেন যে বঙ্গধদ্ধ হতে 
বঙ্গাল। কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে আছে, বঙ্গ শবের অর্থ কার্পাস। কিন্তু কৌটিল্োক্ব 
অর্থশাস্্ রচনার বনু পূর্বে এতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গ শবের উল্লেখ আছে হীন জাতি 
হিসাবে, অর্থাৎ এই বঙ্গ জাতি ছিল আর্ধ সংস্কৃতির প্রভাব মৃক্ত এবং স্বাপীন জাতি। 
স্থতরাং কার্পাস অর্থে বঙ্গের ব্যবহার অপেক্ষা জাতি অর্থে বঙ্গের ব্যবহার প্রাচীন । 

অনুরূপভাবে, রাঢ় বা রুঢ় শর্ব হতে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ ছিল “লাঢ”। 
ধ্বনিতত্ব মন্ুসাবরে কখন কখন “রি+ উচ্চারিত হয় “রু' হিসাবে । রাঢ় ব1 কুট শব 
গ্রীকর্দের দ্বা৭ টিট-পন্রিভ উচ্চারিত হয়েছিল এবং ব্লাড বালাঢ শব হতে জাত 
গ্রীক শব্ধ রিড-এর পূর্বে গঙ্গা এই নদীবেষ্টিত ভূথগ্ুটি গঙ্গারিভি নামে উচ্চারিত 
হয়েছিল গ্রীক ও রোমানদের দ্বারা । ভঃ: ভৌমিক আরও মন্তব্য করেছেন-- 
«আসলে বাঁ, রূঢ় বা লাঢ়1 দেশ, বিদেশীদের দ্বারা কিভাঘে উচ্চারিত হয়েছে তা 
ভারতীয় সাহিত্যিকর? জানতেন। এতবড একট] দুরধর্ধ জাতি ও দেশ, যাব 
পূর্বসীমায় গঙ্গানদী প্রব।ছিত, সেই রাঢ়দেশের ভাষা অর্থাৎ মাগধীর পর্বাঞ্চলীয়বূপ, 
আর বাংলাভাষা প্রায় এক। ভাষাতত্বের বিচারে রাড়-এর সঙ্গে গঙ্গা নদী 
সম্পর্কযুক্ত হয়ে গঙ্গরিভি হয়েছে ।” কিন্তু ভাষাতত্ববিদগণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে 
কৃত্রিম উপায়ে আযাঁকৃত করতে গিয়ে মূল অর্থ বা মেগাস্থিনিস ও ভিয়োভোরাসের 
বক্তব্য হতে দুরে সরে গিয়ে নৃতন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র 
টলেমীর অসামগ্রন্তপূর্ণ বক্তব্যের অপব্যাখ্যা? করে এই জনপদের বিস্তৃতিকে পল্মার 
যোহনা পর্যন্ত টেনে শিয়ে যাওয়া কি ইতিহালসম্মত ব্যাখ্যা? “এক কথায় 
গঙ্জারিভই যে গঙ্গ৷ বাঢ় অর্থাৎ ব্রাঢ়ভূমি আর পশ্চিমবঙ্গ যে তার বৃহৎ অংশ, এ 
সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই ।” 

(৬) 

গঙ্গান্রিভি জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে শ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হতে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় 
শতক পর্বন্ত গ্রীক ও রোযান লেখকগণের বিবরণের ওপর ষে সকল পর্যালোচন। 
হয়েছে তাতে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। ভিয়োভোরাসের বিবরণে পাওয়? 
যায় ষে. গঙ্গ| বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গারিভি জনপদের বিস্ততি ছিল। 
পরবরতাঁকালে প্রিনি ও কার্টিয়াসের বর্ণনায় আছে যে, কলিঙ্গ ও গঙ্গারিভি জনপদের 
মধ্যে একট] রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং সমসাময়িক ইতিহাসে ভাগীবথীর পূর্ব- 
ভাগের সঙ্গে কলিঞগ্গের সম্পর্কের বা যোগস্ুজ্বের কোন প্রমাণ পাওয়] বাস না1। 


২৮০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পেরিপ্লাসের নাবিকের বর্ণনায় গঙ্গ] অর্থে ভাগীরথীকেই নির্দেশ করছে। কেবলমাত্র 
টলেমীর ধিবরণে গঙ্গার পাঁচ মোহনার উল্লেখ আছে এবং গঙ্গার মোহন? অঞ্চলে 
গঙ্গারিভি রাজোর বিস্তৃতি ছিল। কিন্তু পাচ মোহনার অবস্থিতি বিষয়ে জরন- 
কল্পনার অন্ত নাই। পগ্ডিতগণ স্থবর্ণবেখার খাত হতে পদ্মা-মেঘনার খাত পর্যস্ত 
যে সকল অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে যেকোন পাঁচটি মোহনাকে 
বেছে নিয়ে শ্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তীর সমগ্র 
নিয়বঙ্গের অসংখ্য নদনদীর কোন পর্ধালোচন! ব্যতীত পাচ মোহনার নির্দেশ 
করেছেন । অথচ যে বিবরণের উপর এই পর্যালোচনাগুলি হয়েছে তার অন্যতম 
প্রধান বর্ণনাকারী টলেমীর এ অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না এবং প্রদত্ত 
বিবরণের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগ্তলিও যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ। 

রাটের পশ্চিমাংশ ও বিহার রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুডে এক বিশাল 
প্রত্রক্ষেত্রে তামাশ্মীয় যুগের সভাত। গডে উঠেছিল এবং প্রত্ক্ষেত্্র হতে আবিষ্কৃত 
তামা, রোগ ও লোহার ব্যবহারের নিদরশশন থেকে প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলে এক 
সংস্কৃতিবান জাতি বসবাস করত, যাদের অশ্টিত্ব ভাগীরথীর পূর্বতীরে পাওয়? 
যায় না। বিশেষজ্ঞের ভাবায়__৭পূর্কালে এই প্রর্দেশে (বঙ্গ ) সভাতার কেন্দ্র 
ছিল পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরবঙ্গ। যুগের পর যুগ তাঅলিপ্য, মহাস্থান, বর্ধমান, 
কোটিবর্ষ, বিজয়নগর, ভূরিশ্রেষ্ঠ, কর্ণন্থবর্ণ, গৌড় ও নবদ্বীপ বাংলার গৌরবের 
উত্তরাধিকারী ।” তার আরও মস্তবা--পূর্ববঙ্গে ক্গাড ও শ্রীবিক্রমপু'র এই ছৃইটি 
প্রধান কেন্দ্র ছাভিয়। দিলে সমতলভূমির অধিকাংশ মুসলমান যুগ পর্যন্ত জঙ্গল ও 
জলাভূমিতে সমাকীর্ণ ছিল।”৮১ 

পদ্ম! নদীকে ধারা গঙ্গার শেষ মোহন। হিসাবে মত প্রচারে বদ্ধপরিকর তীর] 
কিন্তু একট! বিষয়ে ইচ্ছার্কতভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন । প্রাচীনকালে পদ্মার খাতে গঙ্গার 
জলপ্রবাহ এবং পল্মার খ।ত স্থষ্টি সম্পর্কে আদৌ আলোকপাত করেন নাই। এমন 
কি কৌশিকী বা কুশী নদীব ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য সঙ্গমের বিষয়েও তার] নীরব। 
যদিও পুবাণে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে কৌশিকী প্রন্াহের বিষয় বধিত আছে। 

গঙ্গ। নদীর মোহনার সন্নিকটে "গে বন্দর'এবং সন্নিহিত জনপদটি 'গঙ্গারিডি। 
রাজ্য হলে, এই রাক্যের বিস্তৃতি ভাগীরথী-আদ্দিগঙ্গার খাতের সন্ধিকটবর্তী অঞ্চলেই 
ছিল বলে অনুমান কর যায় এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতকে যমুনা নদীর প্রবাহপথ 
পর্ধস্ত বিভ্তঁত ছিল-_-এরূপ মনে করাই সঙ্গত। ভাগীরথীর প্রবাহপথ হতে যমুন। 
নদীর প্রবাহুপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উত্তর হতে দক্ষিণে প্রবাহিত নদীসমূহের কথা 
পূর্বেই বল! হয়েছে । কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশকে গঙ্গারিভির অন্তর্ক্ত করার মানসে 
তীর সরস্বতী, আদিগক্গা, মাতল1, ইছামতী, মুন! প্রভৃতি নদীর মোহনাগুলি 
সম্পর্কে একেবারেই নীরব । আবার পদ্মাকে শেষ মোহন] হিসাবে গণ্য করেও 
এঁ অঞ্চলের জনবসতি ও ভূতাত্বিক আলোচনা সম্পর্কে তার] একেবারেই নিশ্চ,প । 


একটি ধিস্ৃত জনপদ ঃ গঙ্গারিডি ২৮১ 


৬/.. 0:3821॥ গঙ্গারিডির অধিবাসীগণ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন তাতে জান। যায় যে, একালের বাগদীজাতিই ছিল গঙ্গারিভি অঞ্চলের 
মুখ্য অধিবাসী ।৮ৎ এইজাতিন মূল বাসম্থান বর্ধমান, বাকুডা, মেদিনীপুর হুগলী ও 
হাঁওচ! “জলায় গড উঠেছিল। তবেকি এঁতরেয় আরণ্যকে উল্লিখিত বগধ জাতি 
কি বাগদা জাতি হিসানে পরিচিতি লাভ করেছিল? বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় 
54716 7421161 বা মাল পাহাড়ীগণ র্বাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে এসে 
এতদৃঞ্চল বলবাস শুক করেছিল। মেগাস্থিনিসের বণিত 887: জাতি হুল বাউরা 
সম্প্রবায়, যাদের প্রধান বাসস্থান রয়েছে বর্ধমান, বীরভূম ও বাকুড়া জেলায়। 

রমাপ্রসাদ চন্দের দ্বিতীয় মন্তব্য সম্পর্কে বল যায় যে, পার্থেলিসের অবস্থিতি 
বর্তমান বর্ধমান শহর বা সন্্িকটবতা স্থানে এবং গঞ্গাকিভি-কলিঙ্গের মধ্য দিয়ে 
গপদার প্রবাহপথ ভিন, তাহলে গঙ্গারিডি রাজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল রা অঞ্চলে । 
পরবরাঁকালে 'ভাগীরথী খাতের কিছুপূর্বে বিগ্কা লাভ করা সম্ভাব্য মনে কর! 
যেতে পারে । এবিষষে স্বর্গত পরেশচন্দ্র দাসপগ্রপ্ত "1৩ 080081703৩2 4৯ 
চ01890050 01৮11125010” নামক স্থবৃহৎ প্রবন্ধে মূল সমশ্থাকে পাশ কাটিয়ে 
ডঃ বায়চৌধরীর উন্ধতি দিয়ে আলোচনাটিকে বেডাাপার প্রত্বতত্ব বিষয়ক করে 
তুঙ্গে ণথাকর্তব্য শেষ কররেছেন। ন্বর্গত অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দর রায়চৌধুরী একদিকে 
মেগাস্থিনিপ ও ভিয়োভোরপকে বাদ দিয়েছেন, অন্রূপভভাবে তিনি সরম্বতী, 
আদিগঙ্গার খাত ও উইলকক্স বণিত দ্ামোদরের যশোহ্রমুখী খাত সম্পর্কে 
( যমুনা ' একেবারেই নীরব । 

ডঃ নীহারবঞ্চন ব্রা, তার “বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রস্থের রাজবুত অধ্যায়ে গ্রীক 
ওলাতিন লেখকগণের বিবরণের উল্লেখ করেও মূল আলোচনার ক্ষেঞ্জে তিনি 
কেবগমাত্র টলেমীকে প্রাবান্য দ্িপেছেন | তাঁর মতে কামবেরীখোন ও কুমার নদী 
অন্উন্ন এবং গঙ্। নগর ও রাজধানী কুমার নদীর তীবে অবস্থিত ছিল। এ সময্বে 
কুমার ব! হরিবঘ[ট! নদ্দীর “যাহন] অঞ্চল কি জনধনতিতপূর্ণ ছিল অথবা পেরিগ্লাসের 
নাবিতকর বর্মন কি ভাগীরথী সব! আদিগঙার তীরবতাঁ কোন স্থানকে নির্দেশ করে 
না? ডিয়োভোরাসের বিবরণের তিনি ষেস্বতন্ন ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে 
মূল বন্তব্যর যথষ্ট পার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে যমুনা নদীর খাতের পূর্বলীম। হতে 
পদ্মা-মেঘনার পশ্চিম অঞ্চলের ভূতাত্িক্ক বিষয়ের আলোচন। হওয়1 উচিত ছিল। 
এ বিষয়ে ম্বতম্বভাবে কোন অনুপন্ধান না করেই তিনি ডঃ ভষ্টশালী ও ডঃ রায়- 
চৌধুরীর তথ্য নিজের কথায় প্রকাশ করেছেন মাত্র । কিন্তু পেরিপ্লাসের নাবিকের 
বর্ণন। প্রসঙ্গে জধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে নির্দিষ্টভাবে জান! 
যায় যে, এ জনপদের মৃশ্কেন্্র ভিল বাঢ় অঞ্চলে ; এদ্দিক দিয়ে বিচার করলে-__ 
[11৩ 05100 01 08559 90001051081 5060001280109103 9661085 1০ [8৬০1 009 
(1850919 0186 019৩ 110090511) ৫15611005 01 3010 20, 17090985101/ 2100 738101018 


২৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ড/101) 0011910619019 07001010175 01 71101790165 81070 (195 5271681 [১1521725, 
00179110060 01061079101 1021 01 0.6 00011) 01 02081981096.+৮৩ 

অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গান্ুলীও, নন্দলাল দে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার 
অন্থন্থত পথেই গঙ্গারিভি রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তার মতে,৮* 
490109 1185 11560 0০ 50809065035 1021775 9/111) 218 11701810 6001%215186 
601 0381)65-1২5 198. 101)6 915 702 ০01 0106 40: 81000000501 5091105 
101 109 [10191 50015219101 81065, %/10116 1176 18051 0810 01 006 ৮০1৫ 
20981 6195 ০1938 1০ [২5 01)8) ৪ 10916 5/1)101) 3121009 0] 116 2768 
0105619 870010%110186105 0)০ 8198 1100109690 0/ 0106 018591091 1110615 5% 
076 ৮010 08105811051 ০01 ৮11)101) 79111)8115 1.6..  ড০101)91018058 1890 06010 
00০ 09171051১. 

কিন্ত কোন কোন এ্ঁতিহাসিক এই সঙ্গে বাংলাদেশকে যোগ করায় বিতর্কটি 
আরও জটিল হয়ে উঠেছে । আবার অনেকে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুগু, জাতিকে 
(মহাভারত ও বিষু পুরাণ ) ও ২৪-পরগণা জেলার বর্তমান পোদ জাতিকে এক ও 
অভিন্ন মনে করেছেন, যার পৌরাণিক বর্ণনার কোন সমর্থন মেলে ন]। 

গঙ্গারিভি প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ কিছুটা আলোকপাত করেছেন এবং তার 
মন্তব্যে জান] যায়,৮«-_-“গঙ্গারিভই রাজা যে বাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন 
মনে হয় না। কারণ কেবলমাত্র রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পনাক্রান্ত মগধ- 
রাজের সহিত প্রতিযোগিত] করে শ্বাধীনতা রক্ষণ কর] সম্ভব হইত না। বাঙ্গালার 
অপর দুইটি বিভাগ পু, এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডই রাজ্যের অস্ততুপ্জি ছিল। 
প্রিনি (মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া) লিখিয়। গিয়াছেন-_গঙ্গানদীর শেষভাগ 
গঙ্গারিভি-কলিঙ্গ' বাজোর ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে । এই রাজ্যের 
রাজধানী পার্থলিস।” কিন্তু হ্বর্গত চন্দের অভিমতকে পুরোপুরি সমর্থন করা 
যায় না। কারণ খ্রষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রাটের অধিপতি যে মগধের মৌধ 
রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ 
নাই। পক্ষান্তরে বল! যায় যে, রাঢ় ও কলিঙগগ খারবেলের পৃ পথস্ত মগধের 
অধীনস্থ ছিল। ন্বর্গত হেমচন্দ্র পায় মন্তব্য করেছেন,৮*--+ড111215$৩7 119১ 0০ 
(76 610)1010 800 001101091 210169 ০1 009 0609016 91 73181 2170 13110211916 
15 ০10517) 0780 075 0০011061991 18120109105171 ০০৮৬/০০]] 006] ৬189 500- 
0160015 10011719806, 11005 1061) 516 6000176 1000 006 10156919০01 0106 
৫1761107 7001101091 200 £০০৪1910101081 01515101) 01 11015 1651010+ 5001) 2.3 
719220178, ৬100178, 4১788) ৬2089, 91778180) 7১20018) 80008, 13.90109+ 
98101), 610.) %/6 ঠি00 01196 [010 0116 ১6810111778 01 111106119119]) 11) 006 
51) 2100. 40৮, ০90081155 130. ০/99011118% 0511945 91 [70911601091 ৫1911709218- 
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0018 1169 18856 0660. 856181]9 00061 1016 80171568010 01 006 
50521718017. 705 20501100101) 01 /0698 09 11798017911 1116 16161 ০% 
31100152018 985 005 0151 11190112100 5150 12 006 016 ৫9৬61001776101 
10101) 00110178060. 111 0106 95120119171701700 01 006 20095 85 101919 
০6 015 19851) 2100 6119 08118811026. তাহলে উপরিউক্ত এ মন্তব্য 
পশ্চিমবঙ্গ এবং তত্সহ ওডিশ। ও বাংলাদেশের কিয়দংশ, কে বোঝাচ্ছে। 
এ প্রসঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায়েন্ন ব্যাখ্যা হতে জানা যাষং১৮৭---]11)6 ০01011 
081150 09085, ৬৪5 01051 00 ()9 ০9250 ০01 (1০ 38 01 
1301708] 01010151) 19101) 076 [1561 09125 10৬৪, 07108110101 
01881010015) 1170 60০ 592. 5০ (19 1191 %/85 21] 21010100 1189 ০০0010101%, 
ড/1)101) 09911211919 1100118060. [0275 01 1160121 ৬/০56 1301788] 901701010115 10 
(011558 8190 19০11) 9০176 70810 01 ০023191 73211518,0951৮, 16 ০০1 
1190 85 1 “1006 (2089 2 105 17192105 ভ18101) 15 2150 9116060. 0 ০9 119, 
1091100 0381152110 (9.5) -5097827109- 02769100108, 11005 06 1027095 
05811681102 (917010019+ 200 4081768 0081709”” ৫491090654 95010618115 
06 52115 ০9098969] 19100. 91)5 15711019০01 606 08176871091, 11109 
00817565 00100051180. 91010 105 1110105 2 0109 21190 0321785 +; 

গঙ্গারিভি জনপদের বিস্তৃতি সম্ভবতঃ সকল সময়ে কোন নিদিষ্ট স্থানের 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। মগধ বা কলিঙ্গের রাজশক্তির ক্ষমতার উপর এরাজ্যের 
বিস্তৃতির হ্াসবৃদ্ধি ঘটেছিল। সে কারণে মৌর্ধ যুগ হতে কৃষাণ আমল পর্যন্ত 
এ ঝাজ্যের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে নানা ধরনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর হয়েছে । তবে 
ক্রটিপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে টলেমীর বর্ণনার প্রাধান্য দিয়ে এতিহাঁপসিক- 
ভূগোলিক পর্যালোচনাকে বিকৃত কর] হয়েছে । যদ্দি গ্রীক বা রোমান লেখকগণের 
বিবরণে কোনরূপ সত্যতা থাকে, তাহলে এ সকল বিবরণ হতে নিঃসন্দেহে অনুমান' 
কর] যায় যে, এই জনপদের বিস্তৃতি ছিল শ্ববর্রেখ! নদীর মোহন। হতত যমুনা 
নদীর মোহন। পর্বস্ত এবং সময়ে সময়ে ওডিশ1 ও বিহার রাজ্যের কোন কোন 
অংশ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। গঙ্গার প্রবাহ্পথের পশ্চিম ভাগে গঙ্গারিভি বাজ্য, 
গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ সম্পর্কযুক্ত রাজ্য, তাত্রলিপ্ত বন্দর, অগনগর, কটঘ্ীপ, গঙ্জে বন্দরের 
( সধগ্রাম ) অবস্থিতি হতে সহজেই বলা যায় যে, বীরভূম, মুশিদাবাদ, বর্ধমান, 
হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাকুডা, পুরুলিয়া, সিংভূম, মানভূম, ২৪-পরগণা ও 
যশোহর-খুলন1 জেলার কিয়দংশ নিয়ে আদিতে গঙ্গারিভি রাজ্য গঠিত ছিল। 
পদ্মার খাতের সঙ্গে এরাজ্যের কোন সম্পর্ক স্থাপন করাযায়না। আর এধরনের 
সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হতে হলে টলেমী ব্যতীত অগ্যান্ত বিবরণসমুহকে পরিত্যাগ 
করাই শ্রেরঃ। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর নহে; সে কারণে প্রার্চ বিবরণগ্ুলিন 
উদ্ধতিসহু একত্রে এই কালাহ্ক্রমিক পর্যালোচন? উপস্থাপিত কর! হ'ল। 
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পাদ্দটাক। ঃ 


শা, 0.1. 9. (2182 426 01171797161 07711) )০ 0-60, 

7/62971)) 275097)) ০ 1710--$ 10৩00 ৯, 910100) 07118. 
পালপূর্বযুগের বংশান্ুচরিত--ড: দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঃ ৭৯। 

4472052106 111014 25225071220 6) 1422051172725 2702 44171107273. ভি 
11900110016, 0১327 1110121) /১0010081, 1921, 034. 

বঙ্কিম রচন। সংগ্রহ, প্রবন্ধ (সাক্ষরতা৷ প্রকাশন ) পৃঃ ৪৩০-৩১। 

7116 01255021 4000%/7715 ০1 11710--1015 ত৮০58120510057, 
0-172-73. 

£212) 7-1 28, 

1771510/) 07 47101217: 827021--70 29. 

গঙ্গারিভি ও বঙ্গভূমি_-ডঃ প্রভাতকৃমার ঘোষ, পৃঃ ২৩। 

7716 071365 /02110--16দাতা। 90031 32801, 0. 77, 

1/5 012551621 440007115 01 17070---0. 198. 

772152719 12151097)) ০ 17916, 9. 66; অন্ত মতে এটি 40381700115” 
76 17271171850 116 107)117726211 ১৪৫-) [১ ৯০189) 047. 

71, 012551021 40৫07115 07 1717:6--0. 341-42. 

44711012111 17721 25 22507106526) 7৫55. 2712 44771271--0, 136-37. 
গৌডরাজমালা-_রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ৩। 

পালপুরযুগের বংশমথচরিত-__পৃঃ ৭৫-৭৯ ) 542/21629. 2 116 059872771) 
07 44771016771 0712 11452212721 111216--1). 0. 9110215 0. 213-24. 
0%/77/77127:27775 47706271 02727217/)) 0 1721-77-22. ৩. বব. 
৬1211110061 ১8501, 1১. 66. 

1721077 4477170%27)), 1884 (1915771))5 06202721/9 ০7 1742/2 ০714 
50841%9771 4510)--0. 375717. 

গঙ্গারিভি-ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, নরোত্বম হালদার, পৃঃ ৪৬। 
10714502172 5)7516777, ৬০1. 10, ০, 2, 7), 66. 

বঙ্কিম রচন। সংগ্রহ, প্রবন্ধ, পূঃ ৪৩৪ । 

716 060. 10101. ০0747102216 710 1৫462106701 170/৫-, 1106৭, 
0. 164. 

17721071 17115107102] 04071571), 1928, 0. 45. 

127787217710 1721065 ৬০1], 0. 283, 

1.7 0, 1927, 02729. 
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50771217151. 44517201507 176 1750. 0) 867201-- 3. 0 901, 0. 31, 
বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড-_রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩। 

গৌড় রাজমালা-_-পৃঃ ৪। 

পালপূর্বযুগের বংশামুচবিত, পৃঃ ৭৫-৭৭। 

10717502102 19015127715 ৬০1, 10, ০, 2) 0. 68. 

4470012776 171772 ৫5 025071061 0) 1৫4৫2. 2770 4771071) 0. 137. 
17151070701 07550, ৬০]. [, ১ 1), 13816101) 0. 1-2. 

.79.0.1.5১ ০1. 111) 791110৬) [0. 45-58. 

131767 71770951) 42০5--1)1- 0২ 0২১10158101) 0,108. 

1610, 0. 191. 

0%/71717712117775 44171016716 06209217171) ০1 11101) 1), 594. 

110, 00, 594. 

17121077 44711170107, ৬০]. [5 0. 45. 

17115711702 01 £9/01271, 0. 3603 0 1৮০72 0/17/7705 2707915 2 
171910---115010045 ৯900515১৬০1, 11, 0. 190. 

1712/077 4417110/47), ০1. ১111, 0,364. 

51747725177 176 02০. ০/ 47106712777 1116. 11916) [১, 218-19. 
0601092) 01 1/010--1)- 1. ৬/৪.019, 0. 395. 

এ.4.5.7, 1876, 0, 72-73. 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫২০। 
089/62 177 1.5.0, ৬০01. সস, 0,128-9 

1110, 0. 21 3-24. 

5.7 44.1 9 0. 22-55- 

0%/71)11712/10777,5 44710162771 0209272111)) 01 171016, 0. 662, 

170০4,42. 07/8910420/১ 7. 60, 

76 01295100144 00077015 07 171716, 0. 351. 

বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর) নীহাররগুন রায়, পৃ. ১*৬। 

917, 4.4 25 09, 35, 

57100010176 18111277102, ৬০1, 150 0. 776. 

৬০010 11265-113০0010611 2100. 76100, ৬91. [, 0. 46. 

1715107)) 01174165৬01, [9 170, 0. 0০5, 0. 272. 

4 0077217. 1275107)) ০7 17016 770. 10 4৯, ব11517178 98501) 7, 6. 
1.20065 077 1716 44100107115)151677 ০ 17712110720 891241-- 
911 ড/1111917) ৬1110090105, 1১, 10. 


৮৬ 


৫৭ | 
৫৮ 
৫৪ 
৬৩ 
৬১ 
৬ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫। 
৬৬ । 
৬৭ । 
৬৮। 
৬৯ । 
৩ । 
৭১ | 
৭২। 


৭৩। 


৭৪81 
৭৫1 
ণ৬ | 
৭৭ | 
দে । 
৭৪১ | 
৮৬ । 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


17১05 ০7 1671291 17119--5 ০৮ $191017061, 0. 65-68. 

1). 18. 10707221721 7০12716--120. 3, 0১18) 0,343. 

1710 0. 245 

17277006-1-1125117--0- 5৬616৮, 0. 584-5. 

1342017151 1360072 ০1 172 17251617 770717--:৩, 13991) 0. 193-291- 
1). 18. 7970772271021, * 01009 [-346. 

1712) 0. 345. 

1150770717075 01 8271241, ০1-]]-_ব, 33. 181010081, 0১167, 
1716) 0. 97. 

191 7. 74-79. 

).:4..5 73. 1908, 0. 282. 

1017615 ০ 13677201 19112, 00. 107. 

191৫, 0. 12. 

যশোহুর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড--সতীশচন্দ্র মিন্র, পৃঃ ২৪। 
11701727121 04261697 01117210» (27099110821 5678655 136/75215 19, 221. 
সাহিত্য পরিষদ পক্জিক?, ১৩৯৩ সাল, পৃঃ ৯ ( “বঙ্গে সরন্বতীব প্রায় বিলুপ্ত 
প্রবাহ? প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 

090£71171021 £2%52)5 17১21211772 1০ 47027 (209572171) ০ 17216 
_ 0), 3. 0. 19৬, 0. 9495. 

]. ধু, 9.7. 1895. 72-3. 

776 096০. 19104. ০7 47107671014 142. 172470, 97. 

বঙ্গ ভূমিক1__স্কুমার সেন, পৃঃ ১১১২ । 

7. 7. 0. ঘ০1-স]]া, 063. 

4771-1-412077) ৬01, 2১ 0. 132. 

পৃথিবীর ইতিহাস £ ৪্থ খণ্ড- ছুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ১৬৩। 

কৌশিকী, ১৯০৩ সাল, পৃঃ ৭। 


৮১। বাঙল! ও বাঙালী-_রাধা কমল মুখোপাধ্যায়_-পৃঃ ৪২-৪৪ । 


1৮২ । 
৮৩ । 
৮৪ । 
৮৫। 
৮ ॥ 
৮৭ | 


9০716 17156. 2712 1517771021 4497204 ০/ 042 132721/071 1)751. 0. 2 
ও. 17. 4. 1.8. 0. 31 

17105701171 17267517201/)6-1 2 021080119 0. 12-83. 

গৌড় রাজমাল।, পৃঃ ২৬। 

1715107) 01 171016, ৬০1-7, 0১272. 

1:0710607765)51671) ৬ ০1-10) ০, 2, 0 67, 


নির্বাচিত গ্রন্থপজী 
[ ইংরাজী ] 


4১001 5221-7-4811810174171-1-4/8271, 9০01, 15 যত হু) 91০00100200, 
0০891001002, 1927. ৬০]. 11) 1[1 1771. ১,:15211600,150. 911 3. তব. 
১৪191, 081৩0018, 1949, 

4৯8715219) ৬. 9. 14215)2 7247217. 45182), ৬ 21509851) 1963. 

4৯11, ০.1. 716 0602779/1)) ০1 112 19/7715, ৩৬ 10911), 198২, 

/৯10118,801051081 ১0৮১ ০) [15015 17727917710 1777106, 6৬7৮ 10961171, 
৬০1, [ও 1৬) তা, 050 ১011, 55017, ১ৈ৬া. 

13850171710. 07 22. 587722272177-1290271)) 72577) 08100602) 19272. 

3921) 9817851.9%972/75£12৫0745 ০07 416 772519171 7/০717, (1 2 ৬০15.), 
০৮ 1)611)1) 1981. 

1381010991২. 7). 15107) 07 07195 (11 2 ৬ 015.), 0810008, 1930, 

138109081)) 4৯101702121) 44770162111 020270171)) ০7 177716, 03280118061, 1971. 

53050, 1.1, 70717:015727116 (11 2 ৬০15,) 5৬ 10০11)1. 

31001110901, না. 00711777%1107/5 10172 06202721770) 2712 11507) ০) 
13211501 (16091:77117722077 12970), 5810০960, 1968. 

305৪, 9, ০0 7716 45159172501 ০ 7877171 (৬০1 2), ০৬ 1)911)1, 1980, 

01191001101) 101. ৯. 0১512877721 76550776272) 215 0০087717027 
0%11%721 179711050) 09100669) 1974. 

01051089010) 11011217791721), 44157721707) 07 112 0/271265 771176 
47507046077 07 19151101521 7972541 (1757-1916), 1918, 0819810. 

01090061196 & 00715) 170. 72518677221, 1970, ০81০806. 

0)00061, 91501817908, 72762 77061 07 17177120905 ৬০01. 1, 188. 

005%/611, 7. 3. 716 7919103১০17, 1010001১ 189১. 

[02171 ৯. 12761155407) 2774 21010115107) 07175751671) 17479) 1981. 

[0858009, 7১. 0১:72 25627217075 21 12728. 132/67 2071271, ০910015, 
1964. 

[06৩,185 0296722%1621 7010160777227)) 07 44770162771 2710 24 52:22721 
1772) 10100012১ 1927. 

ঢ9191910) 77112777726 (518. 77) ০ 227727, 091০905) 1912. 

0599011, 216 7212/0 ৬০1. ৬], 14000072) 1896, 


২৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


03217279261 91850) 7, 824১ 470772 1427774517777510152176) 10052110100) 
1920, 
058175011, 101. 15915210117 :1107/72/777 29151 20176) 8085810, 158], 
061501, ৬/111)517) 2775 140712017752. (2108. 706-), 0০9191790, 1950. 
031)0991), /১:4451757100)010175710 ০7 171921277 44701722919£)) (18 2 ৬০915.) 
5৬ 10611)1) 1089. 
0০0৬0. 01 96০৭3605581. 49151. 0275845 1710712 90010, 74107271971. 
রী 10151. 05775145 17171772 10010, 73270107717 1981. 
চ7971011601)) 3. 020. 51217512021 2712 13151. 19207171201) 0) 17777200511:77 
(11) 3 ০015.) [,01001), 1820. 
চ910111010) ৬/81061, 1112 12251 1712101. 02294167 01 17117905121), (৬০1. 7) 
[,010001) 1848 
11210091%) [,. চু. ৬১ 13917071 07% 1/16 13৮91 1709 .8/11), 09109681897. 
[78272 1২, 0. 51847125171 1116 01721772715 (10 2 ৬০015) 5810161%. 
[11], 1. /৯১1,2/521227071 ০8 17258477207 572 5511/577157111 01176740- 
11071 171 1112 10151710107 7%72/27, ৬ ০91-7, (1927-34) ০910816. 
[010098১ & 32761196, 99019208100 14712721 £2501065 ০ 71651 
1971501) 0910906068, 1907. 

10061 ৬৬, ৬. 19151251081 440698171০0 92291, ৬০1-1৬, :19200010, 
1876. 
1777721101 002211275০7 172/4), ৬০1-%& 5৬], 1:0170017, 1908. 
7716 44717721507 18181 7327221, 1,0170010, 1897. 

[0551217, 101, 91721720912) 15581) 108) 17177011721 22122201767, 
2)9০9০৪, 1968. 

18995521) [.2.1711727101715107)) ০0) 17012) 181016, 1934. 

[.2, 3. 0. 2%2112/510170021 06927077%)) ০/477015771171212) ১2015 19. ৪. 
1), /.78/10779007/27 7/0/%7712) 1940, 081010)012. 

9৮1, 91521] 270 0606175, 7১2/74170727 270 7216-10172৮101677 711 170216, 
0819012. 

11500010611 910 16111) 7276 17225 917 10171650710 5127 6015, (1 
2০015.) বত 10911)1, 19১2. 

14181110061) বি. 0. £715077017075 ০) 82201, ড০01,3, [8051881)1) 1929, 

11510010001 101, হি, 0.:1775107)) ০/ 4%01271994521, 0810812, 1971. 
7/6 012551001 44009715০01 177712, 081০0058) 1981. 


নির্বাচিত গ্রস্থপঞ্জি ২৮৯ 


72777151070 078271501, ৬০1. 19 104008) 1943, 
14. 776 17715107) 2706 0811915০476 1721271 29012 10 [1 ০19, 


1301002. 
74180017061 98560), ও, বি, 02777212707725 4706271 06027277)) 2 17276, 


08100) 1924. 
1৬100117010, ত. ডা, :47012171177210 25 10650176062 6) 1£22456727825 2774 


4417107 081590৯1960. 
£:016771))5 020972171)) ০7 1721 27197 5০%1/2777 4576) (9801151860 


10 009 17801918 4৯001071815, 1884). 

10102) /৯5০9106 10854. 05758572272 8০০/, 7%721/07, 0219000, 1953, 
4477 4000871 ০07 1.2712 1427:0227776711 277 77251 727/201, 1953. 
77251 3277521 1015. 76৫০729 (€ 7161) 527195 )১ %721/67) : 1,61127 
1569/67 (1788-1800), 0০919116095 1955 3 48127. 15582 (1788- 
1800), 02190669, 1956. 

1১11602, 1020212 73%22%751 14072771915) 0810০851984. 

10090109111, 1২80189 00780 7172 0/72722775 5265 ০7 72%221, 0281. 1938. 

70100080195, ১. 0:52. 0202707/7621 14052/0, 810009) 1985. 

1491016109০) 9. বি. 47716 4870%118721 06207217০77. 8.১ 1956. 

01018910, ৬, 3.১ 5০5712 11510971621 2712 21/77021 445172015 ০1 1/2 70272767 
10/517707) 0810008১720. 1১91 & 1894. 

280095, 1, ৩. 72 17151971021 029272171)) 2782 29109272171) ০) 4700071 
77707) 19611)1) 1963, 

[601500, ]. 0০, 7০:827221 /01517601 09221152759 70121527%) 1910, 

চ২.916010, ৩, টি. 17507701075 0 071556, (1106 ৬০015. ), 731)01021098175121 

হ২9৬০19) নু, 9১ 72297811758 50 (10 2 ০1৩, )১ 1881. 

[61010611, 21065 71771017740) 07 17770095127, 09100619) 1976. 

[২10159, 41101261712 5661 07 4 2 154. 07171117161 14171067650770719, 
(029100008) 1963. 

চ২০০105, ৮8101 7160 17025 07 112 0707 2727710 139210077 77071 
77711172777 10 72257121907, 0581001008১ 1862. 

০৮) ০2110021 0 48710211721 20977077105 07 88%221, ৮2, 
(09107008, 1947. 

[২০ 01990010011, 0১0০ £291141021£275107) 0 447707271 177216, 0০810009, 
1972. 
১৯ 


২৯, বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


8110 911 80090) 1৫711107)) 1715607)) ০1721, 091০8009, 1970. 
585011) 4১125, 17702 25566771717 587114£ 527177710. ০7 707270 1477777 
[0911)1, 1969, 


98501, 1721210918980 7:217107:2711277 01 507%71:)510271127721, | 09108609, 
1969, 

90, /৯10)0159, 01১ 45012575775, 08100002, 1956. 

990, 73১ 0. 50712 17151071021 445102015০1 172 171507710170715 ০) 13671261) 
(০910009, 1942. 

99101, 7277) ৬, ৩. 56216011079 17077 02108116 02291126, ০1. 1, 1864. 

91920790001) /৯1.0060 117507/17160115 07 8071221) ৬০], 4, 18151798171, 1960. 

9110118) 03, 0১. 17062017719 ০1172 4/722051 0 712272/2) ১8008) 1954. 

911081) 10017, 10, 05918971625 2771 112 02027217701 47101212772 
14152122761 171210, 1061181, 197]. 
0951110272177)) 2712 06209272107) 0771 5211) 17721277 17112101076, 
(81০9069, 1967. 

59869, 2100 14921090186) 1712712 2/2 752/51707%, 1,0000109 1972. 

ঢ৪৮1095) 0. হয, 772 00627 054০7), 5৬1 1291181, 1968. 

[99101 [01789106 3212 (962027277711621 17 0777724207 2771 72157279710 
1৮/777) 202101)81059,, 1979, 

০0956, 090169 4 51910 ০01 1162 421771771172101 07 172 120098%1) 
1975/7701) (০21010112, 1888. 

$/2018, 1, টব, 0999102)) ০7 171776, 7.0100010, 1961, 

৬/80915১15010925 07 2৮277 077/27725 2170215 071 17121) 10611)1, 1973, 

111০09০9155 911 ৬/1111910 12010125077 17211 47101277111 15))519171 ০0) 
17772212077 777-827122/ 0410901009১ 1930. 

019 9100 73011761] 17065071-721507) 081০810, 1986. 


নির্বাচিত গ্রন্থপ্জি ২৯১ 
[বাংল ] 


কবিরাজ, কষ্দাস--চৈতন্তচরিতামূত (সাঃ অকাঃ সং), ১৯৭৭ । 
গুপ্ত, অদ্বিকাচরণ- _জয়কৃষণ চরিত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী, ১৩০৮ । 
ঘোষ, ডঃ প্রভাতকুমার--গঙ্গারিভি ও বঙ্গভূমি, কলিকাতা, ১৯৮৮ | 
ঘোষ, শৈলেন--গৌঁড় কাহিনী (২ খণ্ড ), কলিকাতা, ১৮৮৪ শকাব্দ । 
ঘোঁষ, বিনয়--পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১ম খণ্ড-১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৪ । 
চক্রবত্তঁ, রজনীকান্ত-_গৌঁড়ের ইতিহাস (২ খণ্ড), ১৯০৯। 
চক্রবত্তী, ঘনরাম--ধর্মমঙ্গল ( কলিঃ বিশ্বঃ সং), কলিকাতা, ১৯৬২। 
চক্রবত্তাঁ, মূকুন্দবাম-_ চণ্তীমঙগল (সাহিত্য অকা:) ১৩৯২ । 
_ও (বন্থমতী ), কলিকাতা, ১৩৭০ । 
চট্োপাধ্যায়, প্রবোধ-_দূর্গাপুরের ইতিহাস, হুর্গাপুর, ১৯৮৪। 
চট্টোপাধ্যায়, বসস্তকুমার-_কর্পম্থত্র ( অন্ুুঃ ), কলিকাতা, ১৯৫৩। 
চন্দ, রমাপ্রসাদ--গৌড রাজমালা, কলিকাতা, ১৯৭৫। 
চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিমচন্দ্র_বঙ্ষিম বচন] সংগ্রহ: প্রবন্ধ (সাক্ষরতা প্রকাশন ), কলিকাতা 
চৌধুকী, নারায়ণ ও সেন, অন্ুকূল-_বর্ধমান পরিচিতি, কলিকাতা, ১৩৭৩। 
দাস, হরিদাস- শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবন্বীপ, ৪৭১ চতন্াব । 
দাশগুধ, পরেশচন্দ্র__প্রাগৈতিহাসিক বাংল1, কালিকাতা, ১৯৮১। 
_ প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, কলিকাতা ১৯৬৮। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন_-বাঙ্গালার ইতিহাল, নবাবী আমল, কলিকাতা, ১৩১৫। 
_মধ্যযুগের বালা, কলিকাতা, ১৩৩০ । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস--বাঙ্গালার ইতিহাস ২ খণ্ড ), কলিকাতা, ১৯৭১। 
বসাক, রাধাগোবিন্দ-_রামচরিত ( মুলসহ অন্পুঃ ) কলিকাতা, ১৩৬০। 
_-কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র (২ খণ্ড ), কলিকাতা ১৯৬৪, ১৯৬৭। 
বন্ধ, আশীষ-_বাঁংলায় ভ্রমণ ( ২ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪০। 
বোথরা, হীরাকুমারী--আচারঙ স্থত্র ( অন্ুঃ ), কলিকাতা, ১*৯ বিক্রমাব | 
বনু, নগেন্দ্রনাথ--বিশ্বকোয (২২ খণ্ড ) ১ম সং, কলিকাতা । 
--বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( বাজন্যকাণ্ড), কলিকাতা! ১৩২১। 
২ এ (ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড ), কলিকাতা ১৩০৫। 
--বর্ধমানের পুরাকথা, কলিকাতা। ১৩২১। 
_-কবি বিজয়রামের তীর্ঘমঙগল, ( সম্পাদিত ) কলিকাতা, ১৩২২। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রজেন্জনাথ-_সংবাদপত্রে সেকালের'কথ। (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৩৭৭। 
ভষ্টাচার্য ও ভট্টাচার্ধ-__-সমাজ বিজ্ঞানীর ভূগোল, কলিকাতা, ১৯৭৭। 
ভট্টাচার্ধ, কপিল--বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, কলিকাতা, ১৯৫৯। 
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মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস--বর্ধমান রাজবংশাগ্থচরিত, বর্ধমান, ১৩২১। 
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল-_বাঙল। ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৪৭। 
মুখোপাধ্যায়, হরেকুষ--গোড় বঙ্গ সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯*২। 
মিত্র, অশোক--পশ্চিমবঙ্গের পৃজা-পার্ণ ও মেলা, ( সম্পাদিত ) ৫ম খণ্ড ( বর্ধমানহও 
পুরুলিয়া জেল ), নিউ দিলী, ১৯৮২। 
মিদ্ত্র, সতীশচন্দ্র--যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড) ১৩৩৫, ১৩৭২। 
মিনহাজ-ই-সিরাজ--তবকাত-ই-নাসিরী ( বঙ্গান্গবাদ ), ঢাকা, ১৯০৩। 
মৈত্র, কালিদাস- -বাম্পীয়কল ও ভারতবধধীয় রেলওয়ে, শ্রীরামপুর, ১৮৫৫। 
বায়, নীহাররঞগজন--বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব ), কলিকাতা, ১৯৮০ । 
রায়, সঙ্কর্ষণ--ভৃতাত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । 
সর্বাধিকারী, তিমিররঞগ্জন--ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্বীয় ইতিহাস, কলিকাতা । 
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র--শিলালেখ তাআশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২। 
_-পালপুর্বযুগের বংশান্ুচরিত, কলিকাতা ১৯৮৫ । 

সেন, দীনেশচন্দ্র_-বৃহত্বঙ্গ (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৩৪২। 
সেন, ডঃ স্থকুমার-_বঙভূমিক, কলিকাতা, ১৯৭৪। 

_ প্রাচীন বাংল ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬২ । 

-বিপ্রদাসের মনস। বিজয়, ( সম্পাদিত ) কলিকাতা, ১৯৫৩ । 
সেনগুপ্ত, শঙ্কর-_বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় (১ম খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৮৫। 
সেনগগ, সুপ্রিয়_-নদী, কলিকাতা, ১৯৮২। 
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অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (ন্মারক গ্রন্থ ), বর্ধমান, ১৩২১। 
বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়স্তী সংখ্যা । 

বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা । 

সাধাহিক “দেশ' পত্রিক1। 

বর্ধমান পরিচিতি (ম্মাবক গ্রন্থ ), বর্ধমান, ১৯৫৪। 
“সাহিত্য পরিষৎ পত্ত্রিক১। 

প্রবাসী" পত্রিক]। 

“ভারতবর্ষ” পত্রিক1। 

“মাসিক বস্থমতী+ পন্ত্িক1। 

*“কৌশিকী”। 

মণ? | 

“অনুপ? । 

“অন্বেষা” । 

'আনন্দ সাহিত্য পত্রিকা, উন্তরপাড়া। 

“শারদীয়! বিজয় তোরণ) বর্ধমান । 

“শারদীয়া বর্ধমান, বর্ধমান । 
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অন্নিতপুর ১৭৪, ১৭৮ 
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কুকড়াকুড়ি ২৯ 
কুকুয়াখাল ২২৫, ২৪৫ 
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কুচুট ১৮৪ 
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কুমারপুর ১৭৪ 
কুলগ্রাম ২২২ 
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কুফ্পুর ৭৮ 
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